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মহাপরিচালকের কথা 


রাব্বুল আলামীন মহান আল্লাহ্‌র প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) 
সর্বকালের সমগ্র মানবগোষ্ঠীর জন্য সর্বোত্তম আদর্শ, শ্রেষ্ঠতম পথ প্রদর্শক। তীর অনুকরণ ও 
অনুসরণের মধ্যেই নিহিত আছে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের শান্তি, কল্যাণ ও নাজাতের 
নিশ্চয়তা । তিনি দীন ইসলামের জীবন্ত প্রতীক। তাঁর পবিত্র জীবন কুরআন পাকেরই বাস্তব . 
রূপ। ইসলামী জীবন গঠনের জন্য তাই তাঁর সীরাত সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ অপরিহার্য । এ 
গুরুত্ব অনুধাবন থেকেই যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন ভাষায় রচিত ও সংকলিত হয়েছে 
অসংখ্য সীরাত গ্রন্থ। ৃ্‌ 

আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইবন হিশাম মুআফিরী (র) (মৃত্যু ২১৮ হি.) সীরাত শাস্ত্রে 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ। তার সংকলিত “সীরাতুন নববিয়্যাহ' সংক্ষেপে “সীরাতে ইব্‌ন হিশাম’ 
সুপ্রাচীন, মৌলিক, নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ যার এঁতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে বাংলাভাষীদের সামনে এ অমূল্য গ্রন্থের তরজমা পেশ করতে 
পেরে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত। 
_ সীরাতে ইব্ন হিশাম মূলত আল্লামা ইবৃন ইসহাকের সর্বাধিক প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 
“সীরাত ইব্‌ন ইসহাক'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ । আল্লামা ইব্ন ইসহাক এগ্রন্থু প্রণয়ন করেন আব্বাসী 
খলীফা মামুনের শাসনামলে । এতে রয়েছে হযরত আদম (আ) থেকে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ 
(সা) পর্যন্ত বিস্তারিত বর্ণনা । এর মধ্য থেকে ইব্‌ন হিশাম তীর গ্রন্থে সংকলন করেছেন হযরত 
ইসমাঈল (আ) থেকে হযরত হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত ঘটনাবলী। .. . 

চারখণ্ডে সমাপ্ত এ-সীরাত গ্রন্থখানি ১৯৯৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় মুদ্রিত সমুদয় কপি 
নিঃশেষ হওয়ায় বর্তমানে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। সংশোধিত ও পুনঃসম্পাদনাকৃত 
এ সংফ্করণটিও সুধী পাঠকমহলের নিকট সমাদৃত হবে বলে আমরা আশাবাদী । আমরা এ 
গ্রন্থের সাথে সংশ্লিষ্ট অনুবাদকবৃন্দ, সম্পাদকমণ্ডলী, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সহকর্মিগণকে 
আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই । 5 5 ও: ৪৮8 পু 

মহান আল্লাহ্‌ এ মহতী কাজে আমাদের সবার খিদমত কবুল করুন । আমীন! 


প্রকাশকের কথা 


রি বকা আনাৰ আরজ সাদাত ও আনা তার ভি হী সারি 
মুরসালীনের প্রতি। নবী করীম (সা)-এর কর্মময় জীবনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ভাষায় বহু গ্রন্থ 
' রচিত হয়েছে। কেবল উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যেই নয়, অমুসলিম লেখক ও রে 
অনেকেই নবীজীবনী রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। দয়ার বকে যতদিন মানব স্তনের 
অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন সীরাত চর্চাও অব্যাহত থাকবে। 

সীরাত গ্রন্থের মধ্যে ইব্‌ন হিশাম রচিত “সীরাতুন নবী’ একটি বুনিয়াদী এ ৷ সব 
সমাদৃত এ গ্রন্থকে অনুসরণ করেই পরববর্তীকালে সীরাত গ্রস্থসমূহ“্নচিত হয়েছে। বিভিন্ন 
" ভাষায় পুস্তকটি অনুদিত হলেও ১৪১৫ হি. যাবৰ উর হাতির কান কত 
বাংলা ভাষায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। 

চার খণ্ডে সমাপ্ত সীরাতের এ প্রাচীনতম গ্রন্থটির বাংলা সংস্কর বন ব্যাপক পাঠক দহ 
দরুন অল্পদিনেই নিঃশেষ হয়ে যায়। এক্ষণে সংশোধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ 
করা হলো। এ সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে গ্রন্থটি পুনঃ সম্পাদনা করা হঁয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডটি 
সম্পাদনা করেছেন বাংলাদেশ মাদরাসা বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মালেক 
এবং প্রুফ সংশোধন করেছেন জনাব কালাম আযাদ ! আশা করি প্রথম সংস্করণের মত সীরাতুন 
07878 ভিত ভ 

ক্করণেও পুস্তকটি নির্ভুল করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তা সত্তেও বিজ্ঞ 

কের চোখে যদি এতে: কোন প্রকার জেটি -পরিলক্গিত' হয় মেহেরবানী করে আমাদের 
অবহিত করলে ইনশাআল্লাহ্‌ পরবর্তী সংকরণে আমরা তা সংশোধন করে নেব! EE 

পুস্তকটির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশনার ক্ষেত্রে যীরা সহযোগিতা করেছেন তীর্দের 
কাছে আমরা কৃতজ্ঞ আল্লাহ্‌ পাক আমাদের এ শ্রমকে ইবাদত হিসাবে কবুল করুন। আমীন! 
ইয়া রাব্বাল আলামীন! 
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চুক্তিনামার বিবরণ ২৭ . 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বিরুদ্ধে কাফিরদের প্রতিশোধমূলক-হলফনামা 
কলিত নি মা 
কুরায়শদের সম্পর্কে আবূ তালিবের কবিতা 
হাকীম ইব্‌ন হিযামের সাহায্য প্রেরণ, আবূ জাহ্ল কর্তৃক বাধা প্রদান ও 
আবুল বাখতারীর মধ্যস্থতা 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উপর তার সম্প্রদায়ের নির্যাতন 
আবু লাহাব সম্পর্কে আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেন 
উম্মু জামীলের দুরভিসন্ধি এবং আল্লাহ্‌ কর্তৃক তার রাসূলের হিফাযত : 
উমাইয়া ইব্‌ন খাল্ফ কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নির্যাতন প্রসঙ্গে ্‌ 
আস ইব্‌ন ওয়াইল কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উপহাস এবং তার সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াত 
আবু জাহ্‌ল কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উৎপীড়ন এবং তার সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াত | 
নায্র ইব্‌ন হারিস কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নির্যাতন এবং তার সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াত 
ইব্‌ন যাবা'রীর উক্তি এবং তার সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াত 
আখনাস ইব্‌ন শারীক ও তার সম্পর্কে আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেন 
ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা এবং তার সম্পর্কে আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেন 
উবায় ইব্‌ন খাল্ফ ও উক্বা ইব্‌ন আবু মু'আয়ত এবং তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেন 
আবু জাহ্‌ল এবং আল্লাহ্‌ তার সম্পর্কে যা নাযিল করেন 
ইব্‌ন মাসউদ (রা) ($৯11)-এর যেভাবে ব্যাখ্যা করেন " 
ই (রা)-এর উক্তি দ্বারা (1410-এর ব্যাখ্যা 

ইব্‌ন উম্মু মাকতৃম (রা) ও তার সম্পর্কে অবতীর্ণ সূরা আবাসা .. .. 
মন্কাবাসীদের ইসলাম গ্রহণের খবর শুনে আবিসিনিয়া হতে যারা প্রত্যাবর্তন করেন 
আবিসিনিয়ার মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তনের কারণ 
সর্বমোট যে তেরিলজন পুরুষ ও ছয়জন মহিলা সাহাবী ময় যান করেছিলেন_ 


[৮] 


খযুমের 
বনু জুমাহ ইব্ন আমর ইব্‌ন হুসায়স ইবৃন-কাঁবের - 
বনু সাহমের 


বনু 

Bo LET TE রর 

বনু হারিস 

যারা অন্যের আশ্রয়ে প্রবেশ করেন তাদের পরিচয় 

উসমান ইব্‌ন মায‘উন (রা) কর্তৃক ওয়ালীদের আশ্রয় প্রত্যাখ্যান . 
দীনী ভাইদের দুঃখকষ্টে তীর মর্ম যাতনা ও লাবীদের মজলিসে উদ্ভূত ঘটনা 
আবু সালামা (রা)-এর আশ্রয় নেওয়া প্রসঙ্গে 

আবু সালামাকে আশ্রয় দানের কারণে আবূ তালিবের প্রতি মুশরিকদের চাপ, 
আবু লাহাবের প্রতিবাদ ও আবূ তালিবের কবিতা - 


আবূ বকর (রা) কর্তৃক ইব্‌ন দুগুন্নার আশ্রয় হণ এবং পরে তা প্রত্যাখ্যান 
ইবন দু'জনা যে কারণে আবূ বকর রো)-কে আশ্রয় দেয় 

আৰু বকর (রা) কতৃক ইব্‌ন দুঙ্ার অপ্রিয় পাধ্যানের কার! 

চুক্তি ভঙ্গের বিবরণ 

চুক্তি বাতিলকরণে হিশাম ইব্‌ন ‘আমরের কৃতিত্‌ 
৯ 

মুতঈম ইব্‌ন আদীকে দল ভিড়ানোর জন্য হিশামের প্রচেষ্টা 

আবুল বাখতারীকে দলে ভিড়ানোর জন্য হিশামের চেষ্টা 

যাম'আকে দলে ভিড়ানোর জন্য হিশামের প্রচেষ্টা 

চুক্তিপত্র ছিড়ে ফেলার সংকল্প করলে হিশামের দল ও আবু জাহলের মাঝে যা ঘটে 
চুক্তিপত্র লেখকের হাত অবশ হওয়া প্রসঙ্গে 

চুক্তিপত্র কীটে খাওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- এর সংবাদ দান ও পরবর্তী বৃত্তান্ত 
চুক্তিপত্র ছিন্রকারীদের প্রশংসায় আবূ তালিবের কবিতা | 
মুতঈম ইব্‌ন আদীর ইস্তিকালেহাস্সান (রা)-এর শোকগাথা এবং চুক্তিপত্র 
বাতিলকরণে তার অবদান প্রসঙ্গে 

মুতঈম ইব্‌ন আদী রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে যেভাবে আশ্রয় দিয়েছিলেন : 
চুক্তিপত্র বাতিলকরণে হিশাম ইব্ন আমরের ও হাস্সান ইব্‌ন সাবিত (রা) " 
কর্তৃক তার প্রশংসা 


তুফায়ল ইব্ন “আমর দাওসী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ 
কুরায়শ কর্তৃক নবী (সা)-এর কথা না শোনার জন্য তাকে সতকাঁকরণ 
তুফায়ল ইব্‌ন “আমর কর্তৃক কুরায়শদের কথা মেনে চলা, পরে তা প্রত্যাখ্যান : 
করা এবং শেষে নবী (সা)-এর কথা শ্রবণ | 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ এবং তার দীওয়াত গ্রহণ 


[৯] 


যে নিদর্শন তাকে দেওয়া হয় 
তার পিতাকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া প্রসঙ্গে 
তীর স্ত্রীকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া প্রসঙ্গে ১ 


তীর নিজ গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া, তাদের বিলম্ব করা, পরিশেষে তাসের : 


রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে মিলিত হওয়া 
তার যুল-কাফায়ন প্রতিমায় অগ্নিসংযোগ এবং এ সম্পর্কে তার কবিতা 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ওফাতের পর. তীর জিহাদে অংশগ্রহণ, তার স্বপ্ন ডি 


আ‘শা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন সা'লাবার বৃত্তান্ত : 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাক্ষাতে রওয়ানা এবং প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মদ হারাম বলেন শুনে প্রত্যাবর্তন ও মৃত্যু 

" ব্লাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সামনে আবু জাহ্‌লের লাঞ্ছনা 

আবু জাহ্‌লের কাছে জনৈক ইরাশীর উট বিক্রয় 

bol nbs ASA Pes Pc ci Ee EL 
আবু জাহ্‌লের ভীত হওয়ার কারণ 

REE EOE ENT SEE 

নবী (সা)-এর বিজয়, গাছের আশ্চর্য ঘটনা 

খ্রিষ্টান প্রতিনিধিদলের আগমন ও ইসলাম গ্রহণ 

আবু জাহ্‌ল কৰ্তৃক তাদেরকে ইসলাম হতে ফেরানোর চেষ্টা 

প্রতিনিধি দলটির নিবাস ও তাদের সম্পর্কে কুরআনের নাযিলকৃত আয়াত 
আল্লাহ্‌র অনুখহপ্রাপ্তদের প্রতি মুশরিকদের ঠাট্টা-িদ্রুপ এবং এ সম্পর্কে 
নাযিলকৃত আয়াত 

ক এ সম্পর্কে 
আল্লাহ্‌ নাযিল করেন, 


সূরা কাওসার নাযিল হওয়া প্রসঙ্গে 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সম্পর্কে আস ইব্‌ন ওয়ায়লের উক্তি এবং সূরা কাওসার নাধিল হওয়া 


কাওসার কি £ এ প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন | 
যার্ম‘আ ও তার সাথীদের উক্তি এবং এর জবাবে এ আয়াত নাযিল হয় 
ওয়ালীদ ও তার সাথীদের উক্তি এবং এর জবাবে এ আয়াত নাযিল হয় 


ইসরা ও মি“রাজ 

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইস্রা সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর বর্ণনা 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইস্রা সম্পর্কে হাসান বসরীর বর্ণনা 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইস্রা সম্পর্কে কাতাদার বর্ণনা. 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইস্রা সম্পর্কে হাসান বসরীর বর্ণনার অবশিষ্টাংশ ও 
আবু বকর (রা)-এর সিদ্দীক উপাধি লাভ 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সম্পর্কে আয়েশা (রা)-এর বর্ণনা 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইস্রা সম্পর্কে মু'আবিয়া (রা)-এর বর্ণনা 


সীরাতুন নবী (সা) (২য় খণ্)__-২ 


[১০] 


ইস্রা স্বপ্নরযোগেও হতে পারে 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কর্তৃক ইবরাহীম, রানা A) 
আলী (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আকার-আকৃতি বর্ণনা 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইস্রা সম্পর্কে উম্মু হানী (রা)-এর বর্ণনা 

মি“রাজের বিবরণ . 

মি'রাজ সম্পর্কে আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর বর্ণনা | 
জাহান্নামের অধিনায়ক ফেরেশতার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ক দেখে না হাসা 
মি'রাজ সম্পর্কে আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর হাদীসের অবশিষ্টাংশ 


যে সব স্ত্রীলোক অন্যান্য ওরসজাত সন্তানকে স্বামীর ওরসজাত বলে চালিয়ে দেয় 
মি'রাজ সম্পর্কে আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর হাদীসের বাকী অংশ 
সালাত সংক্ষেপ করার ব্যাপারে মূসা (আ)-এর পরামর্শ 
বিদ্রপকারীদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জন্য আল্লাহ্র সাহায্য 
আসাদ গোত্রের বিদ্রপকারী 

বনু যুহরার বিদ্রুপকারী 

মাখযূম গোত্রের ব্দ্রুপকারী 

সাহম গোত্রের বিদ্রপকারী 

খুযা'আ গোত্রের বিদ্রুপকারী 

বিদ্রুপকারীদের পরিণাম 

আবু উযায়হির দাওসীর ঘটনা 

পুত্রদের প্রতি ওয়ালীদের অন্তিম উপদেশ 

বনু খুযা'আর কাছে মাখযুম গোত্র কর্তৃক আবূ উযায়হির রক্তপণ দাবি 
আবু উযায়হির হত্যা ও তজ্জন্য আবৃদ মানাফ গোত্রের উত্তেজনা 
খালিদ (রা) কর্তৃক তার পাওনা সুদ দাবি ও এ সম্পর্কিত আয়াত 

আবু উযায়হির হত্যা প্রতিশোধ উম্মু গায়লান প্রসঙ্গে 

উম্মু জামীল ও খলীফা “উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) 

যিরার ও খলীফা উমর (রা) 

আবূ তালিব ও খাদীজা (রা)-এর ইন্তিকাল 
মুশরিকদের অত্যাচারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ধৈর্য ধারণ ' 

আবূ তালিব ও খাদীজা (রা)- এর ইন্তিকালের পর তীর প্রতি মুশরিকদের 
ক্রমবর্ধমান নির্যাতন 

অন্তিম শয্যায় আবু তালিব রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে আপোস-রফা করে 
দেওয়ার জন্য তাদের কাছে মুশরিকদের অনুরোধ 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মনে আবূ তালিবের ইসলাম গ্রহণের আশাবাদ 


[১১] 


দি 


এলে তাদের সম্পর্কে যা নাযিল হয় 

রাসূলুল্লাহ্‌ সো) কর্তৃক সাকীফ গোত্রের সাহায্য লাভের চেষ্টা 
তায়েফের তিন প্রধান ব্যক্তির সাথে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- এর সাক্ষাৎ এবং 
তার বিরুদ্ধে উস্কানি - 
আল্লাহ্‌র কাছে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ফরিয়াদ 

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে খ্রিস্টান গোলাম আদ্দাসের আচরণ প্রসঙ্গে 
একদল জিন কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ 
এবং তাদের ঈমান আনয়ন প্রসঙ্গে 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কর্তৃক আরব গোত্রসমূহকে ইসলামের দাওয়াত 
হজ্জ ও অন্যান্য মৌসুমে আরব গোত্রসমূহের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তার ইসলামের 
প্রতি দাওয়াত 

বনু কালবকে ইসলামের দাওয়াত 

বনু হানীফাকে ইসলামের দাওয়াত 

বনু আমিরকে ইসলামের দাওয়াত 

আরব গোত্রসমূহের মাঝে দাওয়াতী প্রচেষ্টা 

সুওয়ায়দ ইব্‌ন সামিত ও রাসূলুল্লাহ্‌ সো) 

ইয়াস ইব্‌ন মু'আযের ইসলাম গ্রহণ ও আবুল হায়সারের বৃত্তান্ত 
আনসারদের মধ্যে ইসলামের সূচনা 

“আকাবায় একদল খাযরাজীর সাথে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) | 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সঙ্গে 'আকাবায় সাক্ষাৎকারী খাযরাজীদের পরিচয় 


“আকাবার প্রথম বায় “আত ও মুস “আব রো) 

প্রথম 'আকাবায় অংশগ্রহণকারী নাজ্জার গোত্রের লোক 

প্রথম 'আকাবায় অংশগ্রহণকারী বনু যুরায়কের লোক 

বনু 'আওফের থেকে যারা প্রথম “আকাবায় শরীক হয়েছিলেন 
ইবৃন হিশাম কর্তৃক কাওয়াকিল নামের ব্যাখ্যা 

প্রথম 'আকাবায় অংশগ্রহণকারী বনু সালিমের লোক 

প্রথম 'আকাবায় অংশগ্রহণকারী বনু সালামার লোক 

প্রথম “আকাবায় অংশগ্রহণকারী বনু সাওয়াদের লোক 

প্রথম 'আকাবায় অংশগ্রহণকারী বনু 'আওসের লোক 

প্রথম 'আকাবায় অংশগ্রহণকারী বনু 'আমরের লোক 

“আকাবায় বায়'আতকারীদের থেকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর গৃহীত প্রতিশ্রুতি 
‘আকাবার প্রতিনিধি দলের সাথে মুস'আব (রা)-কে প্রেরণ 
মদীনায় প্রথম জুমু“আ 

আস“আদ ইবৃন যুরারা রো) ও মদীনার প্রথম জুম'আ 

আসআদ ইব্‌ন যুরারা ও মুস'আব ইব্‌ন উমায়র (রা)-এর প্রচেষ্টায় 
সাদ ইব্‌ন মু'আয ও উসায়দ ইব্‌ন হুযায়রের ইসলাম গ্রহণ 
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[১২] 


দ্বিতীয় “আকাবার বায় “আত 

মুস'আব ইবৃন “উমায়র ও দ্বিতীয় “আকাবার বায়'আত - 

বারা ইব্‌ন মারূর (রা) এবং কাবার দিকে ফিরে তার সালাত আদায় 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন “আমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জন্য “আব্বাসের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ 
আনসারদের থেকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতিশ্রুতি গ্রহণ 

বারজন নকীবের নাম ও বংশ পরিচয় 

আওস গোত্রের নকীব 

কাব (রা)-এর একটি কাবিতায় নকীবদৈর উল্লেখ ই ভয 
বায়'আত পূর্বে খাযরাজ গোত্রকে লক্ষ্য করে ‘আব্বাস ইব্‌ন “উবাদার ভাষণ ' 
দ্বিতীয় “আকাবার বায়‘আতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হাতে যিনি সর্বপ্রথম হাত রাখেন 
দ্বিতীয় আকাবার বায়'আতে অংশগ্রহণকারীদের অন্তরে শয়তান কর্তৃক ফিতনা 


আনসারদের সন্ধানে কুরায়শদের তৎপরতা 
কুরায়শদের হাত থেকে ইব্‌ন ‘উবাদার নিষ্কৃতি ও এ সম্পর্কিত কবিতা ্‌ 


“আমর ইব্ন জামূহ-এর প্রতিমার কাহিনী 
'আমরের প্রতিমার সাথে তার সম্প্রদায়ের শত্রুতা 
আমরের ইসলাম গ্রহণ ও এ সম্পর্কে তার কবিতা 


শেষ “আকাবার বায়“আতের শর্তাবলী 
শেষ ‘আকাবায় অংশগ্রহণকারীদের নাম ও সংখ্যা 


হারিসা ইবন হারিস গোত্রের যারা এতে অংশগ্রহণ করেন 
আমর ইবন আওফ মালিক ইবন আওস গোত্র থেকে ছিলেন 
খাযরাজ ইব্‌ন হারিসা গোত্রের যারা এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন 
“আমর ইবৃন মাবযূল গোত্র থেকে যিনি এ বায়“আতে শরীক হন 
“আমর ইবৃন মালিক গোত্র থেকে যারা এ বায়'আতের শরীক হন. 
বনু মাযিন ইব্‌ন নাজ্জার থেকে যারা এ বায়'আতে শরীক হন 
“আমর ইব্‌ন গাযিয়ার সঠিক বংশপঞ্জী 

বালাহারিস ইব্ন খাযরাজ গোত্র থেকে এ বায়'আতে যারা শরীক হয়েছেন 
বায়াযা ইব্‌ন আমির গোত্র থেকে যারা এ বায়'আতে শরীক হন 
বনু যুরায়ক থেকে যারা এ বায়'আতে শরীক হন 

বনু সালামা ইব্‌ন সা‘দ থেকে যারা এ বায়'আতে শরীক হন 
বনু সাওয়াদ ইবন গানম গোত্রের যীরা এ বায়য়াতে শরীক হন 
বনু গানম ইব্‌ন সাওয়াদ-এর যীরা এ বায়'আতে শরীক হন 
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সায়ফী নামের বিশুদ্ধতা 

বনূ নাবী ইব্‌ন “আমর-এর যারা এ বায়'আতে শরীক হন 

বনু হারাম ইব্‌ন কা'ব এবং ধারা এ বায়'আতে শরীক হন 
খাদীজ ইব্‌ন সুলামার প্রকৃত বংশপঞ্জী 


‘আওফ ইব্‌ন খাযরাজ গোত্র থেকে যারা এ বায়'আতে শরীক হন: 


বনু সালিম ইব্‌ন গান্ম থেকে যারা এ বায়'আতে শরীক হন 
বনু সাঈদা ইব্‌ন কাব থেকে যারা এ বায়'আতে শরীক হন 
বনু মাধিন ইব্‌ন নাজ্জার থেকে যারা এ বায়'আতে শরীক হন 
বনু সালামা থেকে যিনি এ বায়'আতে শরীক হন 
রুহ (স)-এর তি যুদ্ধের নির্দেশ 

আদনান বিকার 


সম্মুখীন হয়েছেন তার বর্ণনা 
০৬৯০১ 


“উমর (রা)-এর হিজরত এবং তীর সঙ্গে আইয়াশ-এর কাহিনী 
আইয়াশ-এর সঙ্গে আবূ জাহলের আগমন . 

হিশাম ইব্‌ন আস-এর প্রতি হযরত উমর (রা)-এর পত্র. 

ওয়ালীদ ইব্‌ন ওয়ালীদের মক্কা শরীফ গমন 


মদীনায় মুহাজিরদের আবাসস্থল 

হযরত “উমর (রা), তার ভাই ও অন্যদের বাসগৃহ 
তাল্হা (রা) ও সুহায়ব (রা)-এর বাসগৃহ 

হামযা ও যায়দ রো)-এর বাসগৃহ 

“উবায়দা ও তীর ভাই তুফায়ল প্রমুখের বাসগৃহ 
আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফের বাসগৃহ 

যুবায়র ও আবু সাবুরার বাসগৃহ 

মুম্‌'আব (রা)-এর বাসগৃহ 

আবু হুযায়ফা ও উত্বার বাসগৃহ. 

হযরত উসমান (রা)-এর বাসগৃহ 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হিজরত 


হযরত আলী (রা) ও হযরত আবূ বকর (রা)-এর হিজরতে বিলম্ব | 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সম্পর্কে কুরায়শদের পরামর্শ সভা 
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আৰু সালাম ও সহী হিজরত এবং এ ্যাপার ভরা যেসব মার রি 
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বনু আবৃদ শামস্‌ গোত্র থেকে 
নাওফাল ইব্‌ন আবদ মানাফ গোত্র থেকে 
বনু ইব্‌ন কুসাই গোত্র থেকে 

বনু আসাদ ইব্‌ন আবদুল উযা থেকে 
বনু মাখযূম গোত্র থেকে 

বনু সাহম গোত্র থেকে হাজ্জাজের দুই পুত্র 
বনু জুমাহ থেকে 


নবী করীম (সা) রওয়ানা হলেন এবং তীর বিছানায় আলী (রা)- কে রেখে গেলেন রর 


মুশরিকদের প্রতীক্ষা সম্পর্কে নাযিলকৃত আয়াত 


নবী করীম (রা)-এর সাথে হিজরত করার জন্য আবু বকর (রা)-এর আকাঙ্কা 


মদীনা শরীফে হিজরতের ঘটনা : 

যারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হিজরতের সংবাদ জানতেন 

হযরত আবু বকর (রা)-এর সঙ্গে গিরিগুহায় - - 

আবু বকরের ছেলে ও ফুহায়রার ছেলে রাসূলুল্লাহ্‌ সো) ও তীর সাথীর 
সম্মানার্থে সারাক্ষণ খিদমতে নিয়োজিত থাকেন - 

হযরত আসমাকে “যাতুন-নেতাকায়ন” বলার কারণ 

আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর যানবাহন নিয়ে হাযির হলেন 
আবূ জাহ্‌ল কর্তৃক আসমা (রা) প্রহত হলেন 

জিন কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যাত্রা সংবাদের গান পরিবেশন 
উম্মু মা'বাদ-এর বংশ লতিকা | 
হিজরতের পর আবু বকর (রা) পরিবারের ভূমিকা 

সুরাকা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পেছনে ধাওয়া করল 

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর লিপি 

সুরাকার ইসলাম গ্রহণ 

আবদুর রহমান জুশামীর প্রকৃত বংশ পরিচয় : 

হিজরতের পথ 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কুবায় শুভাগমন 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কুবায় অবতরণ 

আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর কুবায় উপস্থিতি 

ইব্‌ন হুনায়ফ ও তার মূর্তি বিনাশ করা 

কুবার মসজিদ প্রতিষ্ঠা 
না 
সব গোত্রই তাদের নিজ নিজ গোত্রে তাকে অবতরণের আবেদন জানান 
উন্ত্রী যেখানে থামল ' 

মদীনায় মসজিদ নির্মাণ 

আম্মার ও বিদ্রোহীদল 

হযরত আলী (রা)-এর পংক্তি 


[১৫] 
আবূ আইয়ুব (রা)-এর ঘরে মহানবী (সা) অবতরণ করলেন 
সপরিবারে হিজরতকারিগণ 


আবু সুফইয়ান ও জাহশের বংশধরগণ 
মক্কা বিজয়ের পর বাড়ির মালিকানা প্রসঙ্গ 
মদীনায় ইসলাম | 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ভাষণসমূহ 

প্রথম ভাষণ 

দ্বিতীয় ভাষণ 


_ ইয়াহুদীদের সাথে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর চুক্তি 


আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যায়দ (রা)-এর স্বপ্ন 

উমর (রা)-এর স্বপ্ন 

ফজরের পূর্বে বিলাল (রা) যে দু'আ করতেন 
আবূ কায়স ইব্‌ন আবূ আনাস 


হযরত সফিয়্যা (রা)-এর বর্ণনা 
মদীনার মুনাফিক সমাজ 

বনু যবী'আর 

বনু সা'লাবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফের 
বনূ উমাইয়া ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মালিকের 
নাবীত গোত্রের 

জাফর গোত্রের 


1১৬] 


তাওরাতের সুসংবাদ গোপন 

“আমানী' শব্দের অর্থ 

ইয়াহ্‌দীদের অঙ্গীকার লংঘন ও নাফরমানী 
অঙ্গীকার ভঙ্গ 

মদীনার ইয়াহুদীদের আচরণ 
নবী-রাসূলগণের বিরোধিতা 

অভিশাপের কারণ 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রসঙ্গ 
ইয়াহ্‌দীদের পার্থিব মোহ 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে ইয়াহুদীদের প্রশ্ন এবং তীর জবাব 


ইয়াহুদী কর্তৃক সুলায়মান (আ)-এর নবৃওয়াত অস্বীকার এবং 


আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার জবাব 


[১৭] 


| খায়বরের ইয়াহুদীদের কাছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পন 
Mh SLL a 5 UU DIL 


ও মুতাশাবিহাত 
ই কা (স)-কে অনার এবং এ সপর্কে বা নিল হয 


তাওরাতের সত্য গোপন 
নবী করীম (সা) কর্তৃক ইসলামের দাওয়াত ও ইয়হদীদের জবাব 

বনু কায়নুকার বাজারে ইয়াহুদীদের সমাবেশ 
৮১06৮৬8 

ইব্রাহীম (আ)-কে নিয়ে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের কোন্দল 

সকালে তাদের ঈমান আনয়ন এবং সন্ধ্যায় কুফরী অবলম্বন সম্পর্কে যা নাযিল হয় 
আবু রাফি'র প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যা নাযিল হয়েছে 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ব্যাপারে ন্বীগণ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ 
আনসারদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস 

বু'আস যুদ্ধের দিন 

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণের অবমাননা প্রসঙ্গে যা নাযিল হয় 
হে তর তাচ রহ গা 


ইয়াতুদী পণ্ডিতদের চরিত্র 
মুসলমানদের প্রতি ইয়াহুদীদের কার্পণ্য অবলম্বন্নের উপদেশ 
58 


ই কর 


৪৮৬ ধা BE 
ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের আল্লাহ্‌র প্রিয়জন হওয়ার দাবি 
মূসা আ)-এর পর কোন কিতাব নাধিল হওয়ার ব্যাপারে তাদের অ 


রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডদানের ব্যাপারে তাদের নবী করীম (সা)- ০০8 


আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমরের বর্ণনা 

রক্তপণের ব্যাপারে ইয়াহুদীদের বৈষম্য 

ইয়াহুদীদের রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে পরীক্ষা করার অপপ্রয়াস 
ইয়াহুদী কর্তৃক ঈসা (আ)-এর নবুওয়তের অস্বীকৃতি 
ইয়াহুদীদের হকপন্থী হওয়ার দাবি 


সীরাতুন নবী (সা) (২য় খ্ড)__-৩ 


৯৩৩ 
২৩৪ 
২৩৬ 
২৩৬ 
২৩৮ 
২৩৮ 
২৩৮ 
২৩৯ 


২৪০ 


২৪০- 
২৪৩ 


৯৪৩ 
২৪৩ 
২৪৪ 


২৪৫ 
২৪৫ 
২৪৬ 


ৃ ২৪৮ 
২৪৮ 


২৪৮. 
২৫০ 
২৫১ 
২৫২ 
২৫৩ 
২৫৪ 
২৫৪ 
২৫৫ 
২৫৭ 
২৫৭ 
২৫৮ 
২৫৯ 
২৫৯ 


২৬০ 


২৬২ 
২৬৩ 


১২৬৪ 
২২৬৪ 
২৬৫ 


[১৮] 


ইয়াহুদীদের আল্লাহ্‌র সঙ্গে শিরক 
সর জের সন 
ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা. 

কিয়ামত সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে ইযাহুদীদের জিজ্ঞাসা 
উযায়র (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে ইয়াহুদীদের দাবি - 
আহলে কিতাব কর্তৃক আসমান থেকে কিতাব নাযিলের আহ্বান 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট তাদের যুলকারনায়ন সম্পর্কে 
আল্লাহ্‌র সত্তা সম্পর্কে ইয়াহুদীদের ধৃষ্টতাপূর্ণ জিজ্ঞাসাবাদ 
নাজরান থেকে আগত খ্রিস্টান প্রতিনিধিদলের বিবরণ - 

কুষ ইব্‌ন আলকামার ইসলাম গ্রহণ 

তাদের নাম ও আকীদা | 

এদের সম্পর্কে কুরআনে যা নাযিল হয়েছে_ 

ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য 
কুরআনে মুমিনদের জন্য নসীহত ও হুশিয়ারী 

ঈসার জন্ম এবং মারইয়াম ও যাকারিয়ার ব্যাপারে কুরআনের বিবরণ 
মারইয়ামের অভিভাবকত্বে জুরায়য 

ঈসা (আ)-কে আসমানে উঠিয়ে নেয়া 


পারপরিক অভিদনপাতের গ্রহণ কর থক বিনে দান EY 
a নাক লে ২৭২৮১ 


আৰু উবায়দা (রা)-কে তাদের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ... 

র সংবাদ 
মদীনায় মহামারী আকারে জবরের প্রাদুর্ভাব 
মদীনা থেকে মহামারী মাহিয়া হা) নামক স্থানে সিয়ে দেয়ার জন্য 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দু'আ ” 
মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের সূচনা | 
হিজরতের তারিখ | 
ওদ্দান যুদ্ধ : রাসূলুল্লাহ (সা)- এ পা আহ সংঘাত হু 
উবায়দা ইব্ন হারিসের অভিযান : 
হামযার নেতৃত্বে সাত্রফুল বাহরের অভিযান... 
বুওয়াত অভিযান 
উশায়রা অভিযান 
08357577554 
সাফওয়ান অভিযান বা প্রথম বদর অভিযান = 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জাহ্‌শের নেতৃত্বে সেনাদল প্রেরণ 


২৮৪ 


২৬৬ 


২৬৭. 


২৬৭ 
২৬৮ 


২৭০ 


> ২৭০ 


২৭১, 
২৭১ 


২৭২ 
দই 
১ ২৭ 
২৭৬, 

রি ২৭৬ 
oA 
| ২৭৯ 


২৮০ 


২৮১ 


২৮৫: 


২৮৫ 


২৮৫ 


২৮৯, 


২৯১ 


২ 


টা 


[১৯] 
কাবার দিকে কিবলার পরিবর্তন 


বদর যুদ্ধ 

আতিকা বিন্ত আবদুল মুত্তালিবের স্বগ্ন 

কুরায়শদের রণ প্রস্তুতি 

বনু বাকর ও কুরায়শের মধ্যে যুদ্ধের কারণ 

সুরাকার দায়িত্ব গ্রহণ 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর যাত্রা 

বদর যুদ্ধে মুসলমানদের উটের সংখ্যা 

বদরের পথে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 

আনসার সাহাবীদের কাছে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পরামর্শ চাওয় 
আবু সুফইয়ানের বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে নিরাপদে চলে যাওয়া 
আবু জাহ্‌লের হঠকারিতা 

আসওয়াদ ইবন আবুল আসাদ মাখযুমীর হত্যা 

দ্বন্দযুদ্ধের জন্য উত্বার আহবান টী 
রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক ইব্ন গাযীয়াকে গুতা দেওয়া 


আমর ইব্‌ন আবু সুফিয়ানের বন্দিদশা 

নরী দুহিতা যয়নব ও তীর স্বামী আবুল আস-এর কাহিনী 
মদীনার পথে যয়নব (রা) 

মুক্তিপণ ছাড়াই যাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল 

মুক্তিপণের পরিমাণ - 

উমায়র ইব্‌ন ওয়াহবের ইসলাম গ্রহণ 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে হত্যার জন্য তাকে সাফওয়ানের প্রচারণা 


২৯৭ 
২৯৭, 
২৯৮ 
৩০০ 


৩০০ 


৩০২ 


৩০৩ 


৩০৩ 


৩০৩ 
৩০৫ 
৩০৮ 
৩০৮ 


৩১৩ 
৩১৪, 


৩১৪ 
৩১৫ 


৩১৭ 
৩১৯ 


৩২০ 


৩২১ 


৩২২ 


৩২৬ 


৩২৬ 


৩২৭ 


৩২৮ 
৩২৮ 
৩৩১ 


৩৩২ 


৩৩৪ 


৩৩৭ 
--৩৩৯ 
. ৩৪০ 
৩৪০, 

SE ৩৪০ 


[২০] 


নিজ সম্প্রদায়ের গৌরব প্রকাশে হাস্সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর কবিতা ৷ 


কুরায়শদের মধ্যে আপ্যায়নকারী ব্যক্তিবর্গ 
বদর যুদ্ধে মুসলমানদের ব্যবহৃত ঘোড়ার নাম 
সূরা আনফাল অবতরণ 

গনীমতের মাল বন্টন সম্পর্কে যা নাযিল হয় 


554 


সম্পর্কে যা নাযিল হয় 
সিরাজ Ln 
কংকর নিক্ষেপ 

আল্লাহ্‌ এবং রাসূলের আনুগত্য প্রসঙ্গে 

প্রাণবস্তকারী দাওয়াত | 

আল্লাহ কৰ্তৃক রুহ (সা)-কে রদ ি্াতের বর্ণনা 
কুরায়শদের মূর্খতা প্রসঙ্গে 

সূরা মুয্যাশ্মিল ও বদর যুদ্ধের মধ্যে সময়ের ব্যবধান 
যারা আবু সুফইয়ানকে সাহায্য করেছিল তাদের প্রসঙ্গে 
কাঁফিরদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ 
গনীমতের মাল বন্টন প্রসঙ্গে 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রসঙ্গে 

যুদ্ধের ব্যাপারে মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্‌র নসীহত 
বদরের বন্দী এবং গনীমতের মাল প্রসঙ্গে 


মুসলমানদের মধ্যে পরস্পরিক সৌহার্দ্-সম্প্রীতি বজায় রাখা প্রসঙ্গে : | 


বদরে অংশ গ্রহণকারী মুসলমানগণ 
বনু হাশিম থেকে 

বনু আবৃদ শাম্‌স থেকে 

বনু কাবীর ইব্‌ন গানম ইব্‌ন দুদান ইব্‌ন আসাদ-এর মিত্রদের থেকে 
বনু নাওফাল থেকে 

বনু আসাদ ইব্‌ন আবদুল উষ্যা থেকে 
বনু আবদুদ্দার থেকে 

বনু যুহরা থেকে 

বনু তীয়ম ইব্‌ন মুররা থেকে 

বনু মাখযুম থেকে 

শাম্মীস নামকরণের কারণ 

বনু আদী ইব্‌ন কাঁব থেকে 

বমূ জুমাহ ও তাদের মিত্রদের থেকে 


1২১] 


ৰনু আমির থেকে 

বনু হারিস থেকে 

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আনসার সাহাবীগণ 
বনু আবদুল আশহাল থেকে 

বনু উবায়দ ইব্‌ন কাব এবং তাদের মিত্র থেকে 
বনু সাঁওয়াদ থেকে 

বনু হারিসা থেকে 

বনু আমর থেকে 

বনু উমাইয়া থেকে 

বনু উবায়দ ও তাদের মিত্রদের থেকে 

বনু সা'লাবা থেকে 

বনু জাহজাব ও তাদের মিত্রদের থেকে 

বনু গান্ম থেকে 

মু'আবিয়া ইব্‌ন মালিক ও তাদের মিত্রদের থেকে 
বনু ইমরাউল কায়স থেকে 

বনু যায়দ থেকে 

বনু আদী থেকে 


বনূ মারযাখা থেকে 

বনু লাওযান ও তাদের মিত্রদের থেকে 
বনু গুসায়না থেকে | 
বনু সাঈদা থেকে . 

বনু বাদী ও তাদের মিত্রদের থেকে 
বনু তারীফ ও তাদের মিত্রদের থেকে 
বনু জুহায়না থেকে 

বনু জুশাম থেকে | 

- বনু উবায়দ ও তাদের মিত্রদের থেকে 
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বনু খুনাস থেকে 

বনু নু‘মান থেকে 

_ বনু সাওয়াদ থেকে রঃ 
বনু আদী ইব্‌ন নাবী থেকে 

বনু সালামার মূর্তি যারা ভাঙ্গেন 
বনু যুরায়ক থেকে 

“বনু খালিদ থেকে 

বনু খালদা থেকে 

রনূ আজলান থেকে 

বনু বায়াযা থেকে 

বনু হাবীব থেকে 

বনু নাজ্জার থেকে 

 উসায়রা থেকে 
“বনু আমর থেকে 

বন্ধু উবায়দ ইব্‌ন সালাবা থেকে 
বনু ‘আয়িয ও তীর মিত্রদের থেকে 
“বনু যায়দ থেকে 

বনু সাওয়াদ ও তাঁদের মিত্রদের থেকে 
বনু আমির ইব্‌ন মালিক থেকে 
বনু আমর ইব্‌ন মালিক থেকে 
বনু আদী ইব্‌ন নাজ্জার থেকে 

- বনু হারাম ইব্‌ন জুন্দুব থেকে 

. বনু মাধিন ইব্‌ন নাজ্জার ও তাদের মিত্রদের থেকে 
বনু সা‘লাবা ইব্‌ন মাধিন থেকে 
বনু দীনার ইব্‌ন নাজ্জার থেকে 
বনু কায়স থেকে 

আরো কিছু বদরী সাহাবী (রো) 
বদরী সাহাবীদের সর্বমোট সংখ্যা 
বদরের যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছিলেন 
বনু আবদুল মুত্তালিব থেকে 

বনু জুহরা থেকে 
বনু আদী থেকে 

বনু হারিস ইব্‌ন ফিহর থেকে 
আনসারদের থেকে 


[২৩] 


বনূ আবৃদ শামস্‌ থেকে 
-বনূ নাওফাল থেকে 
“বনু আসাদ থেকে 
বনু আবদুদ্দার থেকে 
বনু মাখযুম থেকে 

বনু সাহম থেকে 

বনু জুমাহ থেকে 

বনু আমির থেকে 


বদ যুদ্ধে নিত অন্যান কাফির যাদের কথা ইবন ইস টি দি: 


বনু আবৃদ শামস্‌ থেকে 
বনু আসাদ থেকে 
বনু আবদুদ্দার থেকে 
বনু তায়ম থেকে 
বনু মাখযুম থেকে 
বনু জুমাহ থেকে 
বনু সাহম থেকে 
8 
বনু হাশিম থেকে 

বনু মুত্তালিব থেকে 
কিনারা ও তাদের মিত্রদের থেকে 
বনু নাওফাল ও তাদের মিত্রদের থেকে 
বনু আবদুদ্দার ও তাদের মিত্রদের থেকে 
বনু আসাদ ও তাদের মিত্রদের থেকে 
বনু মাখযূম থেকে 
বনু সাহম থেকে 
বনু জুমাহ থেকে 
বনূ আমির থেকে 
বনু হারিস থেকে 
বনু হাশিম থেকে 


[২৪] 


বনূ মুত্তালিব থেকে 

বনু আবৃদ শামস থেকে 

বনু নাওফাল থেকে 

_ বনু আসাদ থেকে 

বনু তায়ম থেকে 

বনু মাখযূম থেকে 

বনু জুমাহ থেকে 

বনু সাহম থেকে 

বনু আমির থেকে 

বনু হারিস থেকে 

বদর যুদ্ধ সম্পর্কে রচিত বিভিন্ন কবিতা-_-১ 
হামযা (রা)-এর কবিতা 

বদর যুদ্ধ সম্পর্কে আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা)-এর কবিতা 
বদর যুদ্ধ সম্পর্কে রচিত বিভিন্ন কবিতা ---২ 
বদর যুদ্ধে নিহতদের উদ্দেশ্যে শোকগাথা 

এ সম্পর্কে হাস্সান (রা)-এর আরো কবিতা 
হাস্সান ইব্‌ন সাবিত রো) আরো বলেন 

উবায়দা ইবৃন হারিসের কবিতা তার নিজ পা কাটা সম্পর্কে 
বদর যুদ্ধ সম্পর্কে রচিত বিভিন্ন কবিতা-_৩ 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রশংসায় তালিবের কবিতা 
কবি যিরার-এর আবু জাহ্‌ল সম্পর্কে শোকগাথা 
বদরে নিহতদের সম্পর্কে আবুল আসওয়াদের বিলাপ 
বদর যুদ্ধ সম্পর্কে রচিত বিভিন্ন কবিতা-_-৪ 
আবু উসামার কবিতা 

হিনদের দ্বিতীয় শোকগাথা 

'সফিয়্যা বিন্ত মুসাফিরের শোকগাথা 

হিন্দ বিন্ত উসাসার শোকগাথা 

বদর থেকে নিক্রান্ত হওয়ার তারিখ 
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৪১৯ 


সীরাতুন নবী (সা) (২য় খণ্ড) 


সু 


< চুক্তিনামার বিবরণ 


কা 

ইবুদ ইসহাক বলেই কুরান দেল মান) সহীহ কটি 
বিরোধীপক্ষ হাতে ব্রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন, এদিকে উমর (রা)-:ও ইসলাম গ্রহণ 
করেছেন এবং তিনি ও হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও তার সাহাবীদের সাথে 
গিয়ে মিলেছেন, ফলে আরবের অপরাপর গোত্রে ইসলাম ক্রমবিস্তার লাভ করছে, তখন তারা 
এক জরুরী পরামর্শে মিলিত হল এবং এই মর্মে তারা বনু হাশিম ও বনু মুস্তালিবের বিরুদ্ধে 
একটি হলফনামা সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা আর তাদের সাথে কোনরূপ সম্পর্ক 
রাখবে না। তাদের সাথে বিয়ে-শাদী ও-বেচাকেনা সম্পূর্ণরূপে বয়কট করে চলবেঁ। এ প্রস্তাবে 
তাদের একমত্য সাধিত হওয়ার পর, তারা একটি চুক্তিনামা লিখল এবং তা মেনে চলার 
ব্যাপারে সকলে অঙ্গীকারাবদ্ধ হল ও তাতে তারা সই করল । এরপর তারাগঞ্জ কা'বা 
চিরদিন যাতে এর মর্যাদা তাদের অন্তর সূদৃঢ় হয়। * ১. ২: 

এট্ুিনামাটি লিখেছিল মানসূর ইবন "ইকরিমা ইব্‌ন "আমির ইব্‌ন শিম ইব্‌ন আবৃদ 
মানাফ 'আবদুদ্দার ইব্‌ন কুসাই। ইব্‌ন হিশাম বলেন : কার্ড মতে এর লেখক ছিল নাযর ইবৃম 
হার ভারা ভিন 7754 
আঙ্গুল অবশ হয়ে যায়। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন *: রানা দক্ষ ইন করলেন থীশিয ও সুভাবের 
লোঁফজন আবূ তালিব ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের কাছে সমবেত হয় এবং তার সাথে তার 
গিরিসংকটে গিয়ে আশ্রয় নেয়। বনু হাশিম থেকে একমাত্র আবূ লাহাব 'আবদুল-উষ্যা ইব্‌ন 
'আবদুল মুত্তালিবই সপক্ষ ত্যাগ করে কুরায়শের সাথে মিলিত হয় এবং তাদের সমর্থন করে। 


রাসূলুল্লাহ্‌ সা)-এর সাথে আবু লাহাবের হঠকারিতা এবং তার সম্পর্কে অবতীর্ণ ওহী. 
ইবৃন ইসহাক বলেন : হুসায়ন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আবূ লাহাব 
সাক্ষাৎ করল । তাকে বলল : হে উতবা তনয়া! তুমি কি লাত ও “উয্যার সমর্থন করেছ? যারা 


২৮ সীরাতুন নবী (সা) 


তাদের পরিত্যাগ ও বিরোধিতা করেছে তুমি কি তাদের বর্জন করেছ ? সে বলল : হ্যা, হে আবূ 
“উতবা! আল্লাহ্‌ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সে বলত মুহাম্মদ আমাকে 
এমন সব বিষয়ের কথা বলে ভয় দেখায়, যা আমি দেখি না। সে বলে, মৃত্যুর পর সেগুলো 
হবে। এসব বলে সে আমার হাতে কি যেন তুলে দিল। এরপর সে তার দু'হাতে ফুঁ দিয়ে বলে 
ওঠে, তোমরা ধ্বংস হও, মুহাম্মদ যা বলে তার কিছুই আমি তোমাদের মাঝে দেখছি না। এরই 
ত তা যয বজ্র ৪7 
ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক সে নিজেও 1” . - 5 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : 5 মানে ০১-১ (ধ্বংস হোক, আমারে: I 
ক্রিয়াটি উদ্ভূত; যার) অর্থ ১, । (ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, ধ্বংস হওয়া) + বনু হিলাল-ইব্ন আমির 
- ইব্‌ন সাসা“আ গোত্রীয় হাবীব ইব্‌ন খুদ্রা খারিজীর একটি কাসিদায় আছে : at 

হে তায়ব! আমরা এমন এক সম্প্রদায়ের লোক 
যাদের শ্রম পণ্ড ও ব্যর্থ হয়ে গেছে। 


বন ইসহাক বলেদ : খন করার (স)-এর বির ব্যাপার 
সিদ্ধান্ত নেয়, তখন আবূ তালিব বলেন : 

ওক্বেঃবআমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে বন্ধু কে এ বার্ড সৌহে দাও, বিশেষত 
বনু লুআঈ-এর শাখা বনু কা“বকে। 

তোমরা কি-জান না, উর EE EE ন 
জর বুদ বতা গহে রত রানা সারে? 

- ৮৮৮ এ। ৮০৮ ০০৮ mF Ns ৮ রিটা 

মানুষের অন্তরে ভার জন্য আছে ভালবাসার ঠাই । আল্লাহু তা'আলা যাকে টি ডাল্রাসার 
জন্য বাছাই করেছেন, তার থেকে বিছিন্ন হয়ে কোন কল্যাণের আশা করা যায় না। 

তোমরা যে চুক্তিপত্র লিখেছ, তা তোমাদের নিজেদেরই জন্য অশুভ প্রমাণিত হবে, যেমন 
অশুভ প্রমাণিত হয়েছিল সালিহ (আ)-এর উট শাবকের আওয়ায ৷ 
তোমরা সচেতন হও, সচেতন হও, কবর খননের আগেই সাবধান হও সেদিনের আগে, 
যেদিন নিষ্পাপ লোক হবে পাপীদের মত। 

তোমরা নিন্দুকদের কথায় পড়ে, আমাদের পূর্ব ভালবাসা ও নৈকট্যের বন্ধন ছিন্নভিন্ন করে 
ফেল না। 

মিলির, যুদ্ধের স্বাদ যে একবার গ্রহণ করেছে, সে 
তা তেতোই পেয়েছে। 


চুক্তিনামার বিবরণ ২৯ 


কী 


টার জিরা EL কালচক্রের আঘাত ও বিপদাপদে 
জর্জরিত হয়ে আহমদকে তোমাদের হাতে ছেড়ে দেক_ . 

এখনও ডো তোদের আমাদের রদ দি হয়নি এবং তোমাদের আমাদের হাত তক 
কুসাসী তরবারিতে কর্তিত হয়নি । 

৮৮০৬ ০৮০৮ ০৯৮০) এ X LDS GF ৮৩ ৩০৯ 

আমরা এখনও মুখোমুখি হইনি এমন সুকঠিন রণাঙ্গণে, যেখানে তুমি দেখতে পাধে_- 
ইতস্তত খণ্ড-বিখণ্ড বর্শা, জার কারো: মাধথানিধিহ একর কি ধরল যারা নেশাখস্থদের মত বুঁদ 
হয়ে পড়ে আছে। 

তা SE CM RLS লে ভুগে এ 
বুঝি এক মহাব্যস্ত রণক্ষেত্র । 

আমাদের পূর্বপুরুষ কি হাশিম নন, যিনি নিজ শক্তিকে করে যান সুদৃঢ়, এবং সন্তানদের 
উপদেশ দিয়ে যান বর্শা ও তলোয়ারবাজীর ? 

আমরা যুদ্ধে ক্লান্ত হই না, যতক্ষণ না যুদ্ধই শ্রান্ত হয়ে ওঠে, যে কোন বিপদ-আপদই 
আসুক, আমরা কারও কাছে তার, অভিযোগ করি না। 

- ৮০০ LSI 051৬ Bl x ells Libel pol 54 

বস্তুত আমরা সুদক্ষ প্রতিরোধকারী, জ্ঞানের অধিকারী এমনকি সেই মুহূর্তেও, যখন 
তয়-্রাসে বাহাদুদেরও প্রাণ উড়ে যায়। . 

উক্ত গিরিসংকটে তারা দুই বা তিন বছর অস্তরীণ অবস্থায় কাটান। এ সময় তারা দুর্বিষহ 
দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন কুরায়শদের কতক আত্মীয়তার দায়িত্ববোধসম্পনন ব্যক্তি গোপনে যা 
কিছু পাঠাত, তাই ছিল তাদের সম্বল, নয়ত প্রকাশ্যে তাদের কাছে কারও কোন সাহায্য-সামথী 
পৌঁছতে পারত না। 


হাকীম ইব্ন হিযামের সাহায্য প্রেরণ, আবূ জাহল কর্তৃক বাধা প্রদান ও আবুল বাখতারীর 
মধ্যস্থতা . 

বর্ণিত আছে, হাকীম ইব্‌ন হিয়াম ইব্ন খুওয়ায়লিদ ইব্‌ন আসাদ তার. ফুফু খাদীজা বিন্ত 
খুওয়ায়লিদ (রা)-এর জন্য কিছু গম নিয়ে যাচ্ছিলেন, তার একটি গোলাম তা বয়ে নিচ্ছিল। 
খাদীজা (রো) তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহধর্মিণী এবং তারই সংগে গিরিসংটে অবস্থানরত 
ছিলেন। আবূ জাহল তাদের দেখতে পেয়ে রুখে দাড়ায় এবং বলে ওঠে : তুমি এই খাদ্য 
সামগ্ৰী নিয়ে বনু হাঁশিমের কাছে যাবে ? আল্লাহ্‌র কসম ! এ খাদ্যদ্রব্য নিয়ে তোমাকে এক 
কদম অগ্রসর হতে দেব না। তার আগে আমি তোমাকে মক্কায় অপদস্থ করে ছাড়ব । এমনি 
মুহুর্তে সেখানে আবুল বাখতারীন্ইব্ন হিশাম ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আসাদ এসে উপস্থিত হলেন। 
তিনি-্জাবু জাহলকে বললেন : তোমার কি হয়েছে ? আবূ জাহ্‌ল বলল : সে বনু: হাশিমের 
কাছে খাদ্য সামগ্রী নিয়ে যাচ্ছে । আবুল বাখতারী বললেন : আরে, তার ফুফুর এই সামান্য কিছু 


৩০ সীরাতুন নবী (সা) 


খাদ্যদ্রব্য তার কাছে রক্ষিত ছিল। তিনি এখন চেয়ে পাঠিয়েছেন আর তুমি তাতে বাধা দিচ্ছ ? 

ছেড়ে দাও, ও চলে যাক। কিন্তু আবু জাহল অনড় । এই নিয়ে: তাদের মধ্যে কটুক্তি বিনিময়ও 
হল। এক পর্যায়ে আবুল বাখতারী-উটের একটি চোয়াল তুলে আবূ জাহ্লকে প্রচণ্ড আঘাত 
করলেন। ফলে তার মাথা ফেটে যায়। এরপর তাকে আচ্ছা করে: পদদলিত করেন। হামযা 
ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব কাছ থেকে এসব লক্ষ্য করেছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা) ও সাহাবীদের 
নিকট কোনরূপ সাহায্য-সামগ্রী পৌছুক, এটা কাফিরদের পসন্দ ছিল না। তাদের দুঃখ-দুর্দশায় 
তারা রীতিমত কৌতুকরোধ করছিল কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) এ অবস্থায়ও নিজ সম্প্রদায়কে 
রাত-দিন, প্রকাশ্যে-গোপনে সর্বাবস্থায় হিদায়াতের পথে আহবান জানাচ্ছিলেন। এভাবে আল্লাহ্র 
নির্দেশ 544 । এতে হিরন ভিডি রি রা 


স্বাসৃমুল্লাহ সৈ)- ভিন 


আবু লাহাব সম্পর্কে আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেন 

আল্লাহ্‌ তা'আলা তীর রাসূল (সা)-কে বরাবরই কুরায়শদের থেকে হিফাযত করেছেন। 
এই সামাজিক'ধয়কটকালে তীর চাচা এবং তার গোত্র-বনু হাশিম ও বনু মুস্তালিবও যথারীতি 
তীর পক্ষে রুখে দীড়ায় এবং সার্বিক সহায়তা দান করে। কাফিররা যখনই তার উপর কোন 
দৈহিক আক্রমণ চালানোর দুরভিসন্ধি করেছে, তখনই তারা ইস্পাঁত-কঠিন প্রাচীররূপে সম্মুখে 
দীড়িয়েছে। অনন্যোপায় হয়ে কুরায়শরা ঠাষ্টা-উপহাস ও কুট-তর্কের পথ বেছে নেয়। তাদের 
এসব অপতৎপরতা সম্পর্কে যুগপৎ্ভাবে কুরআনের আয়াতও নাযিল হতে থাকে । কুরআন তো 
পরিষ্কারভাবে অনেকের নামও উচ্চারণ করেছে, আবার অনেক সময় সাধারণভাবে কাফিরদের 
আলোচনাক্রমে তাদের উল্লেখ করে দিয়েছে। কুরআন মজীদে যাদের নাম উচ্চারিত হয়েছে, 
তাদের মধ্যে সবশেষে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচা: আবূ লাহাক ইবৃনত রঃ 
মুত্তালিব এবং তার স্ত্রী উম্মু জামীল বিন্ত হারব ইব্‌ন উমাইয়া; টি লা 
নাম দিয়েছেন 'হাম্মালাতাল-হাতাব' “ইন্ধন বহনকারিণী' ৷ কারণ সে কাটা বহন করে রাসূলুল্লাহ 
(এ “যাতায়াত পথে ছড়িয়ে দিত আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের ins 


ও ্‌ ্‌ c তি রিড HE 
. এধরংস হোক আৰু লাহাবের দু'হাত এবং ধংস হোক সেবনিজেও। তার ধন-সম্পদ ও তার 


উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি ৷ অচিরে সে দগ্ধ হবে লেলিহান আগুনে এবং তার স্ত্রীও- যে 
ইন্ধন বহনন্করে, তার গলদেশে পাকান রজ্জু।” (১১১ : ১-৫) 


রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর তার সম্প্রদায়ের নির্যাতন ৩১ 


58878 > অৰ্থ গলদেশ আপা ইবন কায়স ইন সা'লাবা তার একটি 
| লন পে ত দত লি হামি ঘা 
১৯ -এর বহুবচন. ১ 
26901 এক কার গাছ, যা তুলার মত খুনে রশি তৈরি করা হয়। নাবিগা যুবয়ানী তার 
একটি দীর্ঘ কবিতায় বলেন : 
্‌ ০৯৮৮০ ১৯01 ০৪৮০০৪লএ x Wh ০০৮৭ ০৭ Bis 
“সে এক হ্টপুষ্ট গরু। তার গোশ্ত কানায় কানা পূর্ণ তার দীত কাটার শব যেন ঠিক 
রশি তৈরিকালে চরকা চালানোর আওয়ায ৷” | 
শব্দটি. একবচনে $১ বত হয়। নাবগার আসল নাম যদ ইন আমর ইবন 
মুণ্আবিয়া ৷ টী 


উন্মু জা্মীলের দুরভিসন্ধি এবং আল্লাহ কর্তৃক তার রাসূলের হিফাযত 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমি শুনেছি, এই TLS 
স্বামীর সম্পর্কে অবতীর্ণ কুরআনের আয়াত শুনে ভীষণ ক্ষুব্ধ হল। সে তৎক্ষণাৎ একখণ্ পাথর 
নিয়ে রাসূলুল্লাই (সা)-এর উদ্দেশ্যে ছুটে আসল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তখন আবূ বকর সিদ্দীক 
(রা)-কে সংগে নিয়ে কা'বা শরীফের পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। উম্মু জামীল তাঁদের সামনে এসে 
দীড়াতেই আল্লাহ্‌ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে তার দৃষ্টির আড়াল করে দিলৈন। ফলে সে 
কেবল আবু বকর (রা)-কেই দেখতে পেল। সে জিজ্ঞেস করল : হে আবু বকর ! তোমার সঙ্গী 
কই ? আমি শুনেছি, সে নাকি আমার কুৎসা করে । আল্লাহ্র কসম ! এই মুহূর্তে তাকে পেলে 
আমি এই পাথর তার মুখে ছুঁড়ে মারতাম । শোন, আমিও কিন্তু একজন কবি । তখন সে বলল : 

“আমরা এক নিন্দিত ব্যক্তির নাফরমানী করেছি, আমরা তার নির্দেশ অমান্য করেছি এবং 
স্নামর্য তার দীনরে ঘৃণা করি.।”... { 

দিনগত এন না সেকি 
আপনাকে দেখেনি ? তিনি বললেন : না, ডিসি টির 
মামাকে আড়াল করে দেন। 

" :ইৰূন হিশাম বলেন : ০ হি ইভ রেডি 

=. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কুরায়শরা স্বাসূল্গুল্লাহ্‌ (সা)-কে মুধাম্মাম (নিন্দিত) নাম দিয়ে 
গালমন্দ করত.। তিনি বলতেন : তোমরা কি আশ্চর্যবোধ কর না ফে আল্লাহ তা'আলা আমার 
থেকে কুরায়শদের গালমন্দ কিভাবে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। তারা গালমন্দ করে 'মুযান্মাম' নিন্দিত)-কে; 
আর আমি হচ্ছি ‘মুহাম্মদ’ (প্রশংসিত) । > 


৩২ উর সীরাতুন নবী (সা) 


উমাইয়া ইব্ন খাল্ফ কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্যাতন প্রসঙ্গে. - 
উমাইয়া ইবন খাল্‌ফ ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন হ্যা ইবন ুমাহ রাসৃলুলাহ্‌ (সা)-কে দেখামাতরই 
উচ্চঃস্বরে গালমন্দ-ও নিমনস্বরে নিন্দাবাদ করত আল্লাহ্‌ তা'আলা তার সম্পর্কে নাযিল করেন : 


১৪ 8৫156 AMDT CHS 7৯৮১৪ ৩৩৯ SH ৮১385 
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“দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে; যে অর্থ জমায় ও তা 
বারবার গণনা করে, সে ধারণা করে যে, ত তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে; কখনও না, সে 
অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায় ; হুতামা কী, তা তুমি কি জান ? তা আল্লাহ্‌র প্রজ্বলিত হুতাশন, 
যা হৃদয়কে গ্রাস করবে; নিশ্চয়ই তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে দীর্ঘায়িত স্তঙসমূহে।” 
(১০৪ : ১-৯) 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : 4 অর্থ যে ব্যক্তি মানুষকে প্রকাশ্যে গালাগাল করে,.চোখু পাকায়, 
ই | 

প্রসংগে হাস্সান ইবন সাবিত (রা) ভার একটি গীতি কবিতায় বলেন : 

{ 4৮৯৬৩ pr ily X ০০০ এএ ও dy 

আমি লেলিবন অনয হুন ধারা তোমার পতি টাকি; ফলে, তুমি স্বীয় হীনতাবশত 
বশ্যতা স্বীকার করেছ নে 

| 5 ক কন ৩0-5 আর ০/-এর অর্থ এমন বাজি যে পচতে অনোর দে চর 
করে ও তাদের কষ্ট দেয়। বূ“বা ইব্‌ন আজ্জাজ তার একটি কবিতায় বলেন : | 

৬০১9৬ ৬৮০০ ০৯ ০ 

ডিয়ার দা 80 আমার সময়ের ছায়ায় লালিত হয়েছে।” 


‘আস ইব্ন ওয়ায়ল কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উপহাস এবং তার সম্পর্কে অবতীণ 
আয়াত | 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরূপ আরেকজন দৃরাচার হচ্ছে “আস ইব্‌ন ওয়ায়ল সাহমী ৷ 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অন্যতম সাহাবী খাব্বাব ইব্‌ন আরাত (রো) ছিলেন একজন কর্মকার ৷ 
তিনি মক্কায় তরবারি বানাতেন। একবার তিনি “আস ইব্‌ন ওয়ায়লের কাছে কয়েকটি তরবারি 
বিক্রি করেন। তার নির্দেশেই তিনি সেগুলো তৈরি রুরেছিলেন। একদিন তিনি:তার কাছে সে . 
সাথী মুহাম্মদ কি বলে না যে; যারা জান্নাতে যাকে, তারা সেখানে যত খুশি সোনা-রূপা 
পোশাক-পরিচ্ছদ ও চাকর-বাকর লাভ করবে? খাববাব বললেন : বটেই তো । তখন সে বলল : 


রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর তার সম্প্রদায়ের নির্যাতন ৩৩ 


তা হলে তুমি হে খাব্বাব! আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দাও । সেখানে গিয়ে আমি তোমার 
পাওনা শোধ করে দেব। আল্লাহ্র কসম, হে খাব্বাব! তুমি ও তোমার সাথী আল্লাহ্‌র নিকট 
আমার চেয়ে বেশি প্রাধান্য পাবে না এবং সেখানেও আমার চেয়ে বেশি বেহেশতী নিয়ামত 
পাবে না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ তা'আলা নাযিল করেন : 
0:54. CB ডা - ভিত এও চিত 05 Cl LF ৬ এ 
- hi sl 
“তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, আমাকে 
ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেওয়া হবেই । সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে অথবা 
দয়াময়ের নিকট হতে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে ? কখন-ই নয়, তারা যা বলে, আমি তা লিখে 
রাখব এবং তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব। সে যে বিষয়ের কথা বলে, তা থাকবে আমার 
অধিকারে এবং সে আমার নিকট আসবে একা ।” (১৯ : ৭৭-৮০) 


আবু জাহ্‌ল কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উৎপীড়ন এবং তার সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াত 

আমি শুনেছি একবার আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে 
বলল : হে মুহাম্মদ! তুমি আমাদের দেবদেবীদের গালমন্দ করা বন্ধ কর, অন্যথায় আমরাও 
তোমার ইলাহের গালমন্দ করব, ০৮/১৮/5454 
নাযিল করেন : 

৮ মোড 051 টা [৮ 

“আল্লাহকে ছেড়ে যাদের তারা ডাকে, তাদের তোমরা গালি দিও না, কেননা তারা 
সীমালংঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্‌কেও গালি দেবে ।” (৬ : ১০৮) 

বর্ণিত আছে, এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের দেবদেবীদের নিন্দা করা হতে বিরত হন এবং 
তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করতে থাকেন। 


নায্র ইব্ন হারিস কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নির্যাতন এবং তার সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াত 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে উত্যক্তকারীদের মধ্যে আরেকজন হচ্ছে নায্র ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন 
“আলকামা ইব্‌ন কাল্দা ইব্‌ন 'আবৃদ মানাফ ইব্‌ন “আবদুদ্দার ইব্‌ন কুসাই। রাসূলুল্লাহ (সা) 
যখনই কোন মজলিসে মানুষকে আল্লাহ্র পথে আহবান জানাতেন, কুরআন তিলাওয়াত করে 
শোনাতেন এবং কুরায়শদের বিগত ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ইতিহাস দ্বারা সতর্ক করে মজলিস 
ত্যাগ করতেন, তখন নাষ্র ইব্‌ন হারিস উঠে সে মজলিসের লোকদের পারস্য বীর রুস্তম, 
ইসফানদিয়ার ও ইরানী রাজা-বাদশাহদের কাহিনী বর্ণনা করে শোনাত। সে বলত, আল্লাহ্‌র 
কসম! মুহাম্মদ আমার চাইতে ভাল বর্ণনাকারী নয়। তার বর্ণনা তো অতীত যুগের উপকথা 
মান্র। তার মত আমিও সেওুলো লিখে রেখেছি। এ প্রসঙ্গে আরাহু তা'আলা নাধির করেন : 
সীরাতুন নবী (সা) (২য় খণ্ড)__€ 


৩৪ OR _“ সীরাতুন নবী (সা) 


এত বিএ) 75433 ভু 2005 

“তারা বলে ‘এগুলো তো সেকালের উপকথা, যা সে লিখে নিয়েছে; এগুলো সকাল-সন্ধ্যা 

তার নিকট পাঠ করা হয় ।" বল, ‘এটা তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনিজাকনিমওদী ও তির 
ভিত তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।” (২৫ : ৫-৬) 

“আরও নাযিল হয় : ০৮:৮৮ 05 Cl SE গি “তার নিকট আমার আয়াত 
আবৃত্তি করা হলে সে বলে, “এ তো সেকালের উপকথা মাত্র ।” (৬৮ : ১৫; ৮৩ : Ul 

_ আরও ইরশাদ হয় : 


554১7532৮৮৫ 5 Esl fs 904 


- pl আনি 
দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর, যে আল্লাহ্‌র আয়াতের আবৃত্তি শোনে অথচ 
ওুদ্ধত্যের সংগে অটল থাকে যেন সে তা শোনেনি । তাকে সংবাদ দাও মর্মভুদ শাস্তির ৷” 
(8৫ : ৭-৮) 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : /$৭1- নে ঘোর মিথ্যাবাদী। | 
কুরআন মজীদে আছে : 3407405404১ - TES SG BY “দেখ তারা 
তো মনগড়া কথা বলে যে, উনি? দিযে তয় কং হাটি (৩৭: 
১৫১-১৫২) 
. বা ইব্ন.'আজ্দাজ তার এক কবিতায় বলেন : ELE “কোন মানুষের 
মিথ্যা রটনায় কি লাভ ৷” 
গুচ লহ বলিল | আমি শুনেছি, একদা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরার সাথে 
বসে ছিলেন। এ সময় নায্র ইব্ন হারিস সেখানে উপস্থিত হয় এবং মজলিসে তাদের 
মারিস বেধে গানের লোক উপল রাসূল (গা) তাদের দীঘে 
ইত 


লাগালে লক টার লরি 


কতটা কানা উরি ah? < ১০১১২ C9 SI 
সী চক চাং [চাট লাততীঃ জজ রি 
‘দ্ভল্ম মিকী ইং জয় পারি 
কউ এ উল 
টন ভনে রকিলেই ভীত গ্থারী ছে চিয়া খাবারের জানান রং! ধায় 
তারাদইতুই ভিত দাদির 52 YO চ্যাণী ল্য) গুরীয ভার চান্ড | চার 
৯৮ 3) 0৭) Pr FOE 


রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর তার সম্প্রদায়ের নির্যাতন ৩৫ 


ইব্‌ন হিশাম বলেন : ৮৫ ₹ ৮০০ অৰ্থাৎ আগুন লনোর উপকরণ। আব ও 
খুওয়ায়লিদ ইব্‌ন খালিদ হুযালী বলেন : 
(০৬১ ০৮০ 01 2০01 ১৬ ০ ০০০ এও ৯ ১ ০৪৮৬ 
“সুতরাং তুমি আগুন নিভাও, ত 75555959925 
আগুনের লেলিহান শিখা তোমাকেও গ্রাস করবে ।” | 
এটা আবু যুওয়ায়বের একটি কবিতার অংশবিশেষ । 
অপর এক কবি বলেন : | ঃ 
SEE ১৩ ১৩৬ এ NL; * bys ৮৩ ৬১০ এ ০১৯ 
“আমি তার জন্য আগুন জ্বালিয়েছি, ফলে সে তার আলোকচ্ছটা দেখেছে। এ আগুনের 
আলো না হলে সে পথের দিশা পেত না।” | 


ইব্ন যাবা‘রীর উক্তি এবং তার সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াত 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তাদেরকে উল্লিখিত আয়াত শুনিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মজলিস ত্যাগ 
করলেন। এ সময় সেখানে আবদুল্লাহ ইব্ন যাবা'রী সাহ্‌মী এসে উপস্থিত হল। সে অন্যদের 
সাথে মজলিসে আসন গ্রহণ করল । ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা তাকে লক্ষ্য করে বলল : আল্লাহ্‌র 
কসম! আবদুল মু্তালিবের সন্তান এইমাত্র নাযূর ইব্‌ন হারিসকে নির্বাক করে দিয়েছে। মুহাম্মদ 
দাবি করে বলে : আমরা এবং আমরা যাদের উপাসনা করি, সকলেই জাহান্নামের ইন্ধন হব। 
একথা শুনে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যাবা'রী বলল : ‘দেখ আমি যদি তাকে পেতাম, তবে নির্ঘাত 
হারিয়ে দিতাম। তোমরা গিয়ে মুহাম্মদকে জিজ্ঞেস কর, আল্লাহ্‌ ছাড়া যাদেরই ইবাদত করা 
হয়, সকলেই কি উপাসকদের সাথে জাহান্নামী হবে ? আমরা তো ফেরেশতাদেরও উপাসনা 
করি। অনুরূপ ইয়াহুদীরা হযরত উযায়র (আ)-এর এবং নাসারা সম্প্রদায় “ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম 
(আ)-এর পূজা করে। এ উত্তর শুনে ওয়ালীদ এবং মজলিসের অন্যরা খুবই খুশি হল। তারা 
ভাবল, ইবৃন যাবা'রীর এ প্রতিউত্তরে মুহাম্মদ (সা)-এর পরাজয অনিবার্ধ। তার এ উক্তি 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট উত্থাপন করা হল। তিনি বললেন : আল্লাহ্‌ ছাড়া আর যে-কেউ 
এটা ভালবাসে যে তার উপাসনা করা হোক, সে অবশ্যই উপাসকের সাথে জাহান্নামী হবে। 
তারা তো কেবল শয়তানদেরই পূজা করে। আর করে তাদের পূজা, যারা তাদের উপাসনা 
করতে বলে। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ্‌ তা'আলা নাযিল করেন : 
2৩০ ৫০১০২ এ LEY Si ly 
- - Ss ei CGE 
যাদের নারির হিজর বের যাগ নারির জালে কেনে 


দূরে রাখা হবে । তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না এবং নাযায় ভায়া তাদের হন মারার 
চিরকাল তা ভোগ করবে ।” (২১: ১০১-১০২) 


৩৬ . | সীরাতুন নবী (সা) 


এ আয়াতে “ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ) ও উযায়র (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। অনুরূপ 
সেইসব ইয়াহুদী ধর্মশান্ত্রবিদ (আহবার) ও খ্রিষ্টান ধর্মযাজক (রাহিব)-ও এর অন্তর্ভুক্ত, যারা 
আল্লাহ্‌ তা'আলার আনুগত্যে জীবন নির্বাহ করেছেন, কিন্তু পরবর্তীকালের বিভ্রান্ত সম্প্রদায়গুলো 
তাদেরকে আল্লাহ্‌র স্থলে রব ঠাউরে নিয়েছে এবং তাদের পূজা-অর্চনায় লিপ্ত হয়েছে। 

তারা বলত : তারা ফেরেশতাদের পূজা করে এবং ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র কন্যা। এ 
সম্পর্কে আল্লাহ্‌ নাযিল করেন : Oo 
১৮ ১৮০৫১ LDU Sk এ - ১৮৬০ ১০১৫ ১০০ »১) 211৯0? 
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“তারা বলে,“দয়াময় আল্লাহ্‌) সন্তান গ্রহণ করেছেন’ তিনি পবিত্র, মহান! তারা তো তার 
সম্মানিত বান্দা। তারা আগে বেড়ে কথা বলে না; তারা তো তার আদেশ অনুসারেই কাজ করে 
থাকে । তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত । তারা সুপারিশ করে শুধু 
তাদের জন্য, যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তার ভয়ে ভীত-সন্তরন্ত । তাদের মধ্যে যে 
বলবে, 'আমি-ই ইলাহ্‌ তিনি (আল্লাহ্‌) ব্যতীত”, ৮ 
আমি যালিমদের শাস্তি দিয়ে থাকি।” (২১ : ২৬-২৯) 

আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যাবা'রী-এর এ উক্তি যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত ঈসা ইবৃন মারইয়াম (আ)- এরও 
পূজা-অৰ্চনা করা হয়, যা.শুনে ওয়ালীদ ও.উপস্থিত শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে যায় এরং রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর বিরুদ্ধে এটাকে অপ্রতিরোধ্য আক্রমণ বলে মনে করে । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
নাযিল করেন : | 

রি 
জোক রহ? 2 SY তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল 
আরম্ভ করে দেয়।” (৪৩ : ৫৭) 

তারপর ‘ঈসা (আ) সম্পর্ক বলা হচ্ছে: ৮ 2 ৯, 
এ গর: ৮ 30010555546 2০০92 
| 4222৮ 0 LAI WAS এত ৮09- 3১৫৯৭ ১৮৭ 

“সে তো ছিল আমারই এক বান্দা, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং করেছিলাম বনী 
ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত । আমি ইচ্ছা করলে তাদের মধ্য হতে ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারতাম, 
যারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হত। ঈসা তো কিয়ামতের নিদর্শন; সুতরাং তোমরা কিয়ামতে 
সন্দেহ পোষণ করো না এবং আমাকে অনুসরণ কর । এটাই সরল পথ ।” (৪৩ :৫৯-৬১) 

:2০৩4এ 4, অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা, রুগ্নকে সুস্থ করা সহ যে সকল নিদর্শন 
আমি তার হাতে তুলে দিয়েছি, /7/775 
_ হিসেবে যথেষ্ট |: 


রসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর তার সম্প্রদায়ের নির্যাতন কর 


আখনাস ইব্‌ন শারীক ও তার সম্পর্কে আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেন - 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : অপর একজন নির্যাতনকারী হচ্ছে আখনাস ইবৃন শারীক ইব্‌ন 
'আম্র ইব্‌ন ওয়াহব সাকাফী। সে ছিল যুহরা গোত্রের মিত্র এবং স্বগোত্রের একজন নেতৃস্থানীয় 
ব্যকতি। গোত্রের সকলে তার কথা,শুনত। সে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিন্দা করে বেড়াত এবং তার 
প্রচার খণ্ডন করত। আল্লাহ্‌ তা'আলা তার সম্পর্কে = ঠা Ptr, 
+ হতে ,45 পর্যন্ত সূরা কালামের এ আয়াতগুলো নাধিল করেন। .এ 

অর্থ : “তুমি অনুসরণ কর না তার - যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঙ্ছিত, পশ্চাতে 
নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়, যে কল্যাণকার্ষে বাধা দান করে, যে 
সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ, রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত ।” (৬৮ : ১০-১৩)। 

এখানে (5) শব্দটি জারজ অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলা কারও 
পিতৃ-পরিচয় নিয়ে নিন্দা করেন না। বস্তুত এ বিশেষণ উল্লেখপূর্বক আল্লাহ্‌ তা'আলা তার 
Bl 5555 তবে অন্য গোত্রের 

LEON ato 5 ১৪) Luge ৯১১০ Ju ১০০০0 

“সে অন্য গোত্রের লোক, কিন্তু এ গোত্রের পরিচয়ে পরিচিতি । লোকে তাকে ফালতু বলেই 

জানো নিল রর উলারচাম যাবে বাডৃতি রে অন্যতযিড়ততদাদে মিলিয়ে দেনা? 


ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা এবং তার সম্পর্কে আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেন 

অন্য একজন নির্যাতনকারী হচ্ছে ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা । সে বলত, মুহাম্মদের প্রতি ওহী 
নাধিল হবে, আর আমি বাদ যাব; যেখানে আমি কুরায়শ গোত্রের একজন সরদার ও সর্বজনমান্য 
নেতা ? কিংবা অপসন্দ করা হবে সাকীফ গোত্রের অধিপতি আবু মাসউদ ‘আমর ইব্‌ন 
উমায়কে? আমরা দু'জন হচ্ছি মক্কা ও তায়ফের প্রতিপত্তিশালীব্যক্তি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা ৮৯০ ১৪] ০০) 4০ 5081 18 0৮148 হতে ৪৮:০৯ ৩০ পৰ্যন্ত সূরা 
যুখরূফের এ আয়াত দু'টি নাযিল করেন-। --, 

অর্থ : “এবং এরা বলে, ‘এই ৷" কুরআন কেন অবতীর্ণ হল না দুই জনপদের কোন 
প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর ? এরা কি তোমার প্রতিপালকের করুণা বন্টন করে ? আমিই 
তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করি-তদের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় 
উন্নত করি, যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে; রিয়াল রে | 
হতে তোমার প্রতিপালকের অনুখরহ উৎকৃষ্টতম।” (৪৩ : ৩১-৩২) নং 


এ জারি ত ন মা এবং তাদের সম্পকে আল্লাহ বানা 


রর TRS Fe 
ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ ও ‘উক্বা ইব্‌ন আবূ মু'আয়ত। তারা ছিল একে 


৩৮ ১৯ _ সীরাতুন নবী (সা) 


অপরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। একবার ‘উক্বা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মজলিসে বসে তীর কথা শুনেছিল। 
একথা 'উবায়-এর কানে পৌছায় । সে তখন “উক্বার কাছে এসে বলল : আষি কি শুনিনি, তুমি 
মুহাম্মদের সাথ ওঠাবসা কর এবং তার কথা শোন ? আমি যদি তোমার সাথে কথা বলি, তবে 
আমার জন্য তোমার চেহারা দেখা হারাম। সে একটা কঠিন শপথ করে বলল : যদি তুমি তার 
কাছে বস; বা তার কথা শোন, তবে-তার মুখে থুথু মেরে. আসতে হবে। আল্লাহ্‌র দুশমন 
উহ্বা এ ঘৃণ্য কজিটি জল করে। হারার ভার বাতি কজন ত হরে বাহার কতা 
নাযিল করেন: - - 


TS HY - SL ILE SEH 11৮5444০00১ FS | 
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শ্যালিম ব্যক্তি সেদিন নিজের দু'হাত দংশন করতে করতে বলবে, হায়, আমি যদি 
রাসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম! হায়, "দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে 
গ্রহণ না করতাম! আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট উপদেশ পৌছারার পর। 
শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।” (২৫ : ২৭-২৯) 
একদিন উবায় ইব্‌ন খাল্ফ একখণ্ড জরাজীর্ণ হাড় নিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট 
উপস্থিত হল ৷ সে বলল : হে মুহাম্মদ! তোমার বিশ্বাস আল্লাহ্‌ তা'আলা এই ক্ষয়প্রাপ্ত অস্থিকেও 
পুনরুজ্জীবিত করবেন ? এই বলে সে অস্থিটিকে হাতের মাঝে গুড়োগুড়ো করে ফেলল এবং তা 
ফু দিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দিকে উড়িয়ে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : হ্যা, আমি 
তাই বলি । আল্লাহ তা'আলা এর পুনরুথান ঘটাবেন এবং তোমারও এরূপ অবস্থা হওয়ার পর 
৪2577 
_ তা'আলা নাযিল করেন : 
71062 71242352558 
399 বাস OU ০০৭ জো তো ক salt = le BE ৬ ৮১৮ 
“এবং সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; বলে, 
‘অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে, যখন তা পচে গলে যাবে ?' বল, 'তারু মধ্যে প্রাণ সঞ্চার 
করবেন তিনিই, যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক 
| পরিজ্ঞাত।' তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা তা ছারা 
অগ্নি প্ৰজ্বলিত কর।” (৩৬ : ৭৮-৮০) 


তা EEE HO CT 
মুত্তালিব ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন ‘আবদুল উষ্যা, ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা, উমাইয়া ইব্‌ন খাল্ফ ও 
আস ইব্‌ন ওয়ায়ল সাহমী তাকে ঘিরে ধরল। তারা ছিল নিজ নিজ গোত্রের প্রবীণ ব্যক্তি। তারা 


রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর তীর সম্প্রদায়ের নির্যাতন ৩৯ 


বল্ল, হে মুহাম্মদ! আচ্ছা এসো, আমরা তার ইবাদত করি, যার ইবাদত তুমি তুমি কর এবং তুমিও 
তাদের ইবাদত কর, যাদের ইবাদত আমরা করি । এভাবে তুমি এবং আমরা একে অন্যের দীনে 
শরীক হয়ে যাই। যদি আমাদের উপাস্যদের চেয়ে তোমার উপাস্য উত্তম হন, তবে আমরা তার 
ইবাদত করে ধন্য হব, আর যদি তোমার উপাস্য অপেক্ষা আমাদের উপাস্যগণ শ্রেষ্ঠ হয়, তবে 
তাদের পূজা করে তুমিও ধন্য হবে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ তা'আলা নাযিল করেন: এ 


এ USED - ১৮৮5 ০০৭ S28 GY | 


১১1৩১ এ. পন ০১৮84, 

“বলুন, ও আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা কর এরং 
তোমরাও তীর ইবাদতকারী নও, ধার ইবাদত আমি করি আর আমিও ইবাদতকারী নই তার, 
যার ইবাদত তোমরা করে আসছ এবং তোমরাও তার ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি 
করি। তোমাদের দীন তোমাদের, আমার দীন আমার ।” (১০৯ : ১-৬)। 

- অর্থাৎ আমি তোমাদের উপাস্য দেব-দেবীদের পূজা না করলে, তোমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র 
ইবাদত করবে না এটাই: যদি তোমাদের অভিপ্রায় হয়ে থাকে, তাহলে আমার তোমাদের এ 
রুহ 5 রি Gal ile LLU Ws 
আমার দীন ৷: : 


আবূ জাহ্‌ল এবং আল্লাহ্‌ তার সম্পর্কে যা নাযিল করেন 
উদ TS IEEE EEE 
যাক্কুম বৃক্ষের উল্লেখ করে কাফিরদের ভয় দেখালেন, তখন আবু জাহল ইব্‌ন হিশাম 
বলল : হে কুরায়শ সম্প্রদায়! মুহাম্মদ তোমাদের যে যাক্কুম বৃক্ষের ভয় দেখাচ্ছে, তাকি, 
জান ? তারা বলল : না সে বলল : তা হচ্ছে মদীনার “আজওয়া” খেজুর, যা মাথন- সহকারে 
খাওয়া যায়। আল্লাহ্র কসম! আমরা যদি মদীনায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তা হলে এ 
27 
চু - pl A - ০৮৮) এ এ ৫১৩ - Ale 1৮ ৯৮1 xsl 
টড নি শুন গলিত তামার মত; তা তার উদরে ফুটতে 
থাকবে ফুটন্ত পানির মত।” (88 : ৪৩-৪৬) 
অর্থাৎ সে যা বলছে, যাক্কুম বৃক্ষ তা নয় মৌটেই। 7" * 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : ১") অৰ থে কোন গলিত, যথা তামা, সাদি আৰ 
'উবায়দা এরূপই বলেছেন। | 


ইব্‌ন মাসউদ রো),)+,1-এর যেভাবে ব্যাখ্যা করেন 
হাসান বসরী (র)-এর সূত্রে আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে, ‘আবদুল্লাহ্‌ ইবন মাসউদ (রা) 
কৃফায় “উমর ফারূক (রা)-এর পক্ষ হতে খাজাঞ্চীর দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। একদিন তার 


বলা জি 


৪০ ঠা সীরাতুন নবী (সা) 


নির্দেশে রূপা গলানো হল। সে উত্তপ্ত গলিত রূপা হতে বিচিত্র রং বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। তিনি 
জিজ্ঞেস করলেন : দরজায় কেউ আছে কি ? লোকেরা বলল : আছে। তিনি বললেন : তাদের 
ভিতরে আসতে বল। তারা এলে পরে তিনি বললেন : এই যে গলিত তপ্ত রূপা দেখছ, এটা 
হচ্ছে )$)।-এর একটা তুচ্ছ দৃষ্টান্ত । কোন কবি বলেন : 
লি এ ও ১৪১ ৩১৯ এ ০৯৮ পি ও শি 

“আমার রব তাকে গলিত ধাতুর ন্যায় উত্তপ্ত পানীয় পান করাবেন, সে তা অভি ক 
গলাধঃকরণ করবে। সে পানীয় তার মুখমণ্ডল ঝলসে দেবে এবং তার পেটের ভেতর টগবগ 
করে ফুটবে ।” 

অন্য মতে 44 অর্থ দেহের গলিত পুঁজ। 


আবূ বকর (রা)-এর উক্তি দ্বারা )+-/-এর ব্যাখ্যা 

বর্ণিত আছে যে, আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর মৃত্যু সন্িকট হলে তিনি তার কাফনের জন্য 
দু'খানি পুরাতন ব্যবহৃত কাপড় ধুয়ে রাখতে বললেন । ‘আয়েশা (রা) বললেন : আব্বা! আল্লাহ্‌ 
তাআলা আপনাকে তো এত দুরাবস্থায় রাখেন নি। কাজেই কাফনের জন্য নতুন কাপড় কিনে 
নিলেই হয়। তিনি বললেন : এ দেহ তো ক্ষণিকের জন্য, শেষ পর্যন্ত তো এটা গলিত পুঁজে 
পরিণত হবে । কোন কবি বলেন : | 

949144০৯৯৫০) = উর Ue alles 

রিল ৫ গলিত বুজে রনি বাহ বদ রিড 
হয়েছে।” 

ইনি ক দা ভান 
আয়াত নাযিল করেন : 


Es GOS SUL CHS, sl os lh, - 
“কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষটিও কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। আমি তাদেরকে 
ভীতি প্রদর্শন করি, কিন্তু তা তাদের ঘোর অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে ।” (১৭:৬০). 


ইব্‌ন উদ্মু মাকতৃম (রা) ও তার সম্পর্কে অবতীর্ণ সূরা আবাসা রর 

| একদা ওয়ালীদ ইবন মুগীরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
তার সাথে কথা বলছিলেন । তার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তিনি আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। 
তাদের এই আলাপ-আলোচনার মাঝখানেই অন্ধ সাহাবী ইব্‌ন উম্মু মাকতৃম (রা) সেখানে 
হাযির হন। তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন এবং তাকে কুরআন 
শিখিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। তার এ আচরণে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বিরক্তবোধ করলেন এবং 
'বেজার হলেন। কারণ ওয়ালীদের ইসলাম গ্রহণে আশাবাদী হয়ে তিনি তার প্রতি মনোসংযোগ 


রাসুলুল্লাহ (সা)-এর উপর তীর সম্প্রদায়ের নির্যাতন | ৪১ 


করেছিলেন । ইব্‌ন উন্মু মাকতৃমের কারণে তাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছিল। এভাবে যখন তিনি বেশি 
পীড়াপীড়ি শুরু করলেন, তখন তিনি তার, দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং উপেক্ষা 
করলেন। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা ৮2৭ 6 0৮১ ০4০ হাত 22১ 2০৩ ioe 
৮%* পর্যন্ত সূরা ‘আবাসা-এর এ আয়াতগুলো নাযিল করেন। 
“_ অৰ্থ : “তিনি ভ্রকু্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন, কারণ তার নিকট অন্ধ লোকটি 
আসল। আপনি কেমন. করে জানবেন__সে হয়ত পরিশুদ্ধ হত অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, 
ফলে উপদেশ তার উপকারে. আসত । পক্ষান্তরে যে পরওয়া করে না, আপনি তার প্রতি 
মনোযোগ দিয়েছেন। অথচ.সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে আপনার কোন দায়িত্ব নেই। অন্যপক্ষে 
যে আপনার নিকট ছুটে আসল, আর সে সশংকচিত্ত, আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন; নী, এ 
আচরণ অনুচিত, এ তো উপদেশ-বণী; যে 'ইচ্ছা করবে সে এটা স্মরণ রাখবে। এটা আছে 
মহান লিপিসমূহে, যা উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন, পবিত্র ।” (৮০ : ১-১৪) 

অর্থাৎ হে নবী! আমি তো আপনাকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। 
বিশেষ কারও জন্য আপনি প্রেরিত নন। কাজেই যে হিদায়াত পেতে ইচ্ছুক, ত তাকে বঞ্চিত 
করবেন না এবং এ ব্যাপারে যার আগ্রহ নেই, তার প্রতি এত বেশি মনোযোগ দেবেন না। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ইব্‌ন উদ মাকত্ম (রা) ছিলেন ‘আমির ইব্‌ন লুআঈ গোত্রের লোক। 
সমল বাম হারার ডে 


কাসীর ইসলাম হের খবর সনে আবি শা) 
হতে যারা প্রত্যাবর্তন করেন 


আবিসিনিয়ার মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তনের কারণ 
= ইৰ্ন ইসহাক বলেন : সির রর রত ভাতে 
যে, মক্কাবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করেছে।-ফলে তারা সাথে-সাথেই মন্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা 
হলেন কিন্তু মক্কার কাছাকাছি গৌঁছতেই তারা জানতে পারলেন যে, খবরটি গুজবমাত্র। 
সুতরাং মন্কাবাসীদের কারো আশ্রয় গ্রহণ কিংবা আত্মগোপন ছাড়া তাদের কেউ মায় প্রবেশ 
করলেন না। ৭ 
এভাবে যারা মক্কায় প্রবেশ করেন, তীদের কতক তো মদীনায় হিজরত পর্যন্ত এখানেই 
অবস্থান করতে থাকেন৷ এরপর তাঁরা মদীনায় হিজরত করেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সঙ্গে 
বদর ও উহুদ প্রভৃতি যুদ্ধে যোগদান করেন। কতক হিজরতের ইচ্ছা প্রকাশ করলে মক্াবাসীরা 
তাদের আটকে রাখে। ফলে বদর ও উহুদ যুদ্ধে তারা শরীক থাকতে পারেন নি? আবার 
কতিপয় সাহাবীর মক্কাতেই ইন্তিকাল হয়ে যায় । 
সীরাতুন নবী (সা) (২য় খণ্ড)--৬ 


৪২ এ ------ সীরাতুন নৰী (সা) 


বাটা নারাজ রর গা আয 
নিমে তাদের পরিচয় : 


বনু আব্দ শামস ও তাঁদের মিত্রদের পরিচয় 

(১) উসমান ইব্ন “আফ্ফান ইব্‌ন আবুল আস ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন “আবৃদ শামস 
(রা); (২) উসমান (রা)-এর স্ত্রী-রাসূল (সা) তনয় রুকাইয়া রো); (৩) আবু হুযায়ফা ইব্‌ন 
‘উত্বা ইব্‌ন রবী*আ ইব্‌ন ‘আবৃদ শামস (রা); (8) তার স্ত্রী সাহলার বিন্ত সুহায়ল ইবৃন 
‘আমর (রা); (৫) এ গোত্রেরই মিত্র আবদুল্লাহ্‌ ইবন জাহ্‌শ ইব্ন রিআব রো)। ' 


বন্‌নাওফালের ... 
(উই নান) ইনি ইবন 'আৰ্দ মালার দির এক 


বনু আসাদের 
(ছে) হব আম ইবি ইন আসদ। ইনি আলাম ইন 


জানার 
(৮) মুস'আব ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন হাশিম ই 
ও (৯) রি নি Le 


(0০) ভুলায় ইবন উমার ইবন হব ইন বদ ক 


13১1) অত রহমান ইবন নক হন ওৰ পাকার আদ বন সিন 
বারে 
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বনু যাখযুমের 

(08) আৰু সালামা ইব্‌ন “আবদুল আসাদ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 'আমূর ইবন 
মাখয্য রো) ও তার স্ত্রী (১৫) উম্মু সালামা বিন্ত আবু উমাইয়া ইব্‌ন মুগীরা (রা); 
(১৬) শাম্মাস ইবৃন উসমান ইব্‌ন শারীদ সুওয়ায়দ ইব্‌ন হারমী ইব্‌ন আমির ইব্‌ন মাখযুম 
(রা); (১৭) সালামা ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন মুগীরা (রা), যাকে তার চাচা মক্কায় আটকে রাখেন। 
ফলে বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে তিনি শরীক হতে পারেন নি। (১৮) আইয়াশ ইব্‌ন আবু 


৯ 


সা ১৮ গুলি এ 4 পপ কেকা EM A He sd She 


মককাবাসীদের ইসলাম গ্রহণের খবর শুনে ৪৩ 


রবী“আ ইব্‌ন মুগীরা €রা)। তিনি হিজরত করে মদীনায় যাত্রা করেছিলেন, কিন্তু তার বৈপিত্রেয় 
ভাই আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম ও হারিস ইব্‌ন হিশাম তাকে মক্কায় ফিরিয়ে এনে আটক করে 
রাখে। এরপর বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধের পর তিনি মদীনায় হিজরত কতে সক্ষম হন। . 

আবু সালামা. রো), শাম্মাস (রা), সালায়া ইবন হিশাম রে) ও জামাশ রো) ছিলেন যখিযুম 
ইবৃন ইয়াক্যা গোত্রের লোক। 

(১৯) এ গোত্রেরই মিত্র 'আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) ও (২০) মু'আত্তিব ইব্ন 'আওফ ইবৃন 
“আমির ইব্‌ন খুযা'আ (রা)। অবশ্য আম্মার (রা) হাবশায় গিয়েছিলেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ 
আছে। 


বনু জুমাহ ইবন আমর ইবন হসায়স ইব্ন কা'বের 

(২১) উসমান ইবন মধ-উন ইবন হাব ইবন ওয়া ইব্‌ন হ্াফা ইবন জুমা রো) ও 
তার পুত্র (২২) সায়িব ইব্‌ন উসমান রো); (২৩) কুদামা ইব্‌ন মাযউন (রা) ও (২৪) 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাযউন (রা)। 


নিকিতা বিতর 
ওয়ায়ল (রা) এঁরা. দু'জন বনু সাহম ইব্‌ন ‘আমর ইব্‌ন. হুসায়স ইব্‌ন কাব গোত্রের লোক। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মদীনায় হিজরতের পর হিশাম মক্কায় আটকা পড়ে গিয়েছিলেন । ফলে 
বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধের পর তিনি মদীনায়.আগমন করতে সক্ষম হন) i 


বনু আদীর 
(২৭) বনু ‘আঁদী ইবৃন কা'ব গোত্রের মিত্র ‘আমির ইব্‌ন রবী‘আ (রা) ও তীর স্ত্রী (২৮) 
লায়লা বিন্ত আবী হাসমা ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন গানিম। 


বনু আমির ইব্ন লুআঈ এবং তাদের মিত্রদের মধ্যে - 

নার (৩০) 
‘আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন সুহায়ল ইব্‌ন “আমর (রা); তিনি কাফিরদের হাতে আটকা পড়ে যান, যে 
কারণে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে মদীনায় হিজরত করতে পারেন নি। এরপর বদর যুদ্ধেণতিনি 
৪8551757258 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধে শরীক হন। | 

(৩১) আবু সাব্রা ইব্‌ন আবূ রুহম ইব্‌ন “আবদুল উ্যা (রা); (৩২) সতী উদ ুলসুম 
বিন্ত সুহায়ল ইব্‌ন আমর (রা); (৩৩) সাকরান ইব্‌ন “আমর ইব্‌ন 'আবৃদ শাম্স 
(রা),*(৩৪) তীর স্ত্রী সাওদা বিন্ত যাম'আ ইব্‌ন কায়স..(রা)। সাকরান (রা) রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর মদীনায় হিজরতের পূর্বে মন্কাতেই ইন্তিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার বিধবা 


88 '_ সীরাতুন নবী (সা) 


পত্নী সাওদা (রা)-কে উম্মুল মু'মিনীনরূপে গ্রহণ করেন। ছি 
ছিলেন সাদ ইব্‌ন খাওলা (রা)। 


বনু হারিস . 

(৩৬) আবু ‘উবায়দা ইবৃন জার্রাহ (রা); তার আসল নাম ‘আমির ইবৃন ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন 
জার্রাহ ; (৩৭) “আমর ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন যুহায়র ইবন আবূ শাদ্দাদ (রা); (৩৮) সুহায়ল 
ইব্‌ন বায়যা (রা); অর্থাৎ সুহায়ল ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন রবী“আ ইব্‌ন হিলাল; (৩৯) ‘আমর ইব্‌ন 
আবু সার্হ ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন হিলাল। 

রেট জেতা নালা 6৯ ভন সা সি হত 
মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। 


যারা অন্যের আশ্রয়ে প্রবেশ করেন তদের পরিচয় : 

এঁদের মধ্যে যারা অন্যের আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন আমরা তাদের নাম পেয়েছি 
নিম্নরূপ : 

উসমান ইৰ্ন মাযউন ইবন হাৰীব জুমাহী রো) যিনি ওয়ালীদ ইবন মুগীরার আশয় 
লাভ করেছিলেন। 
মাখযূম (রা)। তিনি তার মামা আবূ তালিব ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের আশ্রয়ে 'মক্কায় প্রবেশ 
করেছিলেন। তীর মা ছিলেন বার্রা বিন্ত আবদুল মুত্তালিব। 


উসমান ইব্ন মায “উন (রো) কর্তৃক ওয়ালীদের আশ্রয় প্রত্যাখ্যান 


দীনী ভাইদের দুঃখ-কষ্ট তীর মর্মযাতনা ও লাবীদের মজলিসে উদ্ভূত ঘটনা 

ইব্ন ইসহাক বলেন : সালিহ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন “আবদুর রহমান: ইব্‌ন ‘আওযফ (র) 
আমার কাছে বর্ণনা করেছেন এমন এক ব্যক্তির সূত্রে, যিনি তার কাছে বর্ণনা করেছেন উসমান 
ইব্‌ন মাযউন (রা)-এর থেকে, উসমান (রা) বলেন.: তিনি যখন দেখলেন যে, রাসূলে করীম 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অন্য সাহাবীগণ কাফিরদের হাতে 'অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ 
করছেন, আর তিনি নিজে ওয়ালীদ ইব্‌ন সুগীরার আশ্রয়ে নিরাপদে চলাফেরা করছেন, তখন 
তিনি বললেন : আমার সঙ্গী-সাথী ও দীনী ভাইয়েরা আল্লাহ্‌র রাহে এরূপ উৎপীড়িত হবে, আর 
আমি একজন মুশরিকের আশ্রয়ে সে উৎপীড়ন থেকে বেঁচে থাকব এবং নিরাপদে তাদের 
সামনে ঘুরে বেড়াব _আল্লাহ্‌ কসম! এটা আমার জন্য এক বিরাট ক্রটি। এই বলে তিনি 
ওয়ালীদের কাছে চলে গেলেন এবং তাকে বললেন : হে আবূ “আবৃদ শাম্স! তুমি তোমার 
যিন্মাদারী পূর্ণ করেছ। আমি তোমার আশ্রয় তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম । ওয়ালীদ-বলল : কেন 


উসমান ইব্‌ন মায'উন (রা) কর্তৃক ওয়ালীদের আশ্রয় প্রত্যাখ্যান ৪৫ 


ভাতিজা! আমার কওমের কেউ তোমাকে কোন কষ্ট দিয়েছে কি ? তিনি বললেন : না, বরং 
আমি আল্লাহ্র আশ্রয়ই বেছে নিচ্ছি। তার আশ্রয় ভিন্ন অন্যের আশ্রয়ে আমি থাকতে চাই না। 
তখন ওয়ালীদ বলল : তা হলে তুমি মসজিদুল হারামে চল। সেখানে তুমি প্রকাশ্যে আমার 
উভয়ে মসজিদে চলে গেলেন। ওয়ালীদ সকলকে লক্ষ্য করে বলল : এই যে ‘উসমান ইব্‌ন 
মায'উন-_সে আমার আশ্রয় ফিরিয়ে দিতে এসেছে । তখন “উসমান (রা) বললেন : হ্যা, সে 
সত্য বলেছে। আমি তাকে ওয়াদা পালনকারী এবং একজন উত্তম আশ্রয়দাতা পেয়েছি। তবে 
আমি আল্লাহ্‌ ভিন্ন আর কারও আশ্রয়ে থাকতে চাই না। তাই তার আশ্রয় প্রত্যাখ্যান করছি। 
এই বলে তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। তখন কবি লাবীদ ইবৃন রবী“আ ইব্ন মালিক 
ইব্‌ন জাফর ইবৃন কিলাব কুরায়শদের একটি মজলিসে তাদের কবিতা শোনাচ্ছিলেন। “উসমান 
(রো) সেখানে গিয়ে তাদের সাথে বসে পড়লেন। লাবীদ আবৃত্তি করলেন : 


LAN ৩ ভে 45 এ 
“শোন, আল্লাহ্‌ ছাড়া আর সবই মিথ্যা ।” 
র “উসমান রো) বললেন : তুমি ঠিক বলেছ। 
চিনির রর OSEAN 


০১1) ০৩ এ শন ৪59 
“যা কিছু এশ্বর্য, সবই অনিবার্য ধ্বংসশীল ।” ৃ 
“উসমান (রা) বললেন : তোমার কথা মিথ্যা । জান্নাতের নি'আমত কখনই ধ্বংস হবে না? 
এ কথা শুনে লাবীদ ইব্‌ন রবী“আ বললেন : হে কুরায়শ সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র 'কসম, 
তোমাদের মজলিসে বসে কেউ কখনও কষ্ট পেত না। তা এই অনাসৃষ্টি তোমাদের মাঝে কবে 
থেকে শুরু হল-? এক ব্যক্তি উত্তর দিল, ও একটা আহমক, তার দলে এরূপ-আরও কিছু 
বেওকুফ আছে, তারা আমাদের ধর্ম ত্যাগ করেছে। কাজেই আপনি ওর কথায় মনে কিছু 
নেবেন:না। উসমান (রা) তার কথার প্রতিবাদ করলেন। ফলে উভয়ের মাঝে বাদানুবাদ 
বাড়তে থাকল । এক পর্যায়ে সে লোকটি উঠে “উসমান (রা)-এর চোখে এমন জোরে চড় মারল 
যে, তার চোখটি নষ্ট হয়ে গেল। ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা কাছে বসে তার এ অবস্থা লক্ষ্য 
করছিল। সে বলল : হে ভাতিজা! আল্লাহ্র কসম, তোমার চোখের এ অবস্থা নাও হতে 
পারত। তুমি তো এক সুরক্ষিত আশ্রয়ে ছিলে। উসমান (রা) বললেন : তুমি উল্টো বলেছ, 
বরং আমার ভাল চোখটির জন্যও প্রয়োজন আল্লাহ্‌র পথে অপর চোখটির যা হয়েছে, অনুরূপ 
হওয়া। আমি যার আশ্রয়ে আছি, তিনি হে আবৃদ শামস্‌! তোমার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, 
অনেক ক্ষমতাবান । উদ, 
'. ওয়ালীদ বলল : ভাতিজা, ইচ্ছা হলে এসো, য় আমার আশ বণ কর ভিন 
বললেন : আমার প্রয়োজন নেই। 


id | সীরাতুন নবী (সা) 


আবু সালামা (রা)- ৰ জায় নেওয়া প্রসঙ্গে 


আবু সালামাকে আশ্রয় দানের কারণে আবু তালিবের প্রতি মুশরিকদের চাপ, আবূ লাহাবের 
প্রতিবাদ ও আবূ তালিবের কবিতা 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরূপ আরেকজন হচ্ছেন আবু সালামা ইবৃন ‘আবদুল আসাদ, তার 

সম্পর্কে আমার পিতা ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার (র) আমার কাছে সালামা ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 

৮1৮7 তিনি তার কাছে বর্ণনা করেছেন : 
আবু সালামা (রা) যখন আবূ তালিবের আশ্রয় লাভ করলেন, তখন বনু মাখযূমের কতিপয় 
লোক তার সাথে সাক্ষাৎ করল । তারা তাকে. বলল : হে আবূ তালিব। আপনি নিজ ভাতিজা 
মুহাম্মদকে আমাদের থেকে আগলে রেখেছেন। এখন আবার আমাদের লোককে আমাদের 
থেকে ছায়া দিচ্ছেন কোন অধিকারে ? 

আবু তালিব বললেন : সে আমার ভাগিনেয়। আমার আশ্রয় চেয়েছে। আমি যদি ভাগিনাকে 
রক্ষা করার অধিকার না রাখি, তবে ভাতিজাকেও রক্ষা করতে পারি না। 

তখন আবূ লাহাব উঠে বলল : হে কুরায়শ সম্প্রদায়, আল্লাহ্র কসম! তোমরা এই 
প্রবীণের সাথে খুব বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছ। তিনি নিজ খান্দানের একজনকে আশ্রয় 
দিলেও তোমরা তার সাথে বাড়াবাড়ি করছ। আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা এসব থেকে বিরত না 
হুল বাচি ডি হজে হম গছ ক 
করব । - 

এ এ কথা শুনে তারা-রলল : না, হে আৰু উতৰ! । আপনি যা পসন্দ করেন না, আমরা তা 
এড়িয়ে চলব। 

বলা বাহুল্য, SEEN COE ভারি 
সক্তি ছিল।-তাই তারা তাকে আর বিরক্ত না'করে সে অবস্থাতেই থাকতে দিল। ৫ 2 

-.আবূ লাহাবের 'কথা শুনে আবু তালিবের মনে একটু আশার সঞ্চার হল তিনি ভাবলেন, 
হয় লহ সা)-এর ব্যাপারে তাকে সাহা করবে। ভিন এ ব্যাপারে তাকে উদ 
নবরজয করিত রিড রন 
Se WE bio A» as is fill 

' যার চাচা আবূ উতায়বা, নিশ্চয়ই সে অবস্থান করে এমন এক সম্মানজনক স্থানে, যেখানে 
যুলুমের আচরণ অকল্পনীয় । 

358524% x টিটি রা, . 

-: আমি তাকে বলি, হে আহ তা! নিজ দল আরও সুনংগঠিত কর । কিন্তু আমার 

উপদেশ কোথায় আর সে কোথায়! 


আবূ সালামা (রা)-এর আশ্রয় নেওয়া প্রসঙ্গে ৪৭ 


৯0001 ০৬৯ bl lesa XE SSL HALLEY 
দুনিয়াতে যতদিন তুমি জীবিত থাকবে ততদিন তুমি এমন কিছুই গ্রহণ করবে না, যার 
(503০1 ০৮০ 9০ 0:0৬ X ৮৫০ ৮০৯ dl be 929 
অপরাগতার পথ পরিহার কর, 15798505588 কোনরূপ 
দুর্বলতার উপর তোমার জন্ম হয়নি । 
Wis ০৩ ০০৪০ ৮০ ৮০] bX ওত 01১ ০৬০০ ৮০০ 0৩ ৮০৬3 
: যুদ্ধরত থাক, যুদ্ধই ন্যায়দণ্ড। যুদ্ধপ্রিয়কে তুমি দেখবে না কখনও অবনমিত, যতক্ষণ না 
লোক তার কাছে সন্ধিপ্রার্থী হয় । 
(১৩০ sf ৮০৬ ৪১১০০১১7৮৪০ এএ০ 1৯ 0১ AS 
- কি করে তুমি স্বগোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, অথচ তারা তোমার সাথে কোন গুরুতর অপরাধ 
করেনি, আর তারা জয়-পরাজয় কোন অবস্থাতেই তোমার সঙ্গ ছাড়েনি। | 
| ৬০৪55 ৩১০০১ bss X 9৬৯১ ০০৪  ৬ এ] ই, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের পক্ষ হতে বনু আবৃদ শামস্‌, বনু নাওফল, je 
মাখযুমকে তাদের হঠকারিতা ও অপরাধের বদলা দিন। 
()০০)।19 ০ 55 ৬৯ X 215৯ ০৬ ০০৮65 
তারা নিষিদ্ধ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আমাদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্ত্রীতিতে ফাটল 
ধরিয়েছে। 
ৃ ৮৯110577545 28 | 
বায়তুল্লাহ্র কসম! তোমরা মিথ্যা বলেছ যে, আমাদের থেকে মুহাম্মদকে ছিনিয়ে নেওয়া 
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আৰু বু রে) কৰ্তৃক ইব্‌ন গার আহ হণ 
নি এবং পরে তা প্রত্যাখ্যান ৃ 


ইব্ন দুগ্ুরনা যে কারণে আবূ বকর (রা)-কে আশ্রয় দেয় 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : (৮8 
£র)-এর সূত্রে ‘আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন । আবু বকর (রা)- -এর জন্য যখন মক্কার যমীন 
সংকুচিত হয়ে গেল এবং তার উপর নানা রকম উৎপীড়ন চলল এবং সেই সাথে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) ও তার অন্য সাহাবীদের প্রতি কুরায়শদের নির্মম যুলুম-অত্যাচার দেখে তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর কাছে হিজরতের অনুমতি চাইলেন । তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। এরপর আবু বকর 
(রা) মক্কা ছেড়ে রানা হলেন । যখন মরা হতে এক বা দু'দিনের পথ অতিক্রম করে গেলেন, 
তখন ইবৃন দুণ্ুন্নার সাথে পথিমধ্যে তার সাক্ষাৎ হল। 


৪৮ .... সীরাতুন নবী সো) 


হয ভা রাড তিক 
সময়কার আহাবীশ (সম্মিলিত গোত্র)-এর নেতা । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আহ হের হাতি ইন রদ মালাত ই মিলল 
ইবৃন খুযায়মা ইব্‌ন মুদরিকা গোত্র এবং খুযাআ গোত্রের বনু মুসতালিক। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ গোত্রদ্ধয় পরস্পর মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল বলে তাদের নাম 
আহাবীশ । কারণ মক্কার নিম্ন এলাকায় আহবাশ নামক স্থানে এ চুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল। 

ইব্‌ন দুগুন্নাকে ইব্‌ন দুগায়নাও বলা হয়। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে ইমাম যুহ্রী (রে) “উরওয়া ইবৃন যুবায়র (র) সূত্রে 
“আয়েশা রো) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : ইব্‌ন দুগুন্না তাকে বলল : হে আবূ বকর 
কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন : আমার সম্প্রদায় আমাকে কষ্ট দিয়ে দেশ থেকে বের করে 
দিয়েছে। তারা আমাকে নানা রকম কষ্ট দিয়েছে এবং মক্কার যমীনকে আমার জন্য সংকীর্ণ করে 
' দিয়েছে। 

ইব্‌ন দুণ্ুন্না জিজ্ঞেস করল : এর কারণ? আল্লাহ্‌র কদম। জাগি বলে শের গৌরব বৃদ্ধি 
করেন। আপনি বিপদাপদে মানুষের সাহায্য করেন। আপনি একজন সৎকর্ম-পরায়ণ মানুষ । 
আপনি নিঃস্বের হাতে অর্থ যোগান (বা আপনি অন্যকে শ্রেষ্ঠতম বস্তু কিংবা অন্যের কাছে যা 
নেই, তা তাকে দান করেন)। অতএব আপনি ফিরে যান। আমি আপনার নিরাপত্তার যিম্মাদারী 
গ্রহণ করলাম । 

তখন আবূ বকর (রো) ইব্‌ন দুগুন্নার সাথে ফিরে আসলেন, তারা মক্কায় পৌঁছার পর ইব্‌ন 
দুগুন্না ঘোষণা করল : হে কুরায়শ সম্প্রদায়! আমি আবূ কুহাফার পুত্রকে নিরাপত্তা দিয়েছি। 
কাজেই কেউ যেন. তার সাথে ভাল ছাড়া কোনরূপ মন্দ ব্যবহার না করে। “আয়েশা (রা) 
বলেন : এর ফলে কুরায়শরা তাঁর সাথে সংযত আচরণ করতে থাকে। 


আবু বকর (রা) কর্তৃক ইব্‌ন দুর আশ্রয় প্রত্যাখ্যানের কারণ 

আয়েশা রো)এবলেন : বনু জুমাহ গোত্রে নিজ বাড়ির সামনে আবূ বকর (রা)-এর একটি 
মসজিদ ছিল। তিনি সেখানে সালাত আদায় করতেন ।-তিনি ছিলেন কোমল হৃদয়বিশিষ্ট 
ব্যক্তি। তিনি কুরআন তিলাওয়াতকালে কীদতেন। শিশু, গোলাম ও নারীরা আশ্চর্য হয়ে তার . 
সে অবস্থা দেখত। এটা কুরায়শদের চিন্তার কারণ হয়ে দাড়াল । তারা ইবন দুগুন্নার কাছে গিয়ে 
বলল : হে ইবন দুগুন্না ! আপনি তো এই লোকটিকে এজন্য নিরাপত্তা দেননি যে, সে আমাদের 
জ্বালাতন করবে। সে সালাতে দাড়িয়ে মুহাম্মদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয় বলে কথিত, ত তা পাঠ 
করে; আর বিগলিত হয়ে কাদে। তার সে অবস্থা মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে। আমাদের 
আশংকা হয়, পাছে সে আমাদের নারী, শিশু ও দুর্বল চিত্তের লোকগুলোকে নিজ দুলে ভিড়িয়ে 
ফেলে । আপনি তার কাছে গিয়ে বলুন, রি 
ইচ্ছা তাই করে। | 


আবূ বকর (রা) কর্তৃক ইব্‌ন দুগুন্নার আশ্রয় গ্রহণ ৪৯ 


ইব্‌ন দুণুন্না আবূ বকর (রা)-এর নিকট উপরস্থিত্র হল। সে তাকে বলল: ‘হে আবু বকর! 
আপনি নিজ সম্প্রদায়কে অতিষ্ঠ করবেন বলে তো আপনাকে আশ্রয় দ্রেইনি। আপনার বর্তমান 
অবস্থায় তারা উদ্বিগ্ন, এতে তারা পীড়াবোধ করছে। কাজেই আপনি বাড়ির ভেতর চলে যান 
এবং সেখানে বসে যা ইচ্ছা তাই করুন। 

আবূ বরুর (রো) উত্তর দিলেন : তার চেয়ে আমি তোমার নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিচ্ছি এবং 
আল্লাহ্‌র নিরাপত্তা গ্রহণ করা পসন্দ করছি। সে বলল : তবে আপনি তাই করুন! আবূ বকর 
(রা) বললেন : আমি তোমার দেওয়া নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিলাম। 

‘আয়েশা রো) বলেন : তখন ইব্‌ন দুগুন দাড়িয়ে বলল : হে কুরায়শ সমপ্রদায়। আবু 
কুহাফার পুত্র আমার আশ্রয় প্রত্যাখ্যান করেছে। কাজেই তোমাদের লোক নিয়ে এখন তোমরা 
বোঝা। 

_ ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে "আবদুর রহমান ইব্‌ন কাসিম তার পিতা কাসিম ইব্‌ন 
মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে; একদা আবু বকর (রা) কা'বা শরীফের উদ্দেশ্যে 
অগ্রসর হলেন। পথিমধ্যে জনৈক নির্বোধ কুরায়শ তাঁর পথ রোধ করল এবং তার মাথায় ধুলো 
নিক্ষেপ করল । এ সময় ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা কিংবা ‘আস ইব্‌ন ওয়ায়ল সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। 
আবু বকর (রা) তাকে বললেন : এই আহাম্মক আমার সাথে কি আচরণ করল, দেখলে ? তখন 
সে বলল : এটা তো তুমি নিজেই তোমার সাথে করেছ। রাবী বলেন, তখন আবূ বকর (রা) 
বলছিলেন : হে আমার রব! তুমিই কতই না সহনশীল । হে রব! তুমি কতই না সহনশীল! !হে 
টি 


চুক্তি অঙ্গের বিবরণ 


চি বাতিক ET আনার সৃতি 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবকে যে গিরিসংকটে অন্তরীণ করে রাখার 
জন্য কুরায়শরা চুক্তি সম্পাদন করেছিল, তারা সেখানে নির্বাসিত জীবন যাপন করে যাচ্ছিল। 
অবশেষে একদল কুরায়শ উক্ত চুক্তিপত্র বাতিল করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। তাদের মধ্যে 
হিশাম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন হারিস ইবৃন হুবায়ব ইব্‌ন নাস্র ইব্‌ন জাযীমা ইব্‌ন 
মালিক ইব্‌ন হিসল ইব্‌ন আমির ইব্‌ন লুআঈ-এর কৃতিত্ব ছিল সব চাইতে বেশি। তিনি ছিলেন 
নাযলা ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন 'আবৃদ মানাফের বৈমাত্রেয় ভাই। এ কারণে তিনি বনু হাশিমের সাথে 
২ সর্বদা আত্মীয়তা বজায় রেখে চলতেন। নিজ গোত্রের মাঝেও তার বিশেষ মর্যাদা ছিল। | 

" হিশাম অবরুদ্ধ বনু হাশিম ও বনু মুস্তালিবের কাছে গিরিসংকটে রাত্রিযোগে উট বোঝাই 
খাদ্য-সামন্ী নিয়ে আসতেন। গিরিসংকটের মুখে পৌঁছেই তিনি উটের লাগাম খুলে ভিতরে 
হাকিয়ে দিতেন। আবার কখনও এভাবে উট বোঝাই কাপড়-চোপড় নিয়ে আসতেন । মোটকথা, 
তিনি এরূপ প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে এ বিপদ মুহূর্তে তাদের সাহায্য করে যাচ্ছিলেন। | 


সীরাতুন নবী (সা) হেয় খণ্ড)--৭ 


৫০. 008. সীরাভুননবী সো) 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ; একদিন তিনি যুহায়র ইব্‌ন আবূ উমাইয়া ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন 
‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর ইবৃন মাখযূমের সাথে সাক্ষাৎ করলেন । যুহায়র ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের 
কন্যা আতিকার পুত্র । হিশাম তাকে বললেন : হে যুহায়র! তোমার কি এটা ভাল লাগে যে, 
তুমি খাওয়া-দাওয়া করবে, ভাল কাপড়-চোপড় পরবে এবং স্ত্রী- পরিবারসহ মহাসুখে থাকবে, 
আর তোমার মাতুল গোষ্ঠী দুর্বিষহ বয়কটের মাঝে থাকেবে ? তারা থাকবে ক্রয়-বিক্রয় বর্জিত 
ও বিয়ে-শাদী-বঞ্চিত ? আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলতে পারি, ত তারা যদি আবূ জাহলের 
মাতুল-খান্দান হত, ,আর এরূপ বয়কটের জন্য তুমি তাকে আহ্বান করতে, 5 
সে তোমার ডাকে সাড়া দিত না। : 

- যুহায়র বললেন : আফসোস, হে হিশাম! আমি রি করতে পারি ? জানোই তো আমি একা 
মানুষ । আমার সাথে যদি একটি লোকও থাকত, তা হলে.আমি চেষ্টা চালাতাম এবং চুক্তি 
বাতিল করেই ছাড়তাম। হিশাম বললেন : একজন লোক তোমার পক্ষে আছে। যুহায়র 
বললেন : সে কে ? তিনি বললেন : আমি । যুহায়র বললেন : দিইনি 
যায়কিনা? 


মুতঙঈম ইব্ন আদীকে দলে ভেড়ানো জন্য হিশামের প্রচেষ্টা 

তখন হিশাম গিয়ে মুতঈম ইব্‌ন ‘আদী ইব্‌ন নাওফাল ইব্‌ন 'আব্দ মানাফের সাথে সাক্ষাৎ 
করলেন এবং তাকে বললেন : হে মুতঈম! তোমার কি এটা পসন্দ যে, তোমার চোখের সামনে 
“আবৃদ মানাফ গোত্রের দু'টি শাখা ধ্বংস-হয়ে যাবে, আর তুমি তাতে কুরায়শদের সমর্থনে 
থাকবে ? শোন, আল্লাহ্র কসম করে বলছি, তোমরা যদি কুরায়শদের এভাবে সুযোগ দিতে 
থাক, তা হলে তারা একদিন তোমাদের দিকে আরও দ্রুত অগ্রসর হবে । মুতঈম বললেন : 
আফসোস! আমি তো একা-_কাজেই আমি কি করতে পারি ? হিশাম বললেন : তুমি একা 
নও,-তোমার দাস আছে 1 তিনি জিজ্ঞেস.করলেন : কে সে? হিশাম বললেন : আমি! মুতঈম 
বললেন : আমাদের জন্য তৃতীয় একজন খোঁজ কর। হিশাম বললেন : তাও পেয়েছি ৷ মুতঈম 
জিজ্ঞেস করলেন : কে সে ? তিনি বললেন : 77855 
আমাদের জন্য চতুর্থ আরেকজনের অনুসন্ধান কর । : ৃ 


আবুল বাখতারীকে দলে ভেড়ানোর জন্য হিশামের চেষ্টা _ ৃ 

এরপর হিশাম বাখতারী ইব্‌ন হিশামের কাছে গেলেন। তাকেও মুতঈম্‌ ইব্‌ন 'আদীর 
অনুরূপ বললেন । তিনি বললেন : আমাদের সমর্থন করবে এমন কেউ কি আছে? হিশাম বললেন 
: আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কে আছে ? হিশাম বললেন : যুহায়র ইব্‌ন আবু উমাইয়া, 
_ মুতঈম ইব্‌ন আদী ও আমি ৷ তখন বাখতারী বললেন : দেখ পঞ্চম একজন পাওয়া যায় কিনা । 


চুক্তি ভঙ্গের বিবরণ ৫৯ 


নিস 58585 ৪50 
এ বিষয়ে তার সাথে আলাপ-আলোচনা করলেন । তিনি তাকে তাদের আত্মীয়তা এবং তাদের 
প্রতি দায়িতু-কর্তর্যের কথাও স্মরণ. করিয়ে.দিলেন। তখন যাম'আ তাকে বললেন : এ কাজে 
আর কেউ আমাদের সহযোগিতা করবে কি ? তিনি বললেন : হ্যা। এরপর উপরিউক্ত চার 
ব্যক্তির নাম উল্লেখ করলেন। : 


চুক্তিপত্র সা 

তারা মক্কার উঁচু দিকে হাজুন নামক স্থানের সুচনাভাগে একটি জায়গা ঠিক করে নিলেন 
যে, সেখানে তারা রাত্রিকালে গোপনে মিলিত হয়ে-এ ব্যাপারে সলা-পরামর্শ করবেন । কথামত 
তারা সেখানে একত্রিত হলেন এবং অঙ্গীকারারদ্ধ হলেন যে, উক্ত অন্যায় চুক্তিপত্র রদ করার 
জন্য তারা জোর তৎপরতা চালাবেন । যতক্ষণ না তারা সফলকাম হবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা 
তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। 

তখন যুহায়র ইব্‌ন আবূ উমাইয়া বললেন : আমিই তোমাদের আগে ভাগে থাকব এবং এ 
ব্যাপারে আমিই প্রথম কথা বলব। . 

পরদিন সকালে তারা নিজ-নিজ সভাসথলগুলোর দিকে রওয়ানা হলেন। যুহায়র ইব্‌ন আবু 
উমাইয়া অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করে, প্রথমে সাতবার কা'বা শরীফের তাওয়াফ 
করলেন। এরপর লোকদের কাছে এসে এ মর্মে ভাষণ্‌_দিলেন যে, হে মন্কাবাসী! আমরা 
খেয়ে-পরে সুখে থাকব, আর বনু হাশিম সমাজ-বর্জিত অবস্থায় ধ্বংস টস হবে, তাদের সাথে 
ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ থাকবে, এটা কি করে হতে পারে £ আল্লাহ্‌র কসম! এই সম্পর্ক নষ্টকারী 
অন্যায় চুক্তিপত্র ছিড়ে টুকরো টুকরো না করা পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হব না। 

তখন আবূ জাহ্‌ল মসজিদে হারামের এক কিনারায় বসা ছিল। সে বলল : তুমি মিথ্যা 
বলেছ। আল্লাহ্‌র কসম, ওটা ছেড়া যাবে না? যার্মআ ইব্‌ন আসওয়াদ বললেন : বরং আল্লাহ্র 
কসম! তুমিই-বড় মিথ্যাবাদী ।-আমরা শুরুতেই এ চুক্তিতে সম্মত ছিলাম না? আবুল বাখতারী 
বললেন : যাম“আ ঠিকই বলেছে, এতে যা লেখা হয়েছে, তাতে আমরা রাষী নই এবং আমরা 
তা স্বীকারও করি না।-মুতঈম ইব্‌ন “আদী বললেন : তোমরা দু'জনে সত্যই বলেছ। এর 
বিপরীত যে বলে, সে-ই মিথ্যুক । আমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে এই চুক্তির সাথে নিজেদের 
সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করছি। হিশাম ইব্‌ন 'আমরও তাদের সমর্থন করলেন। আবূ জাহল এসব 
শুনে বলল : নিশ্চয়ই এটা রাতের অন্ধকারে স্থির করা হয়েছে এবং অন্য কোথাও বসে 

সলা-পরামর্শ করে এরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 

তখন আবু তালিব মসজিদের এক কোণে উপরিষ্ট ছিলেন। মুতঈম উঠে গিয়ে চুক্তিপত্রটি 
ছেড়ার জন্য নামিয়ে আনলেন । দেখা গেল তার -$ এ... (হে আল্লাহ! আপনার নামে আরম্ভ 
করছি) অংশটুকু ছাড়া, বাকি টুকু উইপোকা খেয়ে ফেলেছে। : ও ৃ 


৫২ সীরাতুন নবী (সা) 


চুক্তিপত্র লেখকের হাত অবশ হওয়া প্রসঙ্গে 
নারির ইক হরি ভারে পরবর্তীকালে তার হাত 
অবশ হয়ে যায়। 


চুক্তিপত্র কীটে খাওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংবাদ দান ও পরবর্তী বৃত্তান্ত 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এক বর্ণনায় জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সো) আবূ তালিবকে 
বলেছিলেন : হে চাচা! আমার রব কুরায়শদের চুক্তিনামা খেয়ে ফেলার জন্য উইপোকাকে 
ক্ষমতা দিয়েছেন। তার যত জায়গায় আল্লাহ্‌র নাম লেখা ছিল, তা বাদ দিয়ে তাদের যুলুম, 
আত্মীয়তা বিচ্ছেদ ও অপবাদমূলক যত কথা ছিল, তা উইপোকায় খেয়ে ফেলেছে । আবু তালিব 
বললেন : তোমার রব কি তোমাকে এ সংবাদ জানিয়েছেন ? তিনি বললেন : হ্যা। আবূ তালিব 
বললেন : ডা হযে আহৰি উন তোর নিউ সারের লডি 
কুরায়শদের কাছে চলে গেলেন। 

তিনি বললেন : হে কুরায়শ সম্প্রদায়! আমার ভাতিজা আমাকে এই এই সংবাদ দিয়েছে। 
কাজেই তোমরা এসে দেখ, তোমাদের চুক্তিপত্রের কি অবস্থা । তার সংবাদ যদি সঠিক হয়, তা 
হলে তোমরা আমাদের সাথে এই সম্পর্কচ্ছেদ পরিহার কর। আর তোমরা তোমাদের অবস্থান 
হতে সরে আস। পক্ষান্তরে তার সংবাদ যদি সত্য না হয়, তবে আমি তাকে তোমাদের হাতে 
তুলে দেব। 

কুরায়শগণ বলল : আমরা এতে রাষী। তারা সকলে এ প্রস্তাবে একমত হল। অবশেষে 
চুক্তিপত্র নামিয়ে আনা হল। দেখা গেল, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দেওয়া খবর সম্পূর্ণ সত্য ৷ কিন্ত 
এতে তাদের হঠকারিতা আরও বেড়ে গেল । এ সময় কুরায়শের উপরিউক্ত দলটি চুক্তিনামাটি 
টুকরো টুকরো করে ফেলল। 


চুক্তি ছিননকারীদের প্রশংসায় আবূ ভালিবের কবিতা 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইউজ নার গান 
গেলে, যারা এ চুক্তিনামা ছিন্ন করেন, আবু তালিব তাদের প্রশংসায় এ কুবিতা রচনা করেন : 
॥ ১৪১] ০০১০401১৮60 dex এ) তি আপ 1 ০৯১ 
কে আছে এমন যে সুদূর সাগরের ওপারে অবস্থিত আমাদের ভাইদের কাছে পৌছে দেবে 
আমাদের রবের আচরণের কথা । আল্লাহ্‌ তো মানুষের প্রতি অতি মেহেরবান। 
| ১০ 401 asp 0৮ YS 019 X ০৪০ imal 01 ৯০০০৪ 
তাদের কাছে পৌছে দেবে এ বার্তা যে, 57558555955 
গভির রর ররর 


a PIE ০০৮ ১৩ ০3 ৯ চিপ Png এ ৯25 
চুক্তিটি ছিল অপবাদ ও ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যায পরিপূর্ণ, কিন্তু মিথ্যা কখনও স্থায়ী হয় না। 
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১১০০ 4১০ 50০ % ১০ lS ০৪ ০ ও) ০955 
Sin SLC একি হয়েছিল যারা এতে পুরোপুরিভাবে 
একমত ছিল না। ফলে এ চুক্তির অশুভ পাখি তাদের মাথার উপর ঘুরপাক খাচ্ছিল । 
diay ১০০ ৬০ ভা X এড সি) US SSS, 
বস্তুত চুক্তপত্রের এ ব্যাপারটি ছিল এমন এক জঘন্য অপরাধ, যার বদলে সংশ্লিষ্ট সকলের 
হাত ও গর্দান কেটে ফেললেই উচিত বিচার হত। 
১০০০৭ বসি ০৩ শোন ৯1945 Sl hal 05 
মক্কার উভয় পাশের লোকদের যখন পথিকেরা অতিক্রম করে, তখন তারা তাদের 
অনিষ্টের আশংকায় সেখান থেকে ভীত-প্রকম্পিত অবস্থায় দ্রুত পালিয়ে যায়। , 
es 1১ ০৬০ A * ১০০1 24 ৩1০৮ ৮) 
আর উপার্জনকারীকে ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অবকাশ দেওয়া হয় যে, সে 
তিহামার পথ ধরবে, না কি নজ্দের। ূ 
১১০০১ ৭৪৪ পর্বত তত ৬ ৯ তলত তেলী টী তেই ০১ 
আখশাবায়ন পর্বতদ্বয়ের মাঝখানে উঠে আসে এমন এক বাহিনী, যার রয়েছে ঢের তিক্ত 
ফল-তীর, ধনুক আর তরবারি । 
27555518272 
যদি এমন কেউ থাকে, যে মান-সম্মানের সাথে মক্কায় লালিত-পালিত হয়েছে; তবে তার 
জেনে রাখা উচিত যে, আমরা মক্কা উপত্যকায় পুরুতানুক্রমে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত । 
১০৯০১ Las 9১০ 4৩ ৮5 X IDG 5 ৮05 ক 90৪ 
আমরা এখানে প্রতিপালিত হয়েছি, যখন এখানকার জনসংখ্যা ছিল সামান্য । এরপর 
আমরা দিন দিন কল্যাপপ্রাপ্ত হতে থাকি; আর আমাদের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে । 
১০০৮ idl sal clay 19 ৮৮৫৮০ PU এ) এস pis 
যায়। আমরা তখনও অন্নদান করি, যখন জুয়ার তীর তুলতে গিয়ে কেঁপে ওঠে প্রতিযোগীর 
হাত। 
05৮9৮ ৬১৩ এ X 1১ ০১৪৫ ৯০ এ]। ১৯ 
আল্লাহ্‌ তাআলা সেই দলটিকে উত্তম বদলা দান করুন, যারা হাজুন থেকে একের পর 
এক জনসমক্ষে এসে হাযির হয় এবং তাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধির কথা শোনায় এবং সৎপথের সন্ধান 
a তে J 
০০০15 চা 1১১৪ 
তারা খাতমুল-হাজুন নামক স্থানে এমনভাবে বসে ছিলেন, যেন তারা রাজশ্যবর্গ। বস্তুত . 
তারা ছিলেন সম্মানিত নেতাদের মধ্যে অতি মর্যাদাবান । 
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-১০৯ (১০1০০ ০ sb ১] * ০০৬ io ৭৩ els ll 
কতবার সহযোগিতা করেছিলেন, তারা প্রত্যেকে ছিলেন বাজপাখির মত । যখন তারা 
055508 তখন তারা ধীর পদক্ষেপে চলতেন। 
১55৮4 588 ot X SU ৮91 de Se SF 
অনেক বড় বিপজ্জনক কাজেও তারা সাহসিকতার পরিচয় দেন, তারা যেন এক-একটা 
অগ্নিশিখা, 55877 7 
রঃ ১২০ ০3 উপ শি | * ৩ আঠা ৩৫ AN ৩ 
তারা লুআঈ ইব্ন গালিবের বংশধরদের মধ্যে অন্যতম মর্যাদাবান, যখন তদের সাথে 
কোন অবমাননাকর আচরণ করা হয়, তখন তাদের চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। 
as pl এই এও এ X ৩ hs ০৬ Sel ১০৮ 
্‌ তারা দীর্ঘ দেহের অধিকারী, তাদের পায়ের অর্ধেক পরিধেয় বস্ত্রের বাইরে থেকে যায়। 
তাদের চেহারার বদৌলতে মেঘ বৃষ্টি বর্ষণ করে এবং নিজেকে ধন্য মনে করে। 
| ২২৮৩৪২৪৯৮০০ ৬০০০ এডি ০০ ৯ 01 a ১৩০ ৪৪ 
রি জননেতা এবং নেতার সন্তান, তারা অন্যকেও অতিথি আপ্যায়নে উৎসাহিত 
করে: এবং নিজেরাও এ উেশযেঅর্থ সু করে। i 
MDL 3 ০৬৮ oss Blx ৬৮ niall SN ভে 
Ee রাজ রদ তখন তারা তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য 
57 
এসএ টি ৮1 ০191 be x Te YS chal এ? BI 
_ এ সন্ধিপত্রে হস্তক্ষেপ করে এমন সব লোক, যাঁরা নির্মল চরিত্রের অধিকারী, বৃহৎ 
এ ভাতে তদুপরি তারা-সর্বজননন্দিত। . 7 
ৃ ১৮০০] ৮০০০৬ ০০ x rl এ এ ৮০০০ las 
্ ভার রিলে যা নিহত সে নিযে নিল না কাদে দের উদ স্থানে 
না তিরজা রে ভিতর আর এ সময় অন্য লোকেরা নিদ্রায় বিভোর ছিল। 
(০০১ ক এ এ ৮9৮ ৬৪১০ an 02 de 2 (১ 
তারা সাহ্‌ল ইব্‌ন বায়যাকে রাখী করে ফিরিয়ে দিল, আর তাদের এ কাজে মুহাম্মদ (সা) 
ও আবূ বকর (রা) খুশি হলেন। 
রা ১১৯০ ৬৩ ৮১৫০৩ 3 x Ul এই এ 45855 22- 
এরা আমাদের বড় বড় কাজে অংশগ্রহণ করেছে £ আমরা, তো এ চুক্তিপত্রের আগে, বহু 
আগ থেকেই পরস্পর বন্ধুভাবাপন্ন ছিলাম | - 
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বিটি নাতির জীন 
দত অতীত থেকে আমরা কখনও মুকেশ দেইনি। আমরা যা চাইতাম ডা 
করতাম, কিন্তু কখনও কঠোর হতাম না। 
রঃ 55550555882 
সুতরাং হে বনু কুসাই! তোমাদের জন্য আশ্চর্য! তোমরা কি কখনো তোমাদের ভাল-মন্দের 
কথা চিন্তা করেছ, আগামীকাল কি ঘটতে পারে, সে ব্যাপারে তোমরা কি একবারও চিন্তা করে 
দেখেছ? 
| ১১০৫৩ OUST ৬৪০ X HU IG LS SU sb 
ERE Be Ea যেমন কেউ বলেছিল : হে আসওয়াদ 
পাহাড়! কথা বলার শক্তি তোমারই আছে, যদি তুমি বলতে । 


মুতঈম ইব্ন ‘আদীর ইত্তিকালে হাস্সান (রা)-এর শোকগাথা এবং চুক্তিপত্র বাতিলকরণে 
তার অবদান প্রসংগে Oo 
মুতঈম ইব্‌ন ‘আদীর ইন্তিকাল হলে হাস্সান ইব্‌ন সাবিত (রা) নিম্নের শোকগাথাটি রচনা 
করেন। চুক্তিপত্র বাতিলকরণে তিনি যে অবদান রাখেন, তা তিনি এ শোকগাথায় তুলে 
৮০1 ৮০৩ এটা 0১ ০০ X ০৯৯০) pl দিও ০০৪ ভা 
হে চোখ! গোত্র-প্রধানের শোকে কাঁদো, অশ্রু উজাড় করে দাও। আর যখন অশ্রু ফুরিয়ে 
যাবে, তখন রক্তধারা ঝরাতে থাকবে। 
(5505 4 ৩১১৬০ ০৮] ৬০ x EE all hESC 
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থাকবে, যতদিন মানুষ কথা বলবে। 
৮০4০০ pl EE HE 1১০1১ Al ১২০ রি 
প্রতিপত্তির যদি ক্ষমতা থাকত কোন মানুষকে চিরদিন বাচিয়ে রাখার, ত তা হলে মুতঈমকে 
তার প্রতিপত্তি আজও বাচিয়ে রাখত... 
টা COE HOT EEE 
তুমি আল্লাহ্র রাসূলকে তাদের থেকে আশ্রয় দিয়েছ। সুতরাং যতদিন আল্লাহ্‌র ডাকে 
সাড়া প্রদানকারী ইহ্রাম বেঁধে লাব্বায়ক বলবে, ত ততদিন তারা তোমার কৃতজ্ঞতার পাশে 
আবদ্ধ থাকবে । _ . 
৯০৯ sl 05782552528 
এ ৬ বনু কাহতান এবং বনু জুরহুমের অবশিষ্ট লোকদের 


৪ সীরাতুন নবী সো) 


৬৪ এ ৬19 5০৮১5 5৯27৯৮০1১৮1) 
তবে তারা একযোগে বলবে ; তিনি তীর আশ্রিতের দেওয়া অংগীকার পূরণ করেন এবং 
তিনি আদায় করেন নিজ যিম্মাদারী, যখন তা আদায়ের সময় আসে । ' 
৪) pol শির le এত ৮ পি ৯০০ এন lls LS 
পুরিভিচি তের নারি মির চন সুজান টাও রা যা আর মত অমি সন্ধান 
ও মর্যাদাসম্পন্ন। 
(414401131১৩ or pols X এও ০৮0) ab BI ঞোঃ 
আর যখন সে অস্বীকার করে, তখন তার মত অস্বীকারকারী আর কেউ নেই । আর সে 
চরহ উনিই রাতে তর সারির ২ ডি বিভোর 
থাকে। 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ কবিতার ০.৫ সলিত লাইনটি ইব্‌ন ইসহাক ছাড় অন্যদের 


/ 


সূত্ৰ থেকে প্রাপ্ত। 
সৃতঈম ইব্‌ন আদী রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে যেভাবে আশ্রয় দিয়েছিলেন 


ইৰ্‌ন হিশাম বলেন : হাস্সান (রা) এ কবিতায় বলেছেন (৫১ এ! ১. ০,৯। [রাসূলুল্লাহ 
(সা)-কে তুমি তাদের থেকে আশ্রয় দিয়েছিলে] । 


লা টা ও 


এ উক্তি দিয়ে তিনি এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, যখন রাসুলুল্লাহ (সা) তাযফবাসীদের 


তার প্রতি ঈমান আনার এবং তীর সহযোগিতা করার আহবান জানালেন, কিন্তু তারা তার এ 
আহবানে সাড়া দিল না, তখন তিনি হেরা পর্বতে চলে গেলেন। এরপর তিনি আখনাস ইব্‌ন 
শুরায়কের কাছে তার আশ্রয় চেয়ে তার কাছে খবর পাঠালেন। সে উত্তর দিল : আমি 
কুরায়শদের মিত্র । এক গোত্রের মিত্র তাদের প্রতিপক্ষকে আশ্রয় দিতে পারে না। এরপর তিনি 
সুহায়ল ইব্‌ন আমরকে অনুরূপ অনুরোধ জানালেন। সে বলল : বনু ‘আমিরের লোক বনু 
কা'বের বিরুদ্ধে কাউকে আশ্রয় দেয় না। অবশেষে তিনি মুতঈম ইব্‌ন 'আদীর কাছে লোক 
পাঠালেন। মুতঈম তীর অনুরোধ রক্ষা করলেন। মুতঈম ও তার খান্দানের লোকসহ অন্তর 
সঙ্জিত হয়ে মসজিদে হারামে প্রবেশ করলেন এবং তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সেখানে 
প্রবেশ করার জন্য ডেকে পাঠালেন । তিনি এসে বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করলেন এবং সেখানে 
সামাদ তিনি) কর বাড়িতে তর জাজের যাস্মান রে এ 
ঘটনারই প্রতি ইঙ্গিত করে উপরোক্ত উক্তি করেন। | 


চুক্তিপত্র বাতিলকরণে হিশাম ইব্ন ‘আমরের অবদান ও হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) কর্তৃক 
তার প্রশংসা 

প্রশংসনীয় অবদান রেখেছিলেন বলে, হাস্সান ইব্‌ন সাবিত আনসারী (রা) তার প্রশংসা করে 
বলেন : 


চুক্তি ভঙ্গের বিবরণ | | ৫৭ 
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বনু উমাইয়া কি তাদের যিন্মাদারী পূরণ করবে, 
যেমন তা পূরণ করেছে হিশামের প্রতিবেশীগণ ? 
_ তারা হারিস ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন সুখামের বংশধর, 
যারা তাদের আশ্রিতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে না । 
বনু হিস্ল যখন কাউকে আশ্রয় দিয়ে নিরাপত্তার দায়িতৃ নেয়, তখন তারা তা যে কোন 
১5557985518 


তুফায়ল ইব্‌ন “আমর দাওসী রো)- এর ইসলাম গ্রহণ 


কুরায়শ কর্তৃক নবী সো)- এর কথা না শোনার জন্য তাকে সতকীকিরণ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার সম্প্রদায়কে পাপ-পঙ্ধিলতা হতে বিরত হওয়ার 
জন্য উপদেশ দিতে থাকেন এবং তাদের মুক্তির পথে আহবান জানাতে থাকেন। ওদিকে 
তাদের হাত থেকে যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তীকে হিফাযত করলেন, তখন তারা নতুন কৌশল 
অবলম্বন করল। তারা মন্কাবাসী ও মক্কায় আগত অপরাপর আরববাসীকে তীর ব্যাপারে সতর্ক 
করতে লাগল, যেন কেউ তার কাছে না আসে, তার কথা না শোনে। 


" তুফায়ল ইব্‌ন ‘আমর দাওসী নিজ ঘটনা সম্পর্কে বলতেন : রাসূলুল্লাহ্‌ সো) মক্কায়... 


থাকাকালে তিনি একবার কোন কাজে সেখানে আসেন। তিনি ছিলেন একজন কবি, বিচক্ষণ ও 
শরীফ লোক। তিনি মক্কায় পৌছানোর সাথে সাথেই একদল কুরায়শ তার সাথে সাক্ষাৎ করল 
এবং তাকে বলল : হে তুফায়ল! আপনি আমাদের দেশে এসেছেন (খুবই খুশির কথা), তবে 
সাবধান থাকবেন। কেননা আমাদের মাঝে এই যে লোকটির অভ্যুদয় হয়েছে, সে আমাদের 
জটিলতার মাঝে ফেলে দিয়েছে। সে আমাদের এক্য নষ্ট করেছে এবং আমাদের দীনের. 
ব্যাপারে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। তার কথা যাদুর মত যা পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই ও স্বামী-স্ত্রীর 
মাঝে ফাটল ধরায়। আমরা আপনার জন্য আশংকা. করছি যে, সে আমাদের যে বিপদে 
ফেলেছে, সে বিপদে আপনাকে ও আপনার কাওমকে ফেলবে । কাজেই আপনি কখনো তার 
সাথে কোন কথা বলবেন না এবং তার কথা শুনবেনও না। 


ভুকায়ল ইব্ন আমর কর্তৃক কুরায়শদের কথা মেনে চলা, পরে তা ্রত্যা্যান করা এবং 
শেষে নবী (সা)-এর কথা শ্রবণ 

' তুফায়ল (রা) বলেন : আল্লাহ্‌র কসম, ত তা এভাবে আমার পেছনে লেগে বারল। ফলে 
আমিও সংকল্প করলাম, ত তীর কোন কথা শুনব না এবং নিজে তার কাছে কিছু বলব না। 


সীরাতুন নবী (সা) (২য় খণ্ড)-_৮ 


৫৮ 'সীরাতুন নবী সো) 


এমনকি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার কোন কথা কানে ঢুকে পড়তে পারে এ আশংকায় আমি যখন 
কাবা শরীফে যেতাম, তখন কানে কাপড় এঁটে নিতাম । এমনিভাবে আমি একদিন যখন কাবা 
শরীফে যাই, তখন দেখি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সেখানে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছেন। আমি তার 
কাছাকাছি এক জায়গায় দাড়ালাম ৷ কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছা ছিল আমাকে তীর কিছু কথা 
শোনানোর । তিনি বলেন : তখন আমি সুন্দর কথা শুনলাম । মনে মনে বললাম : আমার মা 
সন্তানহারা হোক। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো একজন কৰি ও বুদ্ধিমান লোক। ভাল-মন্দ 
আমার কাছে অস্পষ্ট থাকে না। কাজেই আমি তার বক্তব্য শুনছি না কেন ? যদি ভাল হয় তা 
"গ্রহণ করব, আর যদি মন্দ হয়, তবে তা বর্জন করব। 


রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ এবং তীর দাওয়াত গ্রহণ: 

তুফায়ল (রা) বলেন : জানিনা তারা রাহ 
বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন । আমি তাঁর অনুসরণ করলাম 1 তিনি তীর বাড়িতে প্রবেশ করলে 
আমিও তার সংগে প্রবেশ করলাম ৷ তারপর বললাম : হে মুহাম্মদ! আপনার সম্প্রদায় আপনার 
সম্পর্কে এই এই কথা বলে। আল্লাহ্র কসম! তারা আমাকে আপনার ব্যাপারে এত বেশি ভয় 
দেখিয়েছে যে, আমি আমার কানে তুলা পর্যন্ত গুঁজে নিই, যাতে আমি আপনার কোন কথা 
শুনতে না পাই। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল ভিন্ন, তি তিনি আমাকে আপনার কথা শোনালেন । আমি 
এক সুমধুর বাণীই শুনেছি। কাজেই আপনি-আগরনার দীনের বিষয়টি আমার সামনে তুলে 
ধরুন । তিনি আমার সামনে ইসলাম পেশ করলেন এবং আমাকে কুরআন পাঠ করে শোনালেন । 
আল্লাহ্‌র কসম! এমন মধুর বাণী আমি আর কখনও শুনিনি এবং এমন ভার্সাম্যপূর্ণ ধর্মীয় 
বিডি কুরানে রাবির দাগ জানহ হ্যা কুয়া যাহ সাজের সজা 
দিলাম। 
এরপর আমি বললাম : হে আল্লাহ্র নবী; সামি আমার সপ্পদায়ের একজন মানযাণয 
ব্যক্তি। আমি তাদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের ইসলামের দাওয়াত জানাব । আপন্নি আল্লাহ্‌র 
কাছে দু'আ' করুন, যেন তিনি আমাকে এমন কোন নিদর্শন দান করেন, যা আমার দাওয়াতের 
পক্ষে সহায়ক হবে । তিনি বললেন : রি “হে আল্লাহ! তাকে একটি নিদর্শন দিন!’ 


যে নিদর্শন তাকে দেওয়া হয় 

তুফায়ল (রা) বলেন : আমি স্বদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম । যখন এক গিরিপথে 
পৌছলাম, তখন আমার দু'চোখের মাঝ বরাবর একটি আলোকবর্তিকা জ্বলে উঠল। সেখানে 
একটি কাফেলা পানি গ্রহণের জন্য অবস্থান করছিল । আমি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করলাম, এটা 
আমার চেহারা ভিন্ন অন্য কোথাও স্থানান্তর করে দিন। আমি আশংকা করছিলাম যে; লোকেরা 
ভাবতে শুরু করবে তাদের ধর্ম ত্যাগের কারণে আমার চেহারা বিকৃতি ঘটেছে। তখন সে 
আলো সরে গিয়ে আমার চাবুকের মাথায় পড়ল।. উক্ত কাফেলার লোকেরা একটি ঝুলন্ত 


তুফায়ল ইব্‌ন “আমর দাওসী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ৫৯ 


85555547559 
দিকে নেমে আসলাম এবং তাদের-সাথে মিলে গেলাম । রী 


তার পিতাকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া প্রসঙ্গে | 

তুফায়ল (রা) বলেন : বাড়ি আসার পর আমার বৃদ্ধ পিতা আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে 
আসলেন। আমি বললাম : হে পিতা! আপনি আমার কাছে আসবেন না । আমি আপনার নই, 
আপনিও আর আমার নন। তিনি বললেন : কেন হে বৎস ? বললাম : আমি ইসলাম গ্রহণ 
করেছি এবং মুহাম্মদ (সা)-এর দীন অবলম্বন করেছি। তিনি বললেন : বৎস! তোমার দীনই 
আমার দীন। বললাম : তা হলে যান, গোসল করুন এবং কাপড়-চোপড় পবিত্র করুন। 
তারপর আসুন, আমি যা শিখেছি তা আপনাকেও শিখিয়ে দেব । কাজেই তিনি গিয়ে গোসল 
করলেন এবংকাপড়টোপড় পাক-পবির কঁরে জাৰা! কিরে জীগলেন। আমি তাঁর সামনে 
ইসলামের বাণী পেশ করলাম । ফলে তিনি ইসলাম কবূল-করলেন। 


তার স্ত্রীকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া প্রসঙ্গে : | 

তিনি বলেন : এরপর আমার স্ত্রী আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসল । আমি বললাম : তুমি 
আমার থেকে দূরে সরে যাও । তুমি আর আমার কেউ নও, আমিও তোমার কেউ নই । সে 
বলল : এর কারণ কি ? আমি বললাম : ইসলাম তোমার ও আমার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে 
দিয়েছে । আমি দীনে ইসলামের দীক্ষা নিয়ে মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারী হয়েছি। সে বলল : তা 
হলে আমার দীনও তাই, যা আপনার দীন। আমি বললাম : ডালা য়াং ররর পানি 
হতে পাক-পবিত্র হয়ে আস। 

ইব্ন হিশাম বলেন : যপ্ঞশারা ছিল দাস গোত্রের একটি প্রতিমা? তার জন্য তারা এরুটি 
পশু চারণক্ষেত্র বরাদ্দ করে রেখেছিল । এ চারণক্ষেত্রে পাহাড় থেকে নেমে আসা পানি জমে 
একটি ক্ষুদ্র জলাশয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। যুশ্-শারার পানি বলতে সে জলাশয়ের পানি বোঝানো 
হয়েছে। 

তুফায়ল (রা) বলেন : আমার স্ত্রী বলল, আমার পিতামাতা, আপনার প্রতি কুরবান হোক, 
যুশ্-শারার পক্ষ হতে আমাদের শিশুর কোন ক্ষতির আশংকা নেই তো ? আমি বললাম : না। 
সে দায়-দায়িত্ব আমার । কাজেই সে গিয়ে গোসল করে আসল । আমি তার কাছে ইসলামের 
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রর নিজ.গোরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া, তাদের বিলম্ব করা হিমুর জের 
ৰ্বাসূলুন্রাহ্‌ (সা) সঙ্গে মিলিত হওয়া 

তুফায়ল (রা). বলেন : এরপর আমি দাওস গোঁরকে ইসলামৈর প্রতি জাহান জানলাম 
কিন্তু তারা সাড়া দিতে বিলম্ব করল। পরে আমি মক্কায় এসে রাসূলুল্লাহ্‌.(সা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করুলাম এবং তাকে বললাম : হে আল্লাহ্‌র নবী! দাওস গোত্র অশ্লীলতার মাঝে ডুবে রয়েছে। 


৬০ _ সীরাতুন নবী (সা) 


আপনি তাদের জন্য বদ দু'আ করুন। তিনি বললেন : ইয়া আল্লাহ্‌! দাওস গোত্রকে হিদায়াত 
দান করুন। তারপর তিনি আমাকে বললেন : তুফায়ল, তুমি তোমার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে 
যাও। তাদের আবার দাওয়াত দাও। আর দাওয়াতের কাজে নম্রতা বজায় রাখবে । 
_. তুফায়ল (রা) বলেন : আমি দাওস গোত্রের এলাকায় দাওয়াতী কার্যক্রম চালাতে থাকলাম । 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মদীনায় হিজরতের পরও তা চালু থাকল । এর মধ্যে বদর, উহুদ ও 
ন্দকেরযুদ্ধও সংঘটিত হয়ে গেল। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উদ্দেশে; রওয়ানা 
হলায়। এ সময় আমার সাথে ছিল দাওস গোত্রের এ সব লোক, যারা আমার ডাকে সাড়া দিয়ে 
ইসলাম কবুল করেছিল। 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) খায়বারে অবস্থান করছিলেন। পরিশেষে আমি দাওস গোত্রের সত্তর বা 
আশিটি পরিবার নিয়ে মদীনায় পৌছলাম। পরে আমরা সেখান থেকে খায়বারে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর সংগে মিলিত হলাম । তিনি গনীমতের মাল থেকে অন্যান্য মুসলমানের সাথে 
আমাদেরও অংশ দিয়েছিলেন 
তার যুলকাফায়ন প্রতিমায় অগ্নি সংযোগ এবং এ সম্পর্কে তার কবিতা 
-. তুফায়ল (রা) বলেন : এরপর থেকে মক্কা বিজয় হওয়া পর্যন্ত আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
সঙ্গে ছিলাম। একদিন আমি আরয করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা)! আমাকে যুলকাফায়ন 
তি সি দার না বরণ করুন বুলকাকায়দ ছিল আন হনামা পোদের. 
এরি নু 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সেমতে তুফায়ল (রা) হুলকাফায়ন প্রতিমা ধ্বংসের জন্য যাত্রা 
করলেন। ভন সেখানে পৌছে মুভিটি গায়ে সংযোগ করে আবৃত্তি তে লাগলেন: 
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| _ দেখ, আমি তোমার বুকের ভিতর আন চুকিয়ে দিলাম ॥ 


৬ দহন পল তার স্বপ্ন ও শাহাদত প্রসঙ্গে 
এরপর তুফায়ল (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ফিরে আসেন এবং তার ওফাত পর্যন্ত 
তিনি মদীনাতেই তার সংগে অবস্থান করেন। আরবের বিভিন্ন গোত্রের ধর্মত্যাগ-এর ফিতনা 
বিস্তার লাভ করলে তিনি মুসলিম মুজাহিদদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। তুলায়হাকে 
দমন ও নাজদের বিদ্রোহ প্রশমনের কাজ' সমাপ্ত করে মুজাহিদগণ ইয়ামামা যাত্রা করেন। 
তুফায়ল (রা) এসব অভিযানে সক্রিয় ভূমিকা 'রাখেন। তার পুত্র “আমর (রা)-ও তার সাথে 
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ছিলেন৷ ইয়ামামা যাত্রার পথে তুয়ায়ল (রা) একটি স্বপ্ন দেখে সঙ্গীদের কাছে তা এভাবে বর্ণনা 
ৰুরেন যে, আমি দেখনাম-: আমার মাথা কামিয়ে ফেলা হয়েছে । আমার মুখ.-থেকে একটি 
পাখি উড়ে গেল। একটি নারী এসে আমাকে তার গুপ্ত অঙ্গের ভেতর ঢুকিয়ে ফেলল । আর 
দেখলাম আমার পুত্র আমাকে দিশেহারা হয়ে খুঁজছে, শেষ পর্যন্ত সে বাধাপ্রাপ্ত হল। তোমরা 
আমাকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বল। তারা বলল : ভালই তো দেখেছেন । তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র 
কসম! আমি নিজে এর এক ব্যাখ্যা করেছি। তারা জিজ্ঞেস করল : কি ব্যাখ্যা করেছেন ? তিনি 
বললেন : আমার মাথা কামানোর অর্থ হচ্ছে__মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া । যে পাখিটি 
আমার মুখ থেকে বের হয়ে গেল, সে হচ্ছে আমার আত্মা । স্ত্রীলোকটি আমাকে তার যোনি 
গহবরে লুকিয়ে ফেলল-এর অর্থ আমার জন্য কবর খনন করা হবে এবং তার ভেতরে আমাকে 
ঢেকে ফেলা হবে। আর আমাকে আমার. পুত্রের খুঁজে বেড়ানো এবং শেষ পর্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত 
হওয়ার মানে হচ্ছে, চলি দুর রা হট রর 
পর্যন্ত সে বেঁচে যাবে)। 

বস্তুত তুফায়ল (রা) ইয়ামামার-মুদ্ধে শহীদ হন। আর তার পুত্রও এ যুদ্ধে মারাত্মকভাবে 
আহত হন, 72815 ওর আমলে তিনি 
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আশা ইব্ন কায়স ইব্ন সা'লাবার বৃত্তান্ত 


রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাক্ষাতে রওয়ানা এবং তীর প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : বকর ইবৃন ওয়ায়ল গোত্রের খাল্লাদ ইব্‌ন কুর্রা ইব্‌ন খালিদ সাদৃসী 
প্রমুখ মনীষী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আশা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন “উকাবা 
ইব্‌ন সা'ব ইবৃন ‘আলী ইবন বক্র ইবন ওয়ায়ল ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য রওয়ানা হন। আর নবী (সা)-এর প্রশংসায় তিনি তার যাত্রা পথে 
কবিতা আবৃত্তি করতে থাকেন : 
| he ilo LS cu ¥ el din ৩ of 
চোখওঠা রোগীর মত তোমারও কি চোখের পাতা লাগছে না ? তুমিও কি সাপেকাটা : 
ব্যক্তির ন্যায় বিন্দ্র রজনী যাপন করলে ? | 
1১০৫০ ০০51 ০২৪ ০৮০ x ৬3 ৭ Lidl pee ds i 
বলাবাহুল্য, এটা কোন রমণীর প্রেমজনিত কারণে নয়, (প্রিয়া) মাহদাদের সান্নিধ্য তো 
ভুলে গেছি আজ থেকে অনেক আগেই। . | টু 
[১৬ se SWS ০০4১০) * ০০৬ ১৯ SH pl এ) Ss 
বস্তুত আমি বিশ্বাসঘাতক মহাকালের কাণ্কারখানা দেখছি। আমি যখন কোন জিনিস 
ঠিকঠাক করি, কালচক্র তখন তা লণ্ডভণ্ড করে দেয়। 


্‌ 5505. জীরাতুন নবী সো) 


0১১৯৪ LS AM lis 403৯ 55894 US) IS 
«আমি কত বৃদ্ধ, দ, কত যুবক ও শত পয হরি়ছি। সময় আরা্র বিভা 
তার আবর্তিত হচ্ছে 
০ 1১) Ek ০০৮১৫৪৪1০১৮ SU 01 ৬ ৩৬] এ এ bs 
- শৈশব হতে কৈশোর, সত 
কাটিয়েছি। - 
র্‌ Eas ১৮০) চল SEG Lal টিন 
এখন আমি নুজায়র ও সারখাদের মাঝপথ অতিক্রম করছি সাদা-লালবর্ণের উটের পিঠে, 
রিনি ভাটার 
1১০৯৮১১০৮৪৪ ৩৩ ৯:০০ 9215০ 2231: 
লোন রা আমার উচিত এ উর মক 
ইনার যারে বত! 
: EL SEE RT 3০ 055 
নি দানা জি তবে এ প্রশ্ন অবান্তর নয়, সিকি জারির হর 
যায় তার সম্পর্কে প্রশ্রকারীর অভাব থাকে না। : | 
1১৮ 1 ৬৪ ৩৬৮ ৬৫ * 9 ত৭। 586 | 
উটটি দ্রুত চলার ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা করল, ফলে তার সামনের দু'পা শ্রান্ত ও দুর্বল 
হয়ে পড়ল, ত তনুও-সে এড়িয়ে চলল না. 
| 1০1 ৪৮৪৪০], bz ০1) ৯ 23০৯৮ ৩০৯ Gl ও 
দুপুরের রোদে তুমি তুমি যখন গিরগিটিকে ঘাড় বাকিয়ে থাকতে দেখতে পাও, তখনও আমার 
উট সগর্বে হেটে চলে ।, | 
Le ১৮ ০৯৮ ৮ FXII 0 3 ০১ K 
আমি কসম করেছি, কোনরূপ শ্রান্তি বা খুর খুলে যাওয়ার কারণে আমি তার প্রতি অনুথহ 
দেখাব না; রক গা হাহ তি 
৬০ 4০1৯ A 5৪০১ Al ৯ ib nl ০৬৬৪ ৬৯৩ ও ভ 
তুমি যখন হাশিমের সন্তানদের দুয়ারে গিয়ে বসবে, তখনই শাস্তি লা ক্বে এবং তার 
মুহিত মাত তর 
Lesh DIS smd ১৬ ৮ 53301353 ৩ ৬০ ভি 
তিনি আল্লাহ্র নবী, তিনি যা দেখেন তোমরা তা দেখ না; আর তীর সুখ্যাতি আমার 
জীবনের কসম! তা ছড়িয়ে পড়েছে দেশ-বিদেশের সকল উচু-নীচু স্থানে, অর্থাৎ সর্বত্র । 
1১5 as ১৯৪1 be pdx 4503 ৬৯৮৬ ০৩০ এ 
তিনি সব সময় দান-খয়রাত করে থাকেন, ত তাঁর আজকের দান আগামীকালের দানের 
জন্য অন্তরায় নয়। 
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এ) ০2০ আনাতে RE TR 
" তুমি এত ছুটাছুটি করছ কেন, অর নী টে উন 
শোনোনি__যখন তিনি উপদেশ ও সাক্ষ্য দেন ? | 
১১০১৪ 2 yl এ ১ X pe ১৮ Jor ৭০০12 | 
তুমি যদি তাকওয়ার পাথেয় নিয়ে সফর না কর এবং মৃত্যুর পর এ পাথেয় সংগ্রহকারীদের 
সাক্ষাৎ পাও-_ | 
ol 0৬ SIE AN ops X AS OHTY 0105 ০০৯৪5 
- - তবে তোয়ার অনুশোচনার সীমা থাকরে না যে,.কেন তুমি তাদের মত হলে না এবং যে 
মধ ডোমার ক্র ছিল, ও তার্‌ জন্য প্রস্তুত হলে না। .. . 
«lait loa bss ০৯৯৩ ১১৯ (6:৮5 oil ৬৪ 
সুতরাং সাবধান, মৃত জন্তুর নিকটেও যাবে না এবং রক্ত প্রবাহ করার (অর্থাৎ মূর্তির জন্য 
উৎসর্গ করার) জন্য তীক্ষ শর হাতে নিও না। 
bel 405 335 31 এ 3১ XAG ও ১০৭] এ 
আর স্বহস্তে স্থাপিত মূর্তির জন্য কুরবানী কর না । দেবদেবীর পূজা কর না, টার 
তির 


ঞ্ি 
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কোন সতী-সাধ্নীর নিকটেও যেওনা, যার স্ত্বীম তোমার: জন্য নিষিদ্ধ, সা রা 
বিবাহ কর, নয়ত স্ত্রীলোকদের থেকে দূরে থাক । 
Lil ৮০০২ 3) L3U এড 95 581 ৮113). 
আর শাস্তিদানের জন্য নিকট-আতীয়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ কর না এবং বন্দীর সাথে 
দুর্ব্যবহার কর না। 
1৯৩ 47 Stl ০) x ৬০০৪ Sill ০ এত my 
সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্‌র তাসবীহ পাঠ কর, শয়তানের গুণগান কর না, আর আল্লাহরই 
প্রশংসা কর। 
19৯০০ ৮৪ J ০৮১৪ ৯১০1০০৬৪১০৫ ০০ Laas 
্‌ আর তুমি নিঃস্ব ও অভাব্স্তদের উপহাস কর না এবং কখনো মনে কর না যে, ধন-সম্পদ 
কোন মানুষকে চিরস্থায়ী করে রাখবে। 
ক্াসূলুল্লাহ্‌ সো) মদ হারাম বলেন শুনে ভার প্রত্যাবর্তন ও মৃত্যু 
চর আ'শা মক্কায় বা তার কাছাকাছি পৌছলে জনৈক কুরায়শ মুশরিকের সাথে-তার সাক্ষাৎ 
হয়। সে তাকে তার আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বলল : সে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহণ করার 54 


EY 


৬৪ 5. সীরাতুন নবী (সা) 


বলল : হে আবু বাসীর! তিনি যে ব্যভিচার নিষিদ্ধ করেন। আশা বলল : আল্লাহ্‌র কসম! 
কাজটি গুরুতর, এতে আমার কোন্‌ আগ্রহ নেই। তখন সে আবার তাকে বলল : তিনি তো 
মদপানকেও হারাম বলেন। আশা বলল : হ্যা, আল্লাহ্‌র, কসম! এতে অবশ্য আমার কিছুটা 
আসক্তি আছে। বরং এ বছর আমি মন্কা থেকে ফিরে যাচ্ছি। এ বছর আমি স্বাদ মিটিয়ে 
মদপান করব। এরপর ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণ করব। এই বলে আ'শা ফিরে যায়। কিন্তু সে 
বছরই সে মারা যায়। সে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে আর ফিরে আসেনি । 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সামনে আবূ জাহলের লাঞ্ছনা - : 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আল্লাহ্‌র দুশমন আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম যদিও রাসূলুল্লাহ 
*সা)-এর ঘোর দুশমন ছিল, তার মনে ছিল তার প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেধ এবং তাঁকে উতলীড়নও 
করত সেই মাত্রায়, যা ত 
অপমানিত করতেন। 


আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন হিশাম বলেন : ইরাশা গোত্রের এক ব্যক্তি তার কয়েকটি 
উট নিয়ে মক্কায় আসে । আবূ জাহ্‌ল তার থেকে সে উট খরিদ করে নেয়। কিন্তু দাম নিয়ে 
টালবাহানা শুরু করে দেয়। নিরুপায় হয়ে সে ইরাশী কুরায়শদের একটি সভাস্থলে এসে 
উপস্থিত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সো) মসজিদের এক পাশে বসেছিলেন। ইরাশী লোকটি বলল : 
হে কুরায়শরা । কেউ আছে কি, যে আবুল হাকাম ইব্‌ন হিশামের কাছ থেকে আমার উটের দাম 
আদায় করে দেবে ? আমি একজন বিদেশী মুসাফির । সে আমার হক আদায়ে গড়িমসি করছে। 

রাবী বলেন : তখন সে মজলিসের লোকেরা তাকে বলল : তুমি কি এ বসা লোকটি 
[রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)]-কে দেখতে পাচ্ছ না, তুমি তার কাছে যাও সে তোমার পাওনা তার থেকে 
আদায় করে দেবে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও আবূ জাহলের মধ্যকার দুশমনির কথা জানত বলেই 
তারা এরূপ করেছিল । 


আবু জাহল থেকে লোকটির জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)- এর ন্যায়বিচার আদায় . 

ইরাশী লোকটি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সামনে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! আবুল হাকাম 
ইব্‌ন হিশামের কাছে আমার কিছু পাওনা আছে, কিন্তু আমাকে দুর্বল পেয়ে সে তা আদায়ে 
গড়িমসি করছে।.আমি একজন বিদেশী মুসাফির । আমি এ মজলিসের লোকদের কাছে তার 
থেকে আমার হক আদায়ের ব্যাপারে সহযোগিতা চেয়েছিলাম, কিন্তু তারা আপনাকে দেখিয়ে 
দিয়েছে। সুতরাং আপনি তার কাছ থেকে আমার পাওনা আদায় করে দিন, আল্লাহ্‌ আপনার 
প্রতি রহম করবেন । তিনি (সা) বললেন : তার কাছে চল, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) নিজেও তার সঙ্গে 
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উঠলেন। তা দেখে মজলিসের লোকেরা তাদের একজনকে বলল : তুমি তার অনুসরণ কর 
আর তিনি কি করেন তা দেখ । | . 

রাবী বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বের হয়ে সোজা আবূ জাহ্‌লের বাড়ি উপস্থিত হলেন এবং 
তার দরজায় করাঘাত করলেন। 

তখন সে জিজ্ঞেস করল : তুমি কে? তিনি বললেন : মুহাম্মদ ৷ তুমি আমার কাছে 
বেরিয়ে এস। 

আবু জাহল বের হয়ে তাঁর কাছে আসল। এ সময় ভয়ে তার মুখ বিবর্ণ ছিল, প্রাণ বেরিয়ে 
যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : তুমি এই লোকটির পাওনা দিয়ে দাও। সে 
বলল : হ্যা, দাড়ান, আমি এক্ষণই তার পাওনা দিয়ে দিচ্ছি। রাবী বলেন : এই বলে সে ভিতরে 
_ চলে গেল এবং তার পাওনাসহ বেরিয়ে এসে তাকে তা দিয়ে দিল। এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
ফিরে আসলেন এবং ইরাশীকে বললেন : তুমি আপন কাজে চলে যাও। ইরাশী আবার সেই 
মজলিসে গিয়ে হাযির হল। তাদের লক্ষ্য করে সে বলল : আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে উত্তম 
বিনিময় দিন। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি আমার পাওনা আদায় করে দিয়েছেন। 


আবূ জাহলের ভীত হওয়ার কারণ | | | 

কুরায়শদের প্রেরিত লোকটিও ফিরে আসল । তারা জিজ্ঞেস করল : আচ্ছা, কি দেখলে ? 
সে বলল : দেখালাম এক মহা-বিস্ময়। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি গিয়ে শুধু আবূ জাহ্‌লের দরজায় 
ৰুরাঘাত করলেন। তখন আবূ জাহ্‌ল বেরিয়ে আসল । কিন্তু ভয়ে তার প্রাণ যায় যায় অবস্থা । 
মুহাম্মদ (সা) তাকে বললেন : এই লোকটির পাওনা দিয়ে দাও। তখন সে বলল : হ্যা, দিচ্ছি। 
শ্বকটু দাড়ান, এক্ষণই তার পাওনা দিয়ে দিচ্ছি। এই বলে সে ভিতরে গেল এবং তার পাওনা 
এনে তাকে দিয়ে দিল। 

রাবী বলেন : একটু পরেই আবু জাহ্‌ল স্বয়ং সে মজলিসে গিয়ে উপস্থিত হল। তখন তারা 
তাকে ধিক্কার দিয়ে বলল : আপনার কি হয়েছে ? আজ যা করলেন, আল্লাহ্‌র কসম! এরূপ 
কর্রতে আর কখনও আপনাকে দেখিনি । সে বলল : ধিক তোমাদের! আল্লাহ্র কসম! সে গিয়ে 
ফন আমার দরজায় করাঘাত করল এবং আমি তার সামনে বেরিয়ে এসে দেখি যে, তার 
ষাখার উপর একটি ভয়ানক আজব উট । অতবড় মাথা, কাধ আর দীতবিশিষ্ট উট আমি 
ইতিপূর্বে আর কখনো দেখিনি। আল্লাহ্‌র কসম! তখন যদি আমি তার পাওনা শোধ করতে 
অস্বীকার করতাম, তবে সে উট আমাকে খেয়ে ফেলত। 


রাঙা সো) এর লাখে কানা সুরালিবীর মু 
ৰৰী (সা)-এর বিজয়, গাছের আশ্চর্য ঘটনা 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার পিতা ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার বর্ণনা করেছেন যে, মুত্তালিব 
ক্ষাত্রের কুকানা ইব্‌ন ‘আব্দ ইয়াযীদ ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন “আবদুল মুত্তালিব ইবৃন “আবৃদ মানাফ 


আ্রতুন নবী (সা) (২য় খওড)__৯ 


৬৬ _ সীরাতুন নবী (সা) 


ছিল কুরায়শদের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর। একদিন মক্কার এক পাহাড়ী পথে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে 
. তার নির্জনে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে বললেন : হে রুকানা! তুমি কি 
আল্লাহ্‌কে ভয় করবে না ? আর আমি তোমাকে যার দাওয়াত দিচ্ছি, তা কি কবুল করবে না? 
রুকানা বলল : আমি যদি জানতাম আপনার দাওয়াত সত্য, তবে অবশ্যই গ্রহণ করতাম । 
তিনি বললেন : বল তো, আমি যদি কুস্তিতে তোমাকে হারিয়ে দিতে পারি, তা হলে কি তুমি 
বিশ্বাস করবে আমার দাওয়াত সত্য ? সে বলল : হ্যা। তা হলে বিশ্বাস করব । তিনি বললেন : 
তা হলে উঠ, আমি তোমার সাথে কুস্তি লড়ব। 

রাবী বলেন : রুকানা কুস্তি লড়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দিকে অগ্রসর হল। কিন্তু 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে ধরেই এমনভাবে ধরাশায়ী করে ফেললেন যে, সে ছিল অসহায়। সে 
পুনরায় কুস্তি লড়বার প্রস্তাব করল । কিন্তু এবারও সে ধরাশায়ী হল। তখন সে বলে উঠল : হে 
মুহাম্মদ! আল্লাহ্র কসম, এ বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার । আপনি আমাকে পরাস্ত করছেন ? তিনি 
বললেন : তুমি চাইলে আরও আশ্চর্যজনক ব্যাপার দেখাতে পারি । শর্ত হচ্ছে, আল্লাহ্‌কে ভয় 
করতে হবে এবং আমার অনুসরণ করতে হবে । সে বলল : তা কি? তিনি বললেন : তুমি এ 
যে গাছটিকে দেখছ, আমি তাকে তোমার জন্য ডাকব, আর সে আমার কাছে চলে আসবে । সে 
বলল : ডাকুন তো। তিনি গাছটিকে ডাকলেন। সাথে সাথে গাছটি এসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
5858 
গাছটি তার নিজের স্থানে ফিরে গেল। 

রাবী বলেন : এরপর রুকানা তার নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে বলল : হে বনু 
'আবৃদ মানাফ। তোমরা তোমাদের এই সাথীকে নিয়ে বিশ্ববাসীর সাথে যাদুর চ্যালেঞ্জ করতে 
পার। আল্লাহ্র কসম! আমি তার চাইতে বড় যাদুকর আর কখনো দেখিনি । এরপর সে তাদের 
কাছে এ ঘটনার বর্ণনা দিল, যা সে দেখেছিল এবং তিনি যা করেছিলেন। 


বি্টান প্রতিনিধিদলের আগমন ও ইসলাম গ্রহণ 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর খবর পেয়ে আবিসিনিয়া হতে আনুমানিক বিশ 
সদস্যের একটি খ্রিস্টান প্রতিনিধিদল তীর সংগে সাক্ষাতের জন্য আসে । এ সময় তিনি 
মক্কাতেই ছিলেন। তারা তাকে মসজিদে হারামে পেল । তারা তীর কাছে এসে বসল এবং তার 
সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও তাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করল। এ সময় কুরায়শরা কাবার পাশে 
স্ব-স্ব মজলিসে বসা ছিল। প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে তাদের প্রয়োজনীয় প্রশ্নাদি, যা 
তারা জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিল, তা শেষ করলে, তিনি তাদেরকে মহান আল্লাহ্র পথে দাওয়াত 
দিলেন এবং তাদের কুরআন তিলাওয়াত করে শোনালেন । তারা যখন কুরআন শুনলো, তখন 
তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। তারা সকলে আল্লাহ্র দাওয়াত স্বীকার করে 


খ্রিষ্টান প্রতিনিধিদলের আগমন ও ইসলাম গ্রহণ | "৬৭ 


নিল এবং তীর প্রতি ঈমান আনল এবং তাকে বিশ্বাস করে নিল। তারা বুঝে ফেলল, তাদের 
কিতাবে যে আখিরী নবীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, ইনিই সেই নবী । খ্রিস্টান প্রতিনিধিদল ইসলাম 
গ্রহণ করে যখন নবী (সা)-এর নিকট হতে চলে গেল, তখন আবু জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম কতিপয় 
কুরায়শসহ তাদের সম্মুখীন হল। তারা তাদের বলল, আল্লাহ্‌ তোমাদের অমঙ্গল করুন, কি 
অশুভ কাফেলা তোমরা! তোমাদের স্বধর্মীয় ভাইরা তোমাদের প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন, 
যাতে তোমরা ফিরে গিয়ে এই লোকটির খবরাখবর তাদের জানাতে পার। আর তোমরা কি 
না তার মজলিসে বসতে না বসতেই ধর্মচ্যুত হলে এবং তার কথায় বিশ্বাস করলে ? তোমাদের 
মত আহাম্মক কাফেলা আর আমরা দেখিনি । তারা তাদের বলল : ভাই, তোমাদের প্রতি 
সালাম । আমরা তোমাদের সাথে মূর্খের ন্যায় তর্ক করব না। আমরা আমাদের কর্মফল ভোগ 
করব, আর তোমরা তোমাদের কর্মফল ভোগ করবে । আমরা আমাদের কল্যাণ সাধনে কোন 
ক্রুটি করিনি। 


প্রতিনিধি দলটির নিবাস ও তাদের সম্পর্কে কুরআনের নাধিলকৃত আয়াত 

আর বলা হয়ে থাকে এ প্রতিনিধি দলটি ছিল নাজরানবাসী খ্রিষ্টানদের । প্রকৃত অবস্থা 
আল্লাহই ভাল জানেন এ মত সঠিক হলে বলা যাবে এদের সম্পর্কেই এ আয়াত নাষিল হয় : 
ও ৩১৬০১12৩14৩ ৩4৮ ৪ 66 - ৮ হও SSNS | 
le ৪৪০ ও ৫ হতে 2448 2৭ লিও রি? এও পৰ্যন্ত | 

“এর পূর্বে আমি যাদের কিতাব দিয়েছিলাম, তারা এতে বিশ্বাস করে । যখন তাদের নিকট 
এটা আবৃত্তি করা হয়, তখন তারা বলে : আমরা এতে ঈমান আনি, এটা আমাদের প্রতিপালক 
হতে আগত সত্য । আমরা তো পূর্বেও আত্মসমর্পণকারী ছিলাম । তাদের দু'বার পারিশ্রমিক 
দেওয়া হবে। কারণ তারা ধৈর্যশীল এবং তারা ভালোর দ্বারা মন্দের মুকাবিলা করে ও আমি 
তাদের যে রিষ্ক দিয়েছি, তা হতে তারা ব্যয় করে। তারা যখন অসার বাক্য শোনে, তখন 
তারা তা উপেক্ষা করে চলে এবং বলে, ‘আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্য এবং তোমাদের 
হরির জিডি রসি 
৫২-৫৫)। 

ET 58 এ আয়াতগুলো 
কাছে এমন শুনেছি যে, এগুলো নাজালী ও তার লোকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, আর সূরা 
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241 পর্যন্ত । [“যারা বলে আমরা খ্রিস্টান, মানুষের মধ্যে তুমি তাদেরকেই মু'মনিদের 
নিকটতর বন্ধুরূপে দেখবে]: কারণ, তাদের মধ্যে অনেক পন্ডিত ও সংসার-বিরাগী আছে, আর 


৬৮ | সীরাতুন নবী (সা) 


তারা অহংকারও করে না । রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যখন তারা শোনে, তখন তারা 
যে সত্য উপলব্ধি করে, তার জন্য তুমি তাদের চক্ষু অশ্রুবিগলিত দেখবে, তারা বলে, “হে 
আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি । সুতরাং তুমি আমাদের সাক্ষ্যবহদের তালিকাভুক্ত কর ৷” 
(৫: ৮২-৮৩) | 


আল্লাহ্র অনুখ্রহপ্রাপ্তদের প্রতি মুশরিকদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ এবং এ সম্পর্কে নাযিলকৃত আয়াত 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন মসজিদে হারামে বসতেন, তখন খাব্বাব, 
‘আম্মার, সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া ইব্ন মুহাররিসের আযাদকৃত গোলাম আবু ফুকায়হা, 
ইয়াসার, সুহায়ব (সা) প্রমুখ দুর্বল সাহাবীগণও তার সঙ্গে বসতেন । কুরায়শরা তাদের দেখে 
তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত এবং তারা পরস্পরে বলাবলি করত : এ হলো এঁর. সাথী, যেমন তোমরা 
দেখছ। আল্লাহ্‌ এদের হিদায়াত ও সত্য দ্বারা অনুগৃহীত করার জন্য আমাদের থেকে বেছে 
নিয়েছেন । মুহাম্মদের দীন যদি সত্যই হত, তা হলে এরা আমাদের অগ্রগামী হতে পারত না; 
না। আল্লাহ্‌ এদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল করেন : 


১০৮০৮ LE ০5525 ৮০৮9 DDL rt TES চে এ 9, 
নিন ৩5৩০ পাত ৪৪5১৬ rhe le be Uo je 


পারা ৯ উর 


শি awe rh - ১১৪৬ ৭০৬ 1071 ESA dis Sl AE 


৮০৪ এ 58 MLE HE BS EEDA YE ও 
WH re 5 এ: ১০০ 
“যারা তাদের রবকে সকালে ও সন্ধ্যায় তার সন্তুষ্টির জন্য ডাকে, তাদের আপনি বিতাড়িত 
করবেন না। তাদের কাজের জবাবদিহির দায়িত্‌ আপনার নয় এবং আপনার কোন কাজের 
জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয় যে, আপনি তাদের বিতাড়িত করবেন; করলে আপনি যালিমদের 
অন্তর্ভুক্ত হবেন। এভাবে আমি তাদের একদলকে অন্যদল দিয়ে পরীক্ষা করেছি, যেন তারা 
বলে, “আমাদের মধ্যে কি তাদের প্রতিই আল্লাহ্‌ অনুগ্রহ করলেন ?” আল্লাহ্‌ কি কৃতজ্ঞ 
: লোকদের সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত নন ? যারা আমার আয়াতে ঈমান আনে, তারা যখন আপনার 
নিকট আসে, তখন আপনি তাদের বলুন, “তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের 
প্রতিপালক দয়া করা তার কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞতাবশত যদি 
মন্দকাজ করে, এরপর তওবা করে এবং সংশোধন করে, তবে তো আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম 
_ দয়ালু !” ডে : ৫২-৫৪)। 


খ্রিষ্টান প্রতিনিধিদলের আগমন ও ইসলাম গ্রহণ | ৬৯ 


হা কলের বানি শরিঠান জান্র রাসুলুল্লাহ সৈট-কে শিক্ষাদান করত; নিমিলে আমার 
নাযিল করেন 

হলনা ভা সারা নোনা 
দোকানের পাশে বসতেন। সেই ছিল হাদরামী গোত্রের গোলাম, যাকে জাব্র বলা হত। ফলে 
কাফিররা বলত: গা গদা ঘাৰ 
শেখানো । তাদের এ বক্তব্যের জবাবে আল্লাহ্‌ নাযিল করেন : . 
১০) 0৯১২০৪০4০01 88 49878 8445 


8৮589 ০৮ 


- ০৯ ০০৪ 

“আমি তো জানি, তারা বলে, তাকে শিক্ষা দেয় এক মানুষ৷ তারা যার প্রতি এটা 
আরোপ করে তার ভাষা তো আরবী নয়; কিন্তু কুরআনের ভাষা স্পষ্ট আরবী ভাষা ।” (১৬ : 
১০৩)। 

ইবৃন হিশাম বলেন, || ১১০৯ অর্থ | ০৯ যার দিকে তারা আকৃষ্ট হয়।” ১১ 
অর্থ সত্য হতে বিচ্যুত হওয়া । রু"বা ইব্‌ন “আজ্জাজ তার এক কবিতায় বলে : 

be JS ৬৬৪] ps I 
“যখন সকল সত্যত্যাগী দাহ্‌হাকের অনুসরণ করল ।” 

Ee SO হে তাক 

কবিতার অংশ 


সূরা কাওসার নাযিল হওয়া প্রসঙ্গ 


ব্বাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সম্পর্কে “আস ইব্‌ন ওয়ায়লের উক্তি এবং সূরা কাওসার নাযিল হওয়া 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বর্ণিত আছে যে, ‘আস ইব্‌ন ওয়ায়ল আস-সাহমীর কাছে কেউ 
যবন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কথা উত্থাপন করত, তখন সে বলত, আরে তার কথা রেখে দাও, 
সে তো একজন নির্বংশ লোক, তার কোন সন্তানাদি নেই। মারা গেলে তার চর্চা করার কেউ 
খ্থাকবে না। তখন তোমরা এমনিতেই তার থেকে নিস্তার পেয়ে যাবে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা নাযিল করেন : 77৫01 2121 6 অর্থাৎ “আমি অবশ্যই আপনাকে কাওসার দান 
- করেছি,” যা আপনার জন্য দুনিয়া ও দুনিয়ার অন্তর্গত যাবতীয় বস্তু হতে উত্তম । কাওসার অর্থ 
ষহা-মঙগলের প্রাচূর্য। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : লাবীদ ইব্‌ন রাবী'আ কিলাবী, Slat: 

EC ORE SOON HE PEE 

4574 আর রিদা' কুয়ার পাশেও 

একটা ঘর আছে, প্রচুর মঙ্গলময় 1” 


৭০ | সীরাতুন নবী (সা) 


ইব্‌ন হিশাম বলেন : মালহুবের লোকটি বলতে আওফ ইবৃন আহওয়াস ইব্‌ন জা“ফর ইব্‌ন 
কিলাবকে বুঝান হয়েছে, এখানে সে মারা গিয়েছিল। 
আর রিদা’র পাশে একটা ঘর বলে, শুরায়হ ইব্‌ন আহওয়াস ইব্‌ন জাফর ইব্‌ন কিলাবকে 
বোঝানো হয়েছে। তার মৃত্যু হয়েছিল এই কুয়ার পাশে । 
2 রত নি জাক গতিক হক 
মারওয়ানের প্রশংসায় বলেন : 
125৫ 9181 14১৭ 05 * ৪৮৮ 015 ৩০৬ ৯ CO 
. “হে মারওয়ান তনয়! আপনি একজন উত্তম পবিত্র ব্যক্তি, আর আপনার পিতা ছিলেন এক 
অভিজাত বংশের মহান সন্তান ৷” রর 
উমাইয়া ইব্ন আবু 'আইয হুযালী একটি বন্য গাধার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন : 
| 15152815৮59 OE SCTE EO 
“সে থয়োজান ক্ষেতে ছপযুক রক্ষণাবেক্ষণ করে। যখন সরেগে ধাবিত হয়, তখন ধূলোর 
শামিয়ানার মাঝে ফৌসফৌস করতে থাকে।” ' 
এতে ০১৯ দ্বারা কৰি অধিক ধুলোবালি বুঝিয়েছেন এবং আধিক্যের কারণে তাকে তুলনা 
করেছেন শামিয়ানার সাথে। 


জারীর বললৱং ভালৰ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আনাস ইব্ন-মালিক (রা) বর্ণনা করেন, রাসূবুলাহ (সা):কে 
জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ইয়া রাস্লাল্লাহ্‌ (সা)! আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনাকে যে কাওসার দান 
করেছেন, তা কি? তিনি- বললেন :.সান'আ হতেনআয়লা পর্যন্ত প্রশস্ত একটি নহর। তার 
পানপাত্রের সংখ্যা আকাশের নক্ষত্রমালাতুল্য । তাতে এমন সব পাখি আনাগোনা করে, উটের 
মত যাদের গ্রীবাদেশ। এ কথা শুনে উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা)! 
এ তো ভারী উত্তম বস্তু । তিনি বললেন : এর পানকারীরা আরও উত্তম । ' - 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমি এই হাদীস কিংবা এতদসংশ্লিষ্ট অপর কোন হাদীসে শুনেছি, 
যে ব্যক্তি একবার.এর পানি পান করবে, সে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না । 


2০450 বত 96 আয়াতের অবতরণ প্রসঙ্গে :  যামণআ ও তার সাহীদের উজ উক্তি এবং 
এর জবাবে এ আয়াত নাধিল হয় 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার সম্প্রদায়কে ইসলামের দাওয়াত দিতে 
থাকলেন। তিনি তাদের সাথে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে থাকলেন এবং তাদের 
আহ্বান জানালেন চূড়ান্ত পর্যায়ে । শেষে যাম‘আ ইব্‌ন আসওয়াদ, নায্র ইব্‌ন হারিস, আসওয়াদ 
ইব্‌ন আবৃদ ইয়াগৃস, উবায়-ইবৃন খালাফ ও ‘আস ইব্‌ন ওয়ায়ল তাকে বলল : হে মুহাম্মদ! 
তোমার সাথে যদি কোন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হত: যে তোমার পক্ষে কথা বলত এবং মানুষ 
তা চাক্ষুষ দেখত! তাদের এ উক্তির জবাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা নাযিল করেন : ৃ 


সূরা কাওসার নাযিল হওয়া প্রসঙ্গে ৭১ 


এ GLAS‘, - ১৮৪ পা এক BL S515 Sy ALES 


Al CE Cl 

“তারা বলে, তীর নিকট কোন ফেরেশতা কেন প্রেরিত হয় না ? যদি আমি ফেরেশতা 

প্রেরণ করতাম তা হলে তাদের কর্মের চূড়ান্ত ফয়সালাই তো হয়ে যেত, আর তাদের কোন 

অবকাশ দেওয়া হতনা । যদি তাকে ফেরেশতা করতাম, ত তবে তাকে মানুষের আকৃতিতেই 

প্রেরণ করতাম, আর তাদের গিনি জেতার 9 
(৬ : ৮-৯) 


BLS ১০০৩ GFE al - আয়াতের অবতরণ প্রসংগে : ওয়ালীদ ও তার সাথীদের উক্তি 
ং এর জবাবে এ আয়াত নাযিল হয় 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ্‌ সো) ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা, উমাইয়া ইব্‌ন খালাফ 
ও আবু জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তাকে দেখে পরম্পরে ঠাট্টা-বিদ্রুপ 
করল | তাদের সে আচরণে তিনি রাারিত হন। তখন আল্লাহ্‌ তাদের এ আচরণ সম্পর্কে এ 
আয়াত নাযিল করেন : | 


এ PL ie LA STS ULL 
“তোমার Re অনেক -্রাসূলকেই ঠা্টা-বিদ্প করা হয়েছে। পরিণামে তারা যা নিয়ে 
ঠাট্টা-বিদ্বপ করছিল তাই বিদ্ধপকারীদের পরিবেষ্টন.করেছে।” (৬: ১০)। 


ইস্রা ও মি'রাজ 


বাক্কায়ী আমাদের কাছে বর্ণনা করেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে মসজিদুল হারাম থেকে 
স্রসজিদুল আক্সা অর্থাৎ ঈলিয়ায় অবস্থিত বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন মক্কার 
কুরায়শ ও অন্যান্য. সমস্ত গোত্রের মধ্যে ইসলামের আহবান ছড়িয়ে পড়েছিল। ৃ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা), আবু সাঈদ খুদরী (রা), উত্ুল-মুণমিনীন 
“আয়েশা (রা), ‘মুআবিয়া ইব্‌ন আবু সুফইয়ান (রা), হাসান ইব্‌ন আবুল হাসান বসরী (র), 
ইব্‌ন শিহাব যুহ্রী (র), কাতাদা (র), উদ্মু হানী বিন্ত আবূ তালিব (রা) প্রমুখ হতে মি'রাজর 
ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কারও সূত্রে পূর্ণ ঘটনা, কারও সূত্রে: অংশবিশেষ । মহানবী (সা)-এর এ 
ঘ্নার মাঝে মানবজাতির জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র মহিমা ও.কুদরতের অপূর্ব নিদর্শন, মুমিনদের 
জন্য পরীক্ষা ও বুদ্ধিমানদের জন্য বহু শিক্ষণীয় বিষয়। এতে মু'মিন ও বিশ্বাসীগণ খুঁজে পায় 
সঠিক পথের দিশা, লাভ করে আল্লাহ্‌ তা'আলার অপার অনুগ্রহ এবং দীনের ব্যাপারে অবিচলতা ৷ 
এ মহা-পরিভ্রমণ আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশে সন্দেহাতীতভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। মহান আল্লাহ্‌ 


৭২ | সীরাতুন নবী (সা) 


যেভাবে ইচ্ছা করেছেন নবী (সা)-কে স্বীয় কুদরতের নিদর্শনাবলী দর্শন করানোর জন্য এ সফর 
করিয়েছেন। সুতরাং এ মহাসফরে তিনি আল্লাহ্‌ তা'আলার নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব এবং মহাবিশ্বে 
বিরাজমান তার কুদরত ও আধিপত্যের যে সকল নিদর্শন দেখবার, তা স্বচক্ষে দেখেছেন । 


রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইস্রা সম্পর্কে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা)- এর বর্ণনা 

আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলতেন : রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর সম্মুখে বুরাক উপস্থিত করা 
হল। এটি একটি চতুষ্পদ জন্তু ৷ পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামকেও এতে সওয়ার করান হত । এটি 
এত দ্রুতগামী যে, তার এক-একটি পদক্ষেপ হয় তার দৃষ্টির শেষ সীমায় । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে 
এর পিঠে সওয়ার করান হল। তার সঙ্গী তাকে নিয়ে রওয়ানা হলেন। আসমান-যমীনের 
মাঝখানে তিনি বহু নিদর্শন দেখতে দেখতে এগিয়ে চললেন। অবশেষে বায়তুল মুকাদ্দাসে 
পৌছলেন। এখানে তিনি তার সম্মানে ইবরাহীম খলীল (আ), মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-সহ বহু 
নবী-রাসূলকে সমবেত দেখতে পেলেন। তিনি তাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। এরপর 
তার সামনে তিনটি পাত্র পেশ করা হল। একটিতে দুধ, একটিতে মদ ও আরেকটিতে পানি 
ছিল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন : এগুলো আমার সামনে পরিবেশিত হলে আমি শুনতে পেলাম, 
কেউ বলছে : যদি তিনি পানির পাত্র গ্রহণ করেন, তবে তিনি নিজেও ডুববেন এবং তার সংগে 
তার উম্মতও ডুববে । তিনি মদের পাত্র গ্রহণ করলে নিজেও বিভ্রান্ত হবেন এবং উন্মতও বিভ্রান্ত 
হবে। আর যদি দুধের পাত্র গ্রহণ করেন, তা হলে নিজেও হিদায়াতপ্রাপ্ত হবেন এবং তাঁর 
উন্মতও হিদায়াত লাভ করবে। আমি দুধের পাত্রই গ্রহণ করলাম এবং তা থেকে দুধ পান 
করলাম । তখন জিবরাঈল (আ) আমাকে বলেন : হে মুহাম্মদ! আপনি হিদায়াত লাভ করলেন 
এবং আপনার উন্মতও হিদায়াতপ্রাপ্ত হল। নর 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইস্রা সম্পর্কে হাসান বসরীর বর্ণনা 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাসান বসরী হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন : আমি 
কাবার হিজরের মাঝে শায়িত ছিলাম। সহসা জিবরাঈল (আ) আমার কাছে যে উপস্থিত 
হলেন। তিনি আমাকে খোচা মেরে জাগালেন। আমি উঠে বসলাম । কিন্তু কিছুই দেখতে 
পেলাম না। আবার শুয়ে পড়লাম । তিনি আবারও জাগালেন। এবারও উঠে কিছুই 'দেখলাম 
না। আমি তৃতীয়বার শুয়ে পড়লাম । তখন তিনি আগের মত আমার ঘুম ভাঙালেন। এবার উঠে 
বসলে তিনি আমার হাত ধরলেন । আমি তার সাথে উঠে.দীড়ালাম ।তিনি আমাকে মসজিদের 
দরজার দিকে নিয়ে চললেন । হঠাৎ দেখলাম একটি সাদা জন্তু, গাধা ও খচ্চরের মাঝামাঝি 
আকৃতির । তার দুই উরুতে রয়েছে দুটি পাখা। তা দিয়ে সে পেছনের পায়ে ঝাপটা দেয়, 
আর সামনের পা তার দৃষ্টির শেষ সীমায় ফেলে ৷ জিবরাঈল €আ) আমাকে তার পিঠে 
আরোহণ করালেন । এরপর আমাকে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। আমরা কেউ কারও থেকে 
বিচ্ছিন্ন হলাম না। 


ইস্রা ও মি'রাজ ৭৩ 


রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইস্রা সম্পর্কে কাতাদার বর্ণনা নই 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কাতাদার বর্ণনায় শুনেছি যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বলেছেন : আমি আরোহণ করার জন্য যখন ওঁ বুরাকের কাছে গেলাম, তখন সে ছটফট শুরু 
করে দিল। জিবরাঈল তার ঝুটে হাত রেখে বললেন : হে বুরাক! কি করছ? তোমার লজ্জা হয় 
না ? আল্লাহ্‌র কসম! এর আগে তোমার পিঠে মুহাম্মদ অপেক্ষা বেশি সম্মানী কোন আল্লাহ্র 
বান্দা আরোহণ করেননি । রাবী বলেন : এ কথা শুনে বুরাক লজ্জায় ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল এবং সে 
সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে গেল। তখন আমি তার পিঠে সওয়ার হলাম । 


লহ (সা)-এর ইস্রা সম্পর্কে হাসান বসরীর বর্ণনার অবশিষ্টাংশ ও আবু বকর 
(রা)-এর সিদ্দীক উপাধি লাভ 

হাসান বসরী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) চলতে লাগলেন। জিবরাঈল (আ)-ও তার 
সংগে চলতে লাগলেন ৷ এভাবে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌছলেন। 
সেখানে তিনি ইবরাহীম (আ), মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-সহ বহু নবীর সাক্ষাৎ লাভ করলেন। 
তিনি তীদের সালাতে ইমামতি করলেন । এরপর তার সামনে দুটি পাত্র রাখা হল-। একটিতে 
মদ, অপরটিত দুধ ছিল । তিনি দুধের পেয়ালা গ্রহণ করলেন এবং তা থেকে পান করলেন । 
মদের পেয়ালা স্পর্শ করলেন না । তখন জিবরাঈল (আ) তাকে বললেন : হে মুহাম্মদ (সা)! 
আপনি স্বভার ধর্মের হিদায়াত লাভ করলেন, আর আপনার উম্মতও হিদায়াত লাভ করল। 
আপনাদের জন্য মদ হারাম করা হয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন। 

পরদিন সকালে তিনি কুরায়শদের কাছে এ ঘটনা প্রকাশ করলেন। অধিকাংশ লোক বলে 
উঠল : আল্লাহ্র কসম! এ তো এক আজব ও অবিশ্বাস্য ব্যাপার, যা বলাই বাহুল্য। আল্লাহ্‌র 
কসম! একটি কাফেলার শামে.(সিরিয়া) যাতায়াত করতে দু'মাস সময় লাগে । একমাস যেতে, 
এক মাস আসতে । আর মুহাম্মদ কিনা এই এক রাতের মধ্যে মধ্যে সেখানে গিয়ে আবার মক্কায় 
ফিরে আসল! 

এ ঘটনার ফলে বহু নও-সুসলিম ইসলাম:ত্যাগ করল । একদল লোক আবূ বকর (রা)-কে 
গিয়ে বলল : হে আবু বকর! তোমার বন্ধু সম্পর্কে তুমি কি এখনও ভাল ধারণা পোষণ কর ? 
সে তো দাবি করে, এই রাতে সে বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়েছিল । সেখানে সে সালাতও আদায় 
করেছে। | 

তখন আবূ বকর (রা) তাদের বললেন : তোমরা কি তাকে মিথ্যাবাদী মনে কর ? তারা 
বলল : : অবশ্যই । সে তো এখনও মসজিদে বসে মানুষের সামনে এ কথাই বলছে। ১ 

আবূ বকর (রা) বললেন : আল্লাহ্র কসম! তিনি যদি এরূপ বলে থাকেন, ত তবে তিনি 
সত্যই বলেছেন। এতে তোমরা অবাক হচ্ছ কেন:? আল্লাহ্‌র কসম! তিনি তো আমাকে এ 
সংবাদও দেন যে, দিন-রাতের এক মুহুর্তের মধ্যে তার কাছে আল্লাহ্র তরফ থেকে, আসমান 
থেকে বার্তা চলে আসে, আর আমি তা বিশ্বাসও করি। এ ঘটনা কি তার চেয়েও কঠিন, যে 


সীরাতুন নবী (সা) (২য় খণ্ড)-_-১০ 


৭৪ | সীরাতুন নবী (সা) 


তোমরা অবাক হচ্ছ ? এরপর তিনি সেখান থেকে সোজা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট চলে 
আসলেন এবং বললেন : হে আল্লাহ্র. নবী! আপনি কি এদের কাছে বলেছেন যে, এই রাতে 
আপনি বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়েছিলেন ? তিনি বললেন : হ্টা। আবূ বকর (রা)বললেন : হে 
আল্লাহ্‌র নবী! সে মসজিদটির বর্ণনা দিন তো; আমি সেখানে গিয়েছিলাম । হাসান (র) বলেন : 
তখন নবী (সা) বললেন : তখন বায়তুল মুকাদ্দাসকে আমার সামনে তুলে ধরা হল। আমি 
তার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম । 

উর EE UE NE YEO TENE IE ETE না ডে 
লাগলেন । আর আবূ বকর (রা) প্রতিবারই কলতে থাকলেন : ০১. আপনি সত্যই বলেছেন । 
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল । এভাবে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মসজিদটির পূর্ণ বর্ণনা 
দিলেন এবং আবূ বকর (রা) সাথে সাথে বললেন : আপনি সত্য বলেছেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, 
আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল । সবশেষে রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ বকর (রা)-কে বললেন : হে আৰু 
বকর! তুমি সিদ্দীক । সেদিনই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে সিদ্দীক উপাধি প্রদান করেন। হাসান 
বসরী বলেন : এ ঘটনা পরিপ্রেক্ষিতে যারা মুরতাদ হয়, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা এ 
আয়াত নাযিল করেন : | 


4৬০৪৮১৪৪৩২৪ 2240 nl Es এ1 58758 97185. 
১ - LUGE এ। 
সি নাদাল দৈবরেছি-তা এবং কুরান উরি জিপিও কে 
58775 58757957555558 কিছু তা তাদের ঘোর অবাধ্যতাই 
বৃদ্ধি করে।” (১৭:৬০) 
এ হচ্ছে ইসরা সম্পর্কে হাসান বসরীর বর্ণনা । অবশ্য এর মাঝে কাতাদা (র)-এর বর্ণনাও 
রয়েছে। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সম্পর্কে আয়েশা (রা)-এর বর্ণনা 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবু বকর রে) রর বাদানিরদকিউ কেউ জামীর কাছ বনী 
করেছেন যে, নবী (সা)-এর স্ত্রী ‘আয়েশা (রা) বলতেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দেহ মুবারক 
অদৃশ্য হয়নি, বস্তুত আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে রূহানীভাবে এ সফর করিয়েছিলেন 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- এর ইস্রা সম্পর্কে মু'আবিয়া (রা)-এর বর্ণনা | 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াকুব ইব্‌ন “উতবা ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আখনাস- আমার কাছে 
বর্ণনা করেন, মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফইয়ান (রো)-কে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইস্রা সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বলতেন : ০০ আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ 
হতে একটি সত্য স্বপ্ন ছিল। 


ইস্রা ও মি'রাজ ৭৫ 


ইস্রা স্বপ্নযোগেও হতে পারে 

'আয়েশা (রা) ও মু'জবিয়া (রা)-এর এ মতামতকে সপে উড়িয়ে দেওয়া যায় না 
হাসান বসরীর উক্তি দ্বারাও তাদের সমর্থন হয় যে, A EAC 2 ৩১ 
আয়াতটি এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মত্যাগীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ রয়েছে (এতে ঘটনাটিকে 
0০) -্বগ্' 11555758459 
তা কুরআন মাজীদে এভাবে ব্যক্ত হয়েছে ঃ 

৬স্স ০] ০৩০1 এঠা এর ও “হে বৎস । আমি স্বপ্নে দেখি-যে, তোমাকে আমি 

যবেহ করছি।” (৩৭ : ১০২) এতে বোঝা যায় যে, আধ্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি আল্লাহ্‌ 
তা'আলার ওহী দু'ভাগে হয়ে থাকে, কখনও জাগ্রতাবস্থায়, কখনও স্বপ্নরযোগে কা 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলতেন, ১5৪, (০43১ ৬৮০ ৮৩ 
“আমার দু'চোখ ঘুমায়, কিন্তু অন্তর জাগ্রত থাকে”, আল্লাহ্‌ তা“আলাই.অধিক জ্ঞাত, বাস্তব 
ব্যাপার কি ছিল! তিনি যে মহাবিস্ময় প্রত্যক্ষ করেছেন, তা স্বপ্নরযোগে করেছেন, না জাগ্রত 
অবস্থায় তা আল্লাহ্‌ তা'আলাই সম্যক অবগত । যেভাবেই হোক, ঘটনা সত্য ও বিশ্বাস্য । 


রাসূলুল্লাহ্‌ সো) কর্তৃক ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আ)-এর আকার-আকৃতি বর্ণনা ...... 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইমাম যুহরী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) হতে বর্ণনা করেন যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সফরে ইবরাহীম (আ), হযরত মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-কে দেখে এসে 
সাহাবায়ে কিরামের কাছে তাদের আকার-আকৃতিও বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন : 
দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে তোমাদের সাথী (অর্থাৎ আমি) অপেক্ষা আর কাউকে ইবরাহীম 
(আ)-এর সংগে বেশি. সাদৃশ্যপূর্ণ দেখিনি । আর তোমাদের সাথীর সাথেও বেশি সাদৃশ্য পূর্ণ 
হযরত ইবরাহীম (আ) ছাড়া কাউকে দেখিনি । আর মুসা (আ) সম্পর্কে বলেন : তিনি বাদামী 
বর্ণের দীর্ঘকায়, হালকা পাতলা, কৌকড়া চুলবিশিষ্ট উন্নত নাসিকাযুক্ত লোক। অনেকটা 
আযদের শাখা গোত্র শানুআর লোকদের মত। আর তিনি ঈসা (আ) সম্পর্কে বলেন : তিনি তো 
লালবর্ণের মাঝারী আকৃতির লোক. তীর চুল ছিল সোজা, চেহারায় অনেক তিল ছিল। মনে 
হচ্ছিল তিনি যেন সবে গোসলখানা থেকে বের হয়েছেন, মাথা থেকে পানি পড়ছিল । অথচ তার 
জিসান বিনে মালিতে তারি 
স্বাদৃশ্যপূর্ণ। 
জারা (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আকার হিরন 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : উজ জনা রাজার তর 
পা ইরা জারি লা মার AE 
"নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেন : হযরত “আলী (রা) তার গঠনাকৃতি বর্ণনা. করতে গিয়ে 
বলতেন : তিনি অতিমাত্রায় লম্বা ছিলেন না, আর অত্যধিক'খর্বকায়ও নয়; বরং তিনি ছিলেন 


৭৬ সীরাতুন নবী (সা) 


মধ্যমাকৃতির মানুষ । তিনি অত্যধিক কুঞ্চিত কেশবিশিষ্টও ছিলেন না, আবার খজু চুলবিশিষ্টও 
নয়, বরং তার চুল ছিল ঈষৎ কৌকড়ান। তিনি অত্যধিক স্থূলকায় ছিলেন না। চেহারা সম্পূর্ণ 
গোলাকার ছিল না। বর্ণ ছিল শুভ্র লোহিতাভ, চক্ষুদ্বয় ছিল নিবিড় কালো, দীর্ঘ আঁখিপল্লব । 
অস্িগ্রন্থি ছিল বড়সড় ও চওড়া কাধ । তার বক্ষদেশ হতে নাভিমূল পর্যন্ত প্রলম্বিত একটি সরু 
লোমের রেখা ছিল। এ ছাড়া হাতে পায়ে অতি সামান্যই লোম ছিল । পথ চলাকালে দ্রুত 
চলতেন, মনে হত যেন উপর হতে নীচে নামছেন। তিনি যখন কোনদিকে তাকাতেন তখন 
পূর্ণভাবে ফিরে তাকাতেন। তার দু'কাধের মাঝখানে ছিল নবুওয়তের মোহর । আর তিনি 
ছিলেন সর্বশেষ নবী । তিনি ছিলেন অধিক দানশীল এবং অসীম সাহসের অধিকারী | তিনি 
কথায়ও ছিলেন সবচাইতে সত্যনিষ্ঠ এবং দায়িত্‌ ও অঙ্গীকার রক্ষায় সর্বাধিক যতববান। তিনি 
ছিলেন অত্যন্ত কোমল চরিত্রের অধিকারী ও আচার-ব্যবহারে সর্বোত্তম! যখন তাকে কেউ 
প্রথমে দেখত, তখন সে ভীত-সন্তরস্ত হত। আর যে ব্যক্তি তার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশত, সে 
তাকে ভালবেসে ফেলত । তার প্রশংসাকারী তো সংক্ষেপে এই-ই বলে : তার আগে বা পরে 
তার মত আমি আর কাউকে দেখিনি । আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন । 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইস্রা সম্পর্কে উম্মু হানী (রা)-এর বর্ণনা টিন 
মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইস সম্পরকে উস হাদী বিনৃত আব তালিব (এ বর্ণনা 
নিম্নরূপ । তিনি বলতেন : আমারই ঘর থেকেই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর এ সফর শুরু হয়েছিল। 
তিনি সে রাতে আমার ঘরে শায়িত ছিলেন। তিনি ঈশার সালাত আদায় শেষে ঘুমিয়ে পড়েন। 
আমরাও ঘুমিয়ে যাই। ফজরের সামান্য আগে তিনি আমাদের জাগালেন। এরপর আমরা 
সকলে তার সংগে ফজরের সালাত আদায় করলাম । তারপর তিনি বললেন : হে উন্মু হানী! 
তোমরা তো দেখেছ, আমি তোমাদের সাথে ঈশার সালাত আদায় করে তোমাদের এখানেই 
শুয়ে পড়ি। কিন্তু এরপরে আমি বায়তুল-মুকাদ্দাস গমন করি এবং সেখানে সালাত আদায় 
করি। তারপর তো তোমাদের সাথেই ফজরের সালাত আদায় করলাম, যা তোমরা দেখলে। 
উম্মু হানী বলেন : এই বলে তিনি চলে যাওয়ার জন্য উঠে দীড়ালেন। আমি তার চাদরের 
কিনারা ধরে ফেললাম । ফলে তার পেট থেকে কাপড় সরে গেল। তা দেখতে ভাজ করা 
কিবৃতী বস্ত্র মত স্বচ্ছ ও মসৃণ । আমি বললাম : হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি এ কথা লোকদের 
কাছে প্রকাশ করবেন না। অন্যথায় তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলবে এবং আপনাকে কষ্ট 
দেবে । কিন্তু তিনি বললেন : আল্লাহ্র কসম! আমি অবশ্যই তাদের কাছে এ. ঘটনা ব্যক্ত 
করব । তখন আমি আমার এক হাবশী দাসীকে বললাম : বসে আছ কেন, জলদি, রাসূলুল্লাহ্‌ 
হিরন তিনি লোকদের কি বলেন তা শোন, আর দেখ. তারা কি মন্তব্য করে। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বের হয়ে গিয়ে লোকদের এ ঘটনা জানালেন । তারা বিস্মিত হয়ে বলল : হে 
মুহাম্মদ! এ যে সত্য তার প্রমাণ? এমন ঘটনা তো আমরা কোনদিন শুনিনি । তিনি বললেন : 


ফিরাজের বিবরণ | ৭৭ 


প্রমাণ এই যে, আমি অমুক উপত্যকায় অমুক গোত্রের একটি কাফেলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম । 
সহসা আমার বাহন জন্তুটির গর্জনে তারা ত্রস্ত হয়ে পড়ে । ফলে তাদের একটি উট হারিয়ে 
ষায়। আমি তাদের উটটির সন্ধান দেই । আমি তখন শামের দিকে যাচ্ছিলাম । এরপর সেখান 
থেকে ফিরে আসার পথে যখন দাজনান পর্বতের কাছে পৌছি, তখন সেখানেও একটি কাফেলা 
দেখতে পাই, তারা সকলে নিদ্রিত ছিল। তাদের কাছে একটি পানিভরা পাত্র ছিল। যা কোন 
কিছু দিয়ে ঢাকা ছিল । আমি সে ঢাকনা সরিয়ে তা থেকে পানি পান করি । এরপর তা আগের 
মৃত ঢেকে রেখে দেই । আর এর প্রমাণ এই যে, সে কাফেলাটি এখন বায়যা গিরিপথ থেকে 
সানিয়াডুত-_তানঈমে নেমে আসছে। তাদের সামনে একটি ধূসর বর্ণের উট আছে। যার 
দেহে একটি কালো ও আরেকটি বিচিত্র বর্ণের ছাপ আছে। 

উম্মু হানী (রা) বলেন : এ কথা শোনামাত্র উপস্থিত লোকেরা সানিয়ার দিকে ছুটে গেল। 
তারা ঠিকই সম্মুখভাগের উটটিকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বর্ণনামত পেল। তারা কাফেলার কাছে 
তাদের পানির পাত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তারা বলল, আমরা পানির একটি ভরা-পাত্রে 
ঢাকনা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। জাগ্রত হওয়ার পর পাত্রটিকে যেমন রেখেছিলাম তেমনই ঢাকা 
পাই, কিন্তু ভিতর পানিশূন্য ছিল। 

তারা অপর কাফেলাকেও জিজ্ঞেস করল। সে কাফেলাটি তখন মক্কাতেই ছিল। তারা 
বলল : আল্লাহ্‌র কসম! তিনি সত্যই বলেছেন। তিনি যে উপত্যকার কথা বলেছেন, সেখানে 
ঠিকই আমরা ভয় পেয়ে ছিলাম । তখন আমাদের একটি উট হারিয়ে যায়। আমরা অদৃশ্য এক 
ব্যক্তির আওয়ায শুনতে পাই, যে আমাদের উটটির সন্ধান দিচ্ছিল। সেমতে আমরা উটটি 
ধরে ফেলি। 


মিরাজের বিবরণ 


ধি“রাজ সম্পর্কে আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর বর্ণনা 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে আমার কাছে এমন এক ব্যক্তি বর্ণনা 
করেন, যার নির্ভরযোগ্যতায় আমি সন্দেহ পোষণ করি না। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ 
€সা)-কে বলতে শুনেছি যে, বায়তুল মুকাদ্দাসের কাজ শেষ হওয়ার পর আমার সামনে একটি 
সিড়ি উপস্থিত করা হল। আমি এমন সুন্দর জিনিস আর কখনো দেখিনি। এটাই সে বস্তু যার 
দ্দিকে তোমাদের মত ব্যক্তিরা মৃত্যুকালে বিস্ফোরিত নেত্রে তাকিয়ে থাকে । আমার সঙ্গী 
আমাকে তার উপর সওয়ার করাল। সেটি আমাকে নিয়ে আকাশের একটি দরজায় উপনীত 
হুল, যার নাম বাবুল হাফাযা অর্থাৎ প্রহরীদের ফটক । ইসমাঈল নামক একজন ফেরেশতা তার 
ছায়িতে নিযুক্ত ছিল। তার দুই হাতের নীচে ছিল বার হাজার ফেরেশতা, যাদের প্রত্যেকের 
হাতের নীচে ছিল বার হাজার করে ফেরেশতার অবস্থান ৷ 


৭৮ oY সীরাতুন নবী (সা) 


আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন : এ হাদীস বর্ণনাকালে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কুরআন মাজীদের 
এ আয়াত পাঠ করেন : 
০১9৬০ Lt 
“আপনার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন ।” (৭8 : ৩১)। 
এরপর তিনি বলেন, আমাকে যখন দরজার মুখে হাযির করা হল, তখন প্রশ্ন করা হল, 
ইনি কে, হে জিবরাঈল! তিনি বললেন : মুহাম্মদ! পুনরায় প্রশ্ন হল, তাকে কি ডেকে পাঠানো 
হয়েছে ? তিনি বলেন : হ্যা। তখন সে ফেরেশতা আমার জন্য কল্যাণের দু'আ করলেন। 


জাহান্নামের অধিনায়ক ফেরেশতার রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে দেখে না হাসা 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন, আমি প্রথম 
আসমানে প্রবেশ করলে সকল ফেরেশতাই আমাকে হাসিমুখে স্বাগতম জানাল এবং আমার 
জন্য কল্যাণের দু'আ করল, কিন্তু এক ফেরেশতা ছিল এর ব্যতিক্রম । সে আমাকে মুবারকবাদ 
জ্ঞাপন ও আমার জন্য দু'আ করল ঠিকই, কিন্তু একটুও হাসল না। অন্য ফেরেশতাদের মধ্যে 
যে আনন্দ খুশি লক্ষ্য করলাম, তা তার মধ্যে দেখলাম না। তখন আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস 
করলাম : হে জিবরাঈল! এই ফেরেশতা কে ? সে তো অন্য ফেরেশতাদের মত আমাকে 
মুবারকবাদ জানাল ঠিকই, কিন্তু সে আমাকে দেখে একটু হাসল না এবং আমি তার মধ্যে অন্য 
ফেরেশতাদের মত আনন্দের ভাবও লক্ষ্য করলাম না ? তখন জিবরাঈল -(আ) আমাকে বলেন : 
শুনুন, সে যদি আপনার আগে কারও জন্য হাসত এবং আপনার পরেও কারও জন্য যদি হাসে, 
তবে সে অবশ্যই আপনার জন্য হাসত। আসলে সে কখনই হাসে না। এ হচ্ছে মালিক 
ফেরেশতা, জাহান্নামের দারোগা । . 

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : তখন আমি জিবরাঈলকে বললাম, আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনাকে 
০1৬৮ বিশেষণে ভূষিত ত করেছেন। অর্থাৎ ফেরেশতাগণ আপনার নির্দেশ পালন করে 
না জানে পারিনি 
থাকবে ? আপনি তাকে বলুন না, আমাকে জাহান্নাম দেখাক ? 

জিবরাঈল (আ) বললেন : হে মালিক! মুহাম্মদ (সা)-কে জাহান্নাম দেখাও । সে তখন 
জাহান্নামের ঢাকনা খুলে দিল । সাথে সাথে জাহান্নাম বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। তার লেলিহান আগুন 
দাউ দাউ করে উপরে উঠে আসল । এ অবস্থা দেখে আমি মনে করলাম যে, আমি যা কিছু 
দেখছি, সে তা সবই গ্রাস করে ফেলবে । তখন আমি জিবরাঈলকে বললাম : শীঘ্ব মালিক 
ফেরেশতাকে বলুন একে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিক। তিনি তাকে এরূপ করার জন্য নির্দেশ 
দিলেন। সে বলল : হে জাহান্নাম! শান্ত হও। সঙ্গে সঙ্গে সে পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল। তার সে 
প্রত্যাবর্তনকে আমি বিস্তারিত ছায়ার সংকোচনের সাথে তুলনা করতে পারি। জাহান্নাম তার 
পূর্স্থানে ফিরে আসার পর মালিক তার উপর আবার ঢাকনা স্থাপন করল। 


মি'রাজের বিবরণ ৭৯ 


মি'রাজ সম্পর্কে আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর হাদীসের অবিশিষ্টাংশ 

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) তার বর্ণিত হাদীসে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন : প্রথম 
আসমানে প্রবেশ করার পর আমি এক ব্যক্তিকে বসা অবস্থায় দেখতে পেলাম । তার সামনে 
বনী আদমের রূহ পেশ করা হচ্ছে। কোনটিকে পেশ করা হলে তিনি খুশি হয়ে বলেন : এ 
একটি পবিত্র আত্মা যা একটি পবিত্র দেহ হতে নির্গত । আবার কোনটিকে পেশ করা হলে তিনি 
মুখে বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন : উহ! এ একটি নিকৃষ্ট আত্মা যা একটি নিকৃষ্ট দেহ হতে 
নির্গত। 

আমি বললাম : হে জিবরাঈল! ইনি কে ? তিনি বললেন : ইনি আপনার পিতা আদম 
(আ)! তার সামনে তার সন্তানদের আত্মা পেশ করা হয়। কোন মুমিনের আত্মা হাযির করা 
হলে তিনি খুশি হন এবং বলেন : একটি পবিত্র আত্মা, যা পবিত্র দেহ হতে নির্গত। পক্ষান্তরে 
তার সামনে কাফিরের আত্মা হাযির করা হলে তিনি কষ্ট পান ও বিরক্ত হয়ে ওঠেন এবং 
বলেন : একটি নিকৃষ্ট আত্মা, যা নিকৃষ্ট দেহ হতে নির্গত ৷ 


ইয়াতীমদের মাল আত্মসাৎকারীদের অবস্থা 

তিনি বলেন, এরপর আমি কতগুলো লোক দেখলাম, যাদের ঠোঁট উটের ঠোঁটের মত। 
তাদের হাতে প্রস্তরখপ্ের মত আগুনের টুকরা ৷ তারা তা নিজেদের মুখের ভেতর নিক্ষেপ 
করছে, আর পরক্ষণেই তা পশ্চাদদ্বার দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে 
জিবরাঈল । এরা কারা ? জিবরাঈল বললেন : এরা হলো অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল 
আত্মসাৎকারী । 


সুদখোরদের অবস্থা 

তিনি বলেন : এরপর আমি আরও কিছু লোক দেখলাম, যাদের পেটের মত বীভৎস পেট 
আমি আর কখনও দেখিনি । তারা ফির“আউন সম্প্রদায়ের গমন পথে তৃষ্ণার্ত উটের মত 
তাদের এতটুকু ক্ষমতা ছিল না যে, সে স্থান থেকে সরে গিয়ে নিজেদের সে দুর্গাতি হতে রক্ষা 
করবে । 

রাসূলুল্লাহ সো) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে জিবরাঈল ! এরা কারা ? তিনি 
ৰূললেন : এরা হচ্ছে সুদখোরের দল । 
ব্যভিচারীদের অবস্থা 

নবী (সা) বলেন : এরপর আমি আরও একদল লোক দেখলাম । তাদের সামনে রয়েছে 


পরিপুষ্ট উপাদেয় গোশত এবং তার পাশে দুর্গন্ধযুক্ত নিকৃষ্ট গোশত । তারা সেই উৎকৃষ্ট গোশত 
ব্রেখে নিকৃষ্ট পুতিগন্ধময় গোশত খাচ্ছে। 


৮০ | সীরাতুন নবী সো) 


আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে জিবরাঈল! এরা কারা ? তিনি বললেন : এরা হচ্ছে সেইসব 
লোক, যারা আল্লাহ্‌ কর্তৃক বৈধকৃত নারীদের রেখে তাদের জন্য নিষিদ্ধ নারীদের কাছে যেত। 


তিনি বলেন : এরপর আমি স্তনে রশি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা একদল নারী দেখলাম । আমি 
জিজ্ঞেস করলাম : হে জিবরাঈল! এরা কারা ? তিনি বললেন : এরা সেইসব নারী, যারা 
অন্যের গুরসজাত সন্তানকে স্বামীর গুরসজাত সন্তানরূপে চালিয়ে দিত। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কাসিম ইবৃন মুহাম্মদ হতে জা'ফর ইব্‌ন আমর আমার নিকট বর্ণনা 
করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন : সেই নারীর প্রতি আল্লাহ্‌র প্রচণ্ড ক্রোধ নিপতিত হয়, যে 
অন্য বংশের সন্তানকে স্বামীর বংশের অন্তর্ভুক্ত করে দেয় । ফলে সে সন্তান অন্যায়ভাবে তাদের 
অর্থ-সম্পদ ভোগ করে এবং তাদের গোপনীয়তায় (অর্থাৎ যাদের দেখা তার জন্য জায়েয নয় 
তাদের প্রতি) দৃষ্টিপাত করে। | 


মিরাজ সম্পর্কে আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর হাদীসের বাকী অংশ 

আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, প্রিয় নবী (সো) বলেছেন : এরপর জিবরাঈল (আ) আমাকে 
নিয়ে দ্বিতীয় আসমানে পৌঁছলেন। সেখানে দুই খালাত ভাই ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম ও ইয়াহইয়া 
ইব্‌ন যাকারিয়ার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। 

পরে তিনি আমাকে নিয়ে তৃতীয় আসমানে আরোহণ করেন। সেখানে আমি পূর্ণিমার 
চাদের মত সুন্দর দীপ্তিমান এক পুরুষকে দেখতে পাই । আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে জিবরাঈল! 
ইনি কে? তিনি বললেন : ইনি আপনার ভাই ইউসুফ ইব্‌ন ইয়াকুব (আ) 

তারপর তিনি আমাকে নিয়ে চতুর্থ আসমানে পৌছেন। সেখানে এক ব্যক্তিকে দেখে আমি 
জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম : ইনি কে ? তিনি বললেন : ইনি হলেন ইদরীস (আ)। 

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইদরীস (আ)-এর প্রসংগ আসলে এ 
আয়াত তিলাওয়াত করতেন। ৪০ ৬৬০ ৮:৪8 “এবং আমি তাকে উন্নীত করেছিলাম 
মর্যাদায় ।” (১৯ : ৫৭)। 

নবী (সা) বলেন : এরপর জিবরাঈল আমাকে নিয়ে পঞ্চম আসমানে আরোহণ করলেন, 
সেখানে আমি সাদা চুল-দাড়ি ও ঘন-দীর্ঘ শৃশ্রুমপ্তিত এক বৃদ্ধলোককে দেখতে পেলাম । এত _ 
সুন্দর বৃদ্ধলোক আমি আর কখনো দেখিনি। আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে জিবরাঈল । ইনি কে? 
তিনি বললেন : ইনি স্বজাতির কাছে সমাদৃত ব্যক্তি হারুন ইব্‌ন ইমরান (আ)। 

তিনি বলেন : এরপর জিবরাঈল আমাকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানে আরোহণ করলেন । সেখানে 
আমি একজন বাদামী রংয়ের উন্নত নাসিকাবিশিষ্ট দীর্ঘকায় ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম । তিনি 
ছিলেন অনেকটা শানুআ গোত্রের লোকদের মত । আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে জিবরাঈল ! ইনি 
কে? তিনি বললেন : ইনি আপনার ভাই মূসা ইব্‌ন ইমরান (আ)। 


মিরাজের বিবরণ ৮১ 


এরপর তিনি আমাকে নিয়ে সপ্তম আসমানে আরোহণ করলেন। সেখানে দেখলাম, 
বায়তুল মা“মুরের দরজার কাছে এক বৃদ্ধলোক চেয়ারে বসে আছেন । বায়তুল মা*মুর এমন 
মসজিদ যার মধ্যে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে । একবার যারা তার মধ্যে 
প্রবেশ করে, তারা কিয়ামত পর্যন্ত পুনরায় সেখানে প্রবেশের সুযোগ পাবে না। চেয়ারে উপবিষ্ট 
ব্যক্তির সাথে তোমাদের এই সঙ্গীর চাইতে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ আমি আর কাউকে দেখিনি এবং 
তোমাদের এহ সাথীর সাথেও তার চাইতে বেশি “সাদৃশ্যপূর্ণ আমি আর কাউকে দেখিনি । 
আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে জিবরাঈল ! ইনি কে ? তিনি বললেন : ইনি আপনার পিতা 
ইবরাহীম আ)। 

নবী (সা) বলেন : তা নার 
ঈষৎকালো রক্তিম অধরবিশিষ্ট এক রূপসীকে দেখতে পেলাম । আমি মুগ্ধ হয়ে তাকে জিজ্ঞেস 
করলাম, তুমি কার ? সে বলল : যায়দ ইব্‌ন হারিসার। নবী (সা) যায়দ (রা)-কে এর সুসংবাদ 
দান করেছিলেন । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীসে:আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সা) বলেছেন : জিবরাঈল আমাকে নিয়ে যে আসমানেরই দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতেন এবং প্রবেশের 
অনুমতি চাইতেন, সেখানেই তাঁকে জিজ্ঞেস করা হত : হে জিবরাঈল ! ইনি কে ? তিনি 
বলতেন : মুহাম্মদ ! আবার জিজ্ঞেস করা হত, তাকে কি ডেকে পাঠান হয়েছে ? তিনি উত্তর 
দিতেন : হ্যা। তখন তাঁরা আমাকে স্বাগতম জানিয়ে বলতেন : তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ভাই, উত্তম 
বন্ধু। এভাবে তিনি তাকে নিয়ে সপ্তম আসমান পর্যন্ত পৌঁছান। এরপর তাকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে 
পৌছান হয়।' সময়: জাযাি তালা উর উপর দেশি পাপী ওয়াউদালাত ফরয 
করে দেন। 


সালাত সংক্ষেপ করার ব্যাপারে মূসা (আ)-এর পরামর্শ তি 
রাবী বলেন, নবী (সা) বলেছেন : আম্মি সেখান থেকে ফৈরত 'রতয়াবা হলি পথিমধ্যে 
মূসা ইব্ন ইমরান আ)-এর সংগে আমার দেখা হল। তিনি তোমাদের একজন উত্তম বন্ধুই 
বটে । তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : আপনার উপর কত ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়েছে। 
আমি বললাম : দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত । তিনি বললেন : সালাত তো সুকঠিন বিষয়, অর্থচ 
আপনার উম্মত দুর্বল। কাজেই আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান..এবং আপনার ও 
আপনার উম্মতের জন্য এর পরিমাণ কমিয়ে দিতে বলুন । . 

আমি আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে গেলাম। আমি তাঁর কাছে আবেদন জানালাম, যেন তিনি 
আমার ও আমার উন্মতের জন্য বিষয়টি সহজ করে দেন। আল্লাহ্‌ দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। 
বাদ বাকি নিয়ে আমি রওয়ানা হলাম । পথে মুসার সাথে আবার সাক্ষাৎ হল। তিনি এবারও 
আগের মতই বললৈন। ফলে আমি পুনরায় ফিরে গেলাম এবং আমার রবের কাছে আরও 


সীরাতুন নবী (সা) (২য় খণ্ড)___১১ 


আর. ও সীরাতুন নবী (সা) 


গেলাম । প্রথে মুসার সাথে আবার দেখা হলো । এবারও তিনি আমাকে একই কথ্থা বললেন। 
সুতরাং আমি আবার আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে গেলাম এবং আরও কমানোর জন্য আবেদন 
জানালাম । তিনি আরও দশ ওয়াক্ত. ত্রাস করে দিলেন। আমি ফেরত.রওয়ানা হলাম । কিন্তু মুসা 
আমাকে ক্রমাগত একই পরামর্শ দিতে লাগলেন যে, আপনি ফিরে গিয়ে আরও কমানোর 
আবেদন জানান । এভাবে সে সংখ্যা কমাতে কমাতে দেনিক মাত্র পাচ ওয়াক্ত বাকী রাখা হল। 
আমি তা নিয়ে মূসার কাছে আস্বলাম। তিনি আমাকে আগের মত বললেন কিন্তু আমি 
বললাম : আমি আমার রবের কাছে অনেকবার গিয়েছি এবং সালাতের পরিমাণ কমানোর জন্য 
27555 
এরূপ আর করব না। 

নবী (সা) বলেন : তোমাদের মধ্যে যে কেউ ঈমানের সাথে, সওয়াবের আশায় পাচ 
BEG Ed I DEO 


বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জন্য আল্লাহ্র সাহায্য 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
নির্দেশে দাওয়াতের কাজে ব্যাপৃত থাকতেন । তিনি তার সম্প্রদায়কে সদুপদেশ দানের ক্ষেত্রে 
তাদের যাবতীয় উৎপীড়ন, উপহাস ও মিথ্যারোপকে-সওয়াবের আশায়-ররদাশত করতে 
থাকলেন। তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা তাকে ঠা্টা-বিদ্রূপ করার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন 
করেছিল; উম নব রা)-এর নামতে ভারা হীন বলো তার ছিল 
প্রবীণ ও প্রভাবশালী । নিম্নে তাদের পরিচয় দেওয়া হল : ও 


আসাদ গোত্রের বিদ্রপকারী 

আসওয়াদ ইবৃন সুস্তালিব ইব্‌ন আসাদ। উপনাম আবু যাম‘আ-। দির 
“আবদুল উধ্যা ইব্‌ন কুসাই ইব্‌ন কিলাব গোত্রের লোক । বর্ণিত আছে যে, তার উ্পীড়ন-উপহাস 
যখন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল, 18578 হে আল্লাহ্‌ ! 
তাকে অন্ধ করে দাও এবং তাকে সন্তানহারা কর। 


বনু যুহরার ব্দ্রিপকারী 
আসওয়াদ ইব্‌ন আবদ ইয়াগৃস ইব্‌ন হৰ ইখন আন মলা ই লেবু 
ইব্‌ন কিলাব গোঁতরের লোক । 


মাখযূম গোত্রের বিদ্রুপকারী.. 
ৃ যী হব না লে মা গোলের শোক। বংগ তালিকা এ, রি 
ইব্‌ন মুদীরা ইবন আবদুল্লাহ ইবন উর. ইবন মাখযুয় . = 


বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য ৮৩ 


সাহম গোত্রের বিদ্রপকারী_ | 

আস ইব্‌ন ওয়ায়ল। সে ছিল সাহম গোত্রের লোক। বংশ তালিকা এরূপ : আস ইব্‌ন 
ও়ইল ইবন হিশাম ইবন সুআমদ ইবন ইন সাহম। ইতন হিশাম বলেন: সে হল ওয়াইল 
ইব্‌ন হাশিম । 


খুষা*আ গোত্রের বিদ্রুপকারী 
হারিস ইব্‌ন তুলাতিলা ৷ সে ছিল খুযা“আ গোত্রের লোক । বংশ তালিকা এরূপ : হারিস 

ইব্‌ন তুলাতিলা ইব্‌ন “আমর ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আবৃদ ‘আমর ইবৃন লুআঈ ইব্‌ন মালকান। 
এদের অশুভ তৎপরতা যখন চরমে পৌঁছল এবং নবী (সা)-এর প্রতি তাদের ঠান্টী-বিদ্রুপের 
মাত্রা ছাড়িয়ে গেল, তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন : 
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“আপনি যে বিষয়ে- আদিষ্ট হয়েছেন, ত তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদের উপেক্ষা 


করুন। আমিই আপনার জন্য যথেষ্ট বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ্র সাথে অপর ইলাহ 
প্রতিষ্ঠা করেছে, শীঘ্রই তারা জানতে পারবে 1” (১৫ : ৯৪-৯৬)। . 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : নিজ তার TES 
আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, একদা এসব কাফির যখন আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ করছিল, তখন 
জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট আসেন। তারা পাশাপাশি দীড়ালেন। এ সময় 
ছুঁড়ে মারেন। ফলে সে অন্ধ হয়ে যায়। এরপর আসওয়াদ ইব্‌ন আবৃদ ইয়াগৃস তাদের পাশ 
দিয়ে অতিক্রম করে। তখন জিবরাঈল (আ) তার পেটের প্রতি ইশারা করেন। ফলে সে 
দুরারোগ্য উদরাময়ে ভুগে মারা যায়। ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরাও সেখান দিয়ে অতিক্রম করে । 
জিবরাঈল (আ) তার পায়ের গোছার নীচে একটি ক্ষতের প্রতি ইশারা করেন। এ ক্ষতটি 
কয়েক বছর আগে একটি তীরের খোচায় সৃষ্টি হয়েছিল। ঘটনা ছিল এরূপ : সে একদিন 
পরিধেয় বস্তু মাটিতে হেঁচড়ে হেচড়ে পথ চলছিল । এভাবে সে বনু খুযা“আর এক ব্যক্তির পাশ 
দিয়ে অতিক্রম করছিল । সে তখন তীর বানাচ্ছিল। তার একটি তীরের ফলক ওয়ালীদের 

কাপড়ে বিধে যায় এবং তারই খোঁচা তার পায়ে লাগে । তবে সে খৌচায় মামুলী ক্ষতই সৃষ্টি 
হয়েছিল কিন্ু-জিবরাঈল (আ)-এর ইশারায় উ্ত ক্ষত আবার তাজা হয়ে উঠে এবং শেষ পর্যন্ 
এটাই তার মৃত্যুর কারণ হয়। 

এমনিভাবে আস ইব্‌ন ওয়ায়ল সেঁখান দিয়ে অতিক্রম করলে জিবরাঈল (আ) তার পায়ের 
তলার দিকে ইশারা করেন। এরপর সে একটি গাধার পিঠে চড়ে তায়ফ যাচ্ছিল? গাধাটি 


৮৪ EE A. সীরাতুন নবী (সা) 


তাকেসহ একটি প্রকাণ্ড গাছ তলায় বসে পড়ে। এ সময় তার পায়ের নীচে একটি কীটা ফোটে 
এবং শেষ পর্যন্ত এতেই তার মৃত্যু ঘটে । 

হিস ইবন ুলাতিনও সেখান দিয়ে গেলে জিবরাঈল (জা) ভার মাথার দিকে ইশারা 
করেন। ফলে তার মাথায় পুঁজ জমে এবং এতেই সে মারা যায় । 


আৰু উযায়হির দাওসীর ঘটনা 


পুররের প্রতি ওয়ালীদের অভিম উপদেশ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ওয়ালীদের যখন মৃত্যু ঘনিয়ে আসল, তখন, লে তার পু্রদের 
ডাকল । তার ছিল তিন পুত্র । হিশাম ইবৃন ওয়ালীদ, ওয়ালীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ ও খালিদ ইব্‌ন 
ওয়ালীদ। ওয়ালীদ তাদের বলল : হে আমার পুত্রগণ ! আমি তোমাদের তিনটি উপদেশ 
দিচ্ছি। তোমরা এগুলো প্রতিপালনে অবহেলা করবে না। 
্‌ ক. বনু খুযা‘আর উপর রয়েছে আমার রক্তের (খুনের) দাবি। তোমরা এর প্রতিশোধ নিতে 
ভুলবে না। আল্লাহ্র কসম ! আমি জানি তারা এ ব্যাপারে নির্দোষ। কিন্তু আমার আশংকা 
(প্রতিশোধ না নিলে) তোমরা পরবর্তীতে নিন্দিত হবে। 

ববির রহিত 
ছেড়োনা। ১. : RIE 

ie RETA TRE ভারি রাধার 
তার থেকে এর প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষান্ত হবে না। উল্লেখ্য, আবূ উষায়হির ওয়ালীদের নিকট 
CT ER 
পায়নি। ৯০% 


বনু খুধা“আর কাছে মাখযুম গোত্র কর্তৃক আবু উযায়হিরের রক্তপণ দাবি. 

ওয়ালীদের মৃত্যুর পর তার গোত্র_বনূ মাখযূম, বাজারি 
দাবি করে তাদের উপর হামলা করল । তারা বলল : 558 
কারণ । .. 
i যে লোরুটির তীরে ওয়াীদ যখম হয়েছিল, সে ছিল বু ধুব দর শাখা কাৰ হত আমর 
গোত্রের লোরু। বনু কা'ব ও বনু আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিমের মাঝে মৈত্রীচুক্তি ছিল। 
যত গো বৰুযখ্রুমের দি পতযাথয কৃর্ণ -এ. নিয়ে উড গাম গেটের বি 
কবিতা রচনা করল এবং বিষয়টি ক্রমে জটিল হয়ে দাড়াল। 

আব ই ক ইৰ মুগ ইৰ বন উদ ইৰ পু কন 


আবু উযায়হির দাওসীর ঘটনা ৮৫ 
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০ এই; তোমরা যুদ্ধে এগিয়ে আসবে কিন্তু পরক্ষণেই তোমরা পালাবে। 
আর তোমরা জাহরান উপত্যকা ছেড়ে যাবে এবং সেখানে শুধু শেয়ালের ডাক শোনা যাবে। 
তোমরা আতরিক উপত্যকার জলাশয় ত্যাগ করে যাবে। আর তোমরা খুঁজে বেড়াবে বাবলা 
বৃক্ষ ঘেরা কোন্‌ উত্তম স্থান । আমরা এমন লোক, যাদের রক্ত বৃথা যায় না। আমরা যাদের 
সাথে লড়াই করি, তারা সম্মানের আসনের অধিষ্ঠিত হতে পারে না।” 

জাহারান ও আতরিক ছিল খুযা'আ গোত্রের শাখা কা“ব গোত্রের অধিকারভুক্ত স্থান। 

উক্ত কবিতার জবাবে কাব ইব্‌ন “আমর ইব্‌ন খুযাঈ গোত্রের জাওন ইব্‌ন আবূ জাওন 
বলল : 

25156 037 Lm 5 ৬১ x 2০১৬ 4৪১ ৪৮8৯ 40১ 
aisles Spal ০4 (905 ৯ res ০০ আশিকি নত 6৮০১ 
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“আল্লাহ্র কমম! ওয়ালীদের নিজে বিপদগ্রস্ত হওয়ার বদলা আমরা কখনও দেব না। আর 
তোমরা এখনও এমন কঠিন যুদ্ধ দেখনি, যাতে তারকামালা খসে পড়ে। . 

তোমাদের স্থূলকায় ব্যক্তি একের পর এক খতম হতে থাকবে, এরপর তাদের অষ্টালিকাগুলো 
জোরপূর্বক খুলে ফেলা হবে। তোমরা যখন রুটি-গোশ্ত দিয়ে উদর পূর্ণ করবে, তখন 
তোমরা সবাই ওয়ালীদের জন্য আর্তনাদ করবে 1” 

অবশেষে উভয় পক্ষ আপস-মীমাংসায় সন্ত হল । বনু খুযাআ বুঝতে পারল যে, মাখযূম 
গোত্র শুধু লোকনিন্দার ভয়েই এসব করছে, সুতরাং তারা বনু মাখযুমকে সামান্য কিছু রক্তপণের 
অংশ দিয়ে দিল। বনূ-মাখযুম বাকী অংশের দাবি ছেড়ে দিল। আপস-ীমাংসা হয়ে যাওয়ার 
পর জাওন ইব্‌ন আবূ জাওন নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করল : 

053১10৩০৮৩৩ bd জল ০০৭০1 ৭ WG; 
9৩0 ১ ৩৪15০ ds X ৮9৬ ০১। 1551১ Sl 
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“আমরা সন্ধি সম্পন্ন করলে কতিপৃয় নর-নারী বিস্মিত হয়ে বলতে লাগল, আমরা কেন 
ওয়ালীদের রক্তপণ বহন করলাম ? (তোরা বলল) : তোমরা কি শপথ করনি যে, ওয়ালীদের 
রক্তপণ কিছুতেই আদায় করবে না ? তোমরা তো এখনও বিভীষিকাময় যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করনি ? 
আমরা রুকে দহিব সারে মিটিত করেছি ফলে তা পরি ডি শা করেছো এস 
পথিক নিরাপদে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে পারে ।” 


৮৬ সীরাতুন নবী (সা) 


এরপরও জাওন ইব্‌ন আবূ জাওন ক্ষান্ত হলনা । এমনকি এক পর্যায়ে সে ওয়ালীদের হত্যা 
নিয়ে গর্ব করতে শুরু করল ৷ সে বলতে লাগল : ওয়ালীদকে তারাই হত্যা করেছে। অথচ এ 
দাবি ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তার বক্তব্য অনুযায়ী ওয়ালীদ, তার পুত্র ও সম্প্রদায়কে সেই 
পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়, যার হুশিয়ারী সে দিয়েছিল। এ সম্পর্কে তার কবিতা নিম্নরূপ : 
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বনু মুগীরা দাবি করছে যে, মক্কায় 
নি 
বনু মুগীরা যেন এটা দেখে অহংকার না করে যে, সেথায়... 
আশরাফ ও আতরাফ (শরীফ ও ইতর)-লোকেরা চলাফেরা করে। : 
আমাদের পিতৃপুরুষ এখানকারই, এখানেই আমাদের জন্ম -:.: 
ঠিক যেমন সবীর পাহাড় নিজ স্থানে স্থির রয়েছে। 
বনু মুগীরা তো এটা বলছে মানুষকে আমাদের মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য, 
: অথবা আমাদের বিরুদ্ধে তাদের উত্তেজিত করার জন্য । . 

- কারণ, ওয়ালীদের রক্ত বৃথা যাচ্ছে, আর এভাবে আমরা অনেক রক্তের দাবি ছেড়ে দেই, 
পিল জান তি NE SARIS 
তাক করল, আর তখন সে অধিক রাগের কারণে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় উপনীত হল । ফলে সে 
মক্কা উপত্যকায় লম্বা হয়ে পড়ে যায়, তার পড়ে যাওয়ার সময় মনে হচ্ছিল যেন একটা উট 
পড়ে গেছে। আবু হিশামের (রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে) টালবাহনার জন্য কৌকড়ান পশমযুক্ত 
অধিক দুধ প্রদানকারী, কয়েকটি উটনীই আমার জন্য যথেষ্ট ।” 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কবিতার একটি শ্লোক অশ্লীল হওয়ায় এখানে উল্লেখ করা হলো না। 

আবু উষায়হির হত্যা ও তজ্জন্য-আব্দ মানাফ গোত্রের উত্তেজনা 


ইব্ন.ইসহাক বলেন : জার BEE AEN 
করল । সে তখন যুলমাজায বাজারে ছিল। আবু উযায়হিরের কন্যা আতিকা ছিল আবু 


আবূ উযায়হির দাওসীর ঘটনা ৮৭ 


উক্ত বাজারে তাকে হত্যা করে তার পিতার স্ত্রীকে আটকে রাখার প্রতিশোধ নেয়। এ সম্পর্কে 
ভার পিতা তাকে ওসিয়ত করে গিয়েছিল। এ ঘটনা নবী (সা)-এর মদীনায় হিজরত করে 
যাওয়ার পর সংঘটিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে বদর যুদ্ধও শেষ হয়েছিল। নেতৃবর্গের মধ্যে 
অনেকে মারা যায় এবং বন্দী হয়। | 
আবূ উযায়হির নিহত হওয়ার পর আবূ সুফইয়ানের পুত্র ইয়াধীদ বনু আবৃদ মানাফকে 
সংঘবদ্ধ করে। আবু সুফইয়ান তখন যুলমাজায বাজারে ছিল৷ লোকেরা বলতে লাগল : আবু 
সুফইয়ানের শ্বশুরকে হত্যা করে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। সে প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বে। 
আবৃ সুফইয়ান তার পুত্র ইয়াধীদের এ কাণ্ডের কথা শুনে দ্রুত মক্কায় চলে আসল । স্বভাব-চরিত্রে 
সে ছিল অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও বিচক্ষণ লোক নিজ গোত্রের প্রতি তার ভালবাসার অন্ত ছিল না। 
তার আশংকা হল আবু উষায়হিরকে নিয়ে কুরায়শদের মাঝে কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি 
হবে। সে তাড়াতাড়ি পুত্রের কাছ চলে গেল। সে তখন বনু আব্দ মানাফ ও মুতায়িবীনের 
মাঝে অন্ত্রসজ্জিত অবস্থায় ছিল। সে তার হাত থেকে বর্শা ছিনিয়ে নিয়ে তার মাথায় এমন 
জোরে আঘাত করল, যার ফলে তার মাথা ফেটে গেল। এরপর সে তাকে বলল : আল্লাহ্‌ 
তোর ধ্বংস করুক ! তুই দাওস গোত্রীয় এক ব্যক্তিকে নিয়ে কুরায়শদের মাঝে আত্মকলহের 
সৃষ্টি করতে চাস ? তারা যদি রক্তপণ দাবি করে, তবে আমি শীঘ্রই তা আদায় করে দেব। 
এভাবে সে বিক্ষোরনুখ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে । | | 
কিন্তু এর পরই হাস্সান ইব্‌ন সাবিত তৎপরতা চালালেন। তিনি আবূ উযায়হিরের রক্তের 
ভি ভোর হা বায় হা দ্র ক ত 
হনন ও কাপুরুষতার অভিযোগ এনে তিনি বললেন : 
97০৭ মারা পারার তিনি le 
১ bly 1৯৮ ০০০০ ৩১ X ৯0৩১ ৮১৮ পাখা তে 
5151258৮208 ০০৪ ০১৬ ILS 
১০০০ তপন ৩০৯১ স্পা তই ত দোণ এ ৯১ পেস 
১১ ৬০৯০ 1580 Jw Hx als ১ GSN 
“যুলমাজাযের উভয় পক্ষের লোক ভোরে বের হয়ে পড়ে অথচ ইবৃন হারবের প্রতিবেশী 
মুগাম্মাসই থেকে যায়, বের হয় না। গাধা যা সংরক্ষণ করতে পারত, তা সে সংরক্ষণ করল না, 
যাকে রক্ষা করা তার কর্তব্য ছিল। আর হিন্দা ও তার বাপকে অপমান হতে বাচাতে পারল না। 
হিশাম ইব্‌ন ওয়ালীদ নিহত ব্যক্তির কাপড়-চোপড় তোমাকে পরিয়েছে। তুমি এটা জীর্ণ 
করে ফেল: আর এর পরেও যেন অনুরূপ নতুন কাপড় তুমি পরতে পার। সে তো তার কাজ 
শেষ করে ফেলেছে. ফলে সে সম্মানের অধিকারী হয়েছে। আর তুমি হয়ে হয়ে গেছ অলস-টিলে, 


৮৮ _ সীরাতুন নবী (সা) 


তুমি না পার দ্রুত চলতে, আর না পার দৌড়াতে ৷ যদি বদরের বুড়োরা তাকে দেখত, তবে 
তাজা রক্তে সকলের জুতো সিক্ত হত ।” 

 হাস্সান (রা)-এর এ কবিতা আবূ সুফইয়ানের কানে পৌঁছলে সে বলল : সে তো দাওস 
গোত্রীয় এক ব্যক্তির জন্য আমাদের পরস্পরের মাঝে কলহের সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। আল্লাহ্‌র 
কসম ! তার চিন্তা অত্যন্ত মন্দ। 


খালিদ (রা) কর্তৃক তার পিতার পাওনা সুদ দাবি ও এ সম্পর্কিত আয়াত 

তায়ফবাসী ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর সাথে 
তার পিতা ওয়ালীদের সুদ সম্পর্কে আলোচনা করেন। বনু সাকীফের নিকট ওয়ালীদের সুদ 
পাওনা ছিল, যা আদায় করার জন্য সে তার পুত্রকে ওসিয়ত করে গিয়েছিল। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বিজ্ঞজনদের অনেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, খালিদ ইব্‌ন 
ওয়ালীদ:যখন তার পিতার পাওনা সুদ দাবি করল, যা লোকদের কাছে পাওনা ছিল, তখন এ 
আয়াত নাযিল হয় : 

পিঠ 1902০ 25 ০125 Dr টি রি 

“হে যু'মিনগণ ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও 

যদি তোমরা মু'মিন হও ।” (২: ২৭৮) । 


আবু উযায়হির হত্যা প্রতিশোধ ও উন্মু গায়লান প্রসঙ্গে । 
আমাদের জানামতে, আবু উায়হির হত্যার কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়নি। অবশেষে 
ইসলাম মানুষের জানমাল হিফাযতের নিশ্চয়তা বিধান করে। অবশ্য যিরার ইব্‌ন খাত্তাব ইব্‌ন 
মিরদাস ফিহরী সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, সে একদল কুরায়শসহ দাওস গোত্রের এলাকায় 
গিয়েছিল । সেখানে উম্মু গায়লান নাম্মী এক মহিলার বাড়িতে তারা যায়। সে মহিলা ছিল দাওস 
গোত্রের আযাদকৃত দাসী। তার পেশা ছিল- মহিলাদের চুল বিন্যাস করা এবং নববধূকে 
সাজানো । দাওস গোত্রের লোকেরা আবু উযায়হির হত্যার প্রতিশোধে তাদের হত্যা করতে 
চেয়েছিল। কিন্তু উম্মু গায়লান ও তার সাথীরা রুখে দাড়ায় এবং তাদের বাধা দিতে সক্ষম হয়। 
যিরার ইব্‌ন খাত্তাব এ সম্পর্কে বলেন : 
১৮৮০ ৬০ ০৯০ (০৮5১ x ০০৮০ DLE pl Le all ৪১ 
০০৯) ০৮50 ০৮ 55 X all এ Spall ০০১ ০৫ 
HELA 9১ ০৭ X ld SUS ১০১ ৯০১০৪১ 
51150575875 415785 
9501 ০৪ এ তি 1 ৮6০ X এক ০ ৪১০ ১০১০ 
“আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের পক্ষ হতে উন্মু গায়লান ও তার সাথীদের উত্তম বিনিময় দান 
করুন। তারা ছিল অপরিপাটি ও নিরাভ্রণ । 


আবু তালিব ও খাদীজা (রা)-এর ইন্তিকাল ৮৯ 


- তারা সমাগত মৃত্যুকে পিছু হটিয়ে দিয়েছিল, অথচ প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছুদের জন্য হত্যার 
স্থান প্রকাশ পেয়েছিল । উম্মু গায়লান দাওস গোত্রকে সন্ধির জন্য আহবান জানায়, ফলে তাদের 
সকল শাখা মান-সম্মানের প্রতি ধাবিত হয় এবং সামনের শাখাগুলো সে প্রবাহকে আরও 
বেগবান করে, (অর্থাৎ তারা সবাই সন্ধির ব্যাপারে একমত হয়)। 

আল্লাহ তা'আলা আমরকেও উত্তম বদলা দিন, সে আদৌ অলসতা করেনি । আমার 
ব্যাপারে তার অস্থিগরন্থিগুলো শিথিল হয়নি, অর্থাৎ সে চেষ্টার কোন ক্রুটি করেনি । অতএব আমি 
তরবারি টেনে নিই এবং তার ফলা নিয়ে দাড়িয়ে যাই। নিজকে রক্ষার জন্যই যদি না লড়াই 
করি, তবে আর কার জন্য লড়ব ?” 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবু উবায়দা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, যিরারকে যে মহিলা 
রক্ষা করে, তার নাম ছিল উম্মু জামীল, কেউ বলেন উন্মু গায়লান। সম্ভবত উম্মু গায়লান এ 
কাজ উম্মু জামীলের সহযোগিতায় করেছিল । 


উম্মু জামীল ও খলীফা উমর ইব্ন খাত্তাব রো) রি ৃ 

রই বদি রি HCE 
আসে । তার ধারণা ছিল 'যিরার খলীফার ভাই । সে যখন যিরারের বংশ পরিচয় উল্লেখ করে, 
তখন যিরারের ঘটনা খলীফার মনে পড়ল তিনি বললেন : ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ছাড়া আর 
কোনরূপ ভ্রাতৃত্ব তার সাথে আমার নেই। সে তো এখন গাষী। তার প্রতি তোমার অনুহের ' 
কথা আমি জানি । এরপর তিনি তাকে একজন মুসাফির হিসাবে কিছু অর্থ প্রদান করেন। | 


যিরার ও খলীফা উমর রো) . 

রাবী বলেন, ইব্‌ন হিশাম বলেছেন : বিতরন 
মুখোমুখি হয়েছিল। সে ‘উমর (রো)-কে বর্শার পার্খবদেশ দ্বারা আঘাত করে বলেছিল : “উমর ! 
আত্মরক্ষা কর । আমি তোমাকে হত্যা করব না। যিরার (রো) ইসলাম গ্রহণের পর “উমর (রা) 
ছি তায আচারের কথ হকির দেহ 


টিটি এর ইন্তিকাল 


মুশরিকদের অত্যাচারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ধৈর্যধারণ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : টন LE নি রে বর 
ছিল তার প্রতিবেশী আবু লাহাব, হাকাম ইবৃন আবুল আস্‌ ইব্‌ন উমাইয়া, “উকবা ইব্‌ন আবু 
মু'আয়ত, “স্রাদী ইব্ন মরা আাকাফী ও ইনুন আসদা হ্যাশী দের মধ্যে হাকাম হয্ন জুল 
“আস ব্যতীত আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি । 

- বর্ণিত আছে : এদের কেক রাসলুল্লাহ (সা) -যখন সালাতে 'াড়াতেন তখন তীর গায়ে 
ছাগলের গর্ভীশয় নিক্ষেপ করত, কেউ বা তা নিয়ে তার (সা) চুলার উপর রাখা হাড়িতে ফেলে 


সীরাতুন নবী (সা) (২য় খণ্ড)--১২ 


৯০ সীরাভুন নবী (সা) 


আসত । অগত্যা তিনি তাদের হাত থেকে বাচার জন্য একটি সুরক্ষিত স্থান নির্বাচন করে 
নিয়েছিলেন, যেখানে গিয়ে তিনি গোপনে সালাত আদায় করতেন । তারা তার গায়ে এগুলো 
নিক্ষেপ করে আসলে, তিনি একটি লাঠির মাথায় করে তা এনে ঘরের দরজায় দীড়াতেন আর 
বলতেন : হে বনু আবৃদ মানাফ ! এটা কেমন প্রতিবেশী সূলভ আচরণ ? 


আবূ তালিব ও খাদীজা (রা)-এর ইন্তিকালের পর তীর প্রতি মুশরিকদের ক্রমবর্ধমান 
নির্যাতন | 

' ইব্ন ইসহাক বলেন : খাদীজা বিন্ত খুওয়ায়লিদ (রা) ও আবূ তালিব একই বছর 
ইন্তিকাল করেন । তাদের মৃত্যুতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি কাফিরদের নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে 
যায় । খাদীজা (রা) ছিলেন ইসলাম প্রচারে তাঁর ঘনিষ্ঠতম সহযোগী ৷ বিপদ-আপদের কথা 
তিনি একমাত্র তারই কাছে এসে প্রকাশ করতেন । আর আবূ তালিব ছিলেন তীর প্রচারকার্যের 
পক্ষে এক মযবৃত শক্তি এবং তীর প্রতিরক্ষক ৷ কুরায়শদের হাত থেকে তিনিই তাকে রক্ষা 
করতেন এবং সুখে-দুঃখে তার পাশে দীড়াতেন। তাদের ইন্তিকাল হয়েছিল মদীনায় হিজরতের 
তিন বছর আগে। 

আবূ তালিবের ইন্তিকালের পর কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর এমন নির্যাতন শুরু 
করে দিল, যা তার জীবদ্দশায় তারা আশা করতে পারেনি । এমনকি একদিন তাদের জনৈক 
নীচাশয় ব্যক্তি পথিমধ্যে তার মাথায় ধুলো নিক্ষেপ করে। ্‌ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হিশাম ইব্‌ন উরওয়া তার পিতা উরওয়া ইবন যুবায়রের সূত্রে 
আমার নিকট বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : অর্বাচীন লোকটি নবী (সা)-এর মাথায় ধুলো 
নিক্ষেপ করলে তিনি তা নিয়ে বাড়িতে ঢোকেন। এ অবস্থা দেখে তার এক কন্যা ছুটে আসেন 

ং কেঁদে কেদে তা ধুয়ে পরিষ্কার করে দেন। নবী (সা) তখন তাকে বলছিলেন : মা, তুমি 
কেঁদ না, আল্লাহ্‌ তা“আলাই তোমার পিতাকে রক্ষা করবেন । এ পর্যায়ে তিনি বলতেন: আবূ 
তালিবের ইন্তিকালের আগে কুরায়শরা আমার প্রতি কোনরূপ দুর্ব্বহারের সাহস করেনি । 


অন্তিম শয্যায় আবূ তালিব, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে আপস রফা করে দেওয়ার জন্য 
তার কাছে মুশরিকদের অনুরোধ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ তালিব রোগাক্রান্ত হওয়ার পর তার চরম অবস্থার কথা যখন 
কুরায়শদের কানে পৌঁছল, তখন তারা একে অপরকে বলল, হামযা ও উমর তো ইতোমধ্যে 
ইসলাম গ্রহণ করেছে । আর কুরায়শের সকল শাখাগোত্রে মুহাম্মদের ধর্মাদর্শ ছড়িয়ে পড়েছে । 
চলো আমরা আবু তালিবের কাছে যাই যাতে তিনি মধ্যস্থতা করে তার ভাতিজা ও আমাদের: 
মধ্যে একটা কিছু চুক্তি সম্পন্ন করে দেন। আল্লাহ্‌র কসম “আমরা আশংকা করছি-যৈ? অদূর 
ভবিষ্যতে তারা আমাদের উপর বিজয়ী হবে। - 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইবরার বিরান 
ইব্‌ন আব্বাস তার পরিবারের জনৈক ব্যক্তির সূত্রে আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, প্রতিনিধি 


আবূ তালিব ও খাদীজা (রা)-এর ইন্তিকাল ৃ | ৯১ 


দলটি আবূ তালিবের সাথে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে তার সাথে আলোচনা করল । এদের মধ্যে 
ছিল উতবা ইব্‌ন রাবী'আ, শায়বা ইব্‌ন রাবী“আ, আবূ-জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম, উমাইয়া ইব্‌ন 
খাল্ফ, আবু সুফইয়ান ইব্‌ন হারব্‌ প্রমুখ বড় বড় গোত্র প্রধান । তারা বলল : হে আবূ তালিব ! 
আমাদের মাঝে আপনার মর্যাদা সুবিদিত । আপনার এখন অন্তিম লগ্ন । আপনার জীবন সম্পর্কে 

শংকিত ৷ আমাদের ও আপনার ভাতিজার মধ্যে যা চলছে, তাও আপনার অজানা নয় । 
আপনি তাকে ডাকুন এবং আমাদের ও তার মধ্যে একটা আপস-নিষ্পত্তি করে দিন। যাতে সে 
আমাদের বিরুদ্ধে কিছু না বলে এবং আমরাও তাকে কিছু না বলি। সে আমাদের ধর্মাদর্শ নিয়ে 
আমাদের থারুতে দেবে এবং আমরা তাকে তার দীন নিয়ে থাকতে দেব। 

আবু তালিব রাসূলুল্লাহ সো)-কে ডেকে পাঠালেন। তিনি এলে পরে আবু তালিব তাকে 
সম্বোধন করে বললেন : হে আমার ভাতিজা ! এরা তোমার সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ । তোমার 
ব্যাপারে তারা এখানে সমবেত হয়েছে । তারা চায়, ত তারা তোমাকে একটা প্রতিশ্রুতি দেয়, 
তুমিও তাদের একটা প্রতিশ্রুতি দাও। 

তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : ঠিক আছে, তোমরা আমাকে একটামাত্র কথা দাও, যার 
ফলে তোমরা-আরব জাহানের অধিকর্তা হয়ে যাবে এবং অনারব বিশ্ব তোমাদের বশ্যতা স্বীকার 
করবে । আবূ জাহ্‌্ল বলল : বেশ ! তোমার: পিতার কসম, এরূপ হলে একটা কেন, আমরা 
দশটা কথা-দিতে রামী। তিনি বললেন : তা হলে তোমরা বল, 1 থু। 41৯ (আল্লাহ্‌ ছাড়া 
জাহির) ভিন বচ অ যাদের পয সারা কর তাদের সকলকে 
পরিত্যাগ কর । - 

একথা শুনে তারা একযোগেন্হাতে তালি দিয়ে উঠল; তারা বলল, হে মুহাম্মদ ! তুমি 
সকল ইলাহকে এক ইলাহে পর্যবসিত করতে চাও? আশ্চর্য তোমার কথা ! এরপর তারা একে- 
অপরকে বলল : আল্লাহ্র কসম ! এ লোক তোমাদের ইন্সিত কোন প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে 
দেবে না, চলো ফিরে যাই । আমরা বাপ-দাদার ধর্ম পালন করতে থাকি । দেখা যাক আল্লাহ্‌ 
তাআলা ভীর ও আমাদের মাঝে কি ফায়সালা করেন। এই বলে ভারা সেখান থেকে 
চলে গেল। 


চিজ 

এরপরু-আবূ তালিব রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বললেন : আল্লাহ্‌র কসম ! ভাতিজা ! আমার 
মতে তুমি তাদের নিকট অন্যায় কিছু দাবি করনি । তীর এ মন্তব্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মনে 
ভার ইসলাম গ্রহণের আশার সঞ্চার হল ৷ তিনি তাকে বললেন : চাচা ! তা হলে অন্তত আপনি 
তো এ বাক্যটি উচ্চারণ করুন৷ যাতে কিয়ামতের দিন আপনার জন্য আমার সুপারিশ করার 
সুযোগ হয়। তীর এ ব্যাকুল আগ্রহ দেখে আবূ তালিব উত্তর দিলেন : হে আমার প্রিয় ভাতিজা! 
আমার মৃত্যুর পর তোমাকে ও তোমার ভ্রাতৃবর্গকে গাল-মন্দ শুনতে হবে, আর কুরায়শরা 
ভাববে, আমি মৃত্যু ভয়ে অস্থির হয়েই এ বাক্য উচ্চারণ করেছি__-এ আশংকা না হলে আমি 
সত্যিই এ বাক্য উচ্চারণ করতাম । আমি তোমাকে খুশি করার জন্যই এরূপ বলছি? 


৯২ | | সীরাতুন নবী (সা) | 


ঠোট নাড়ছেন। তিনি তার দিকে কান বাড়িয়ে দিলেন। তখন তিনি বলে উঠলেন : হে 
ভাতিজা! আল্লাহ্‌র কসম ! আমার ভাইতো তুমি যে বাক্য উচ্চারণ করতে বলেছিলে, তাই 
উচ্চারণ করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : আমি শুনিনি। 


উনারা (7000ত রিপার জরা নন ভরিরর বাজে লে 
তাদের সম্পর্কে যা নাযিল হয় 
রাবী বলেন : কুরায়শদের যে দলটি আবূ তালিবের কাছে এসেছিল এবং তাদেরও 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাঝে যে কথপোকথন হয়েছিল, চি হু 
“সাদ' Ee LLL 
012? 02102 ক 55 ৮০ 2 চি জে ১ এত ০. 
হাসা লা EOS কচতিএ 0 
991 ধু 0১0 চট এুএ। এ ৪৮৮০ 
স্মাদ, শপথ চিত দিকের ভাজতে 
ও বিরোধিতায় ডুবে আছে। এদের পূর্বে আমি কত জনগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি। তখন তারা আর্ত- 
চীৎকার করেছিল । কিন্তু তখন পরিত্রাণের কোনই উপায় ছিল না। এরা বিশস্বয়বোধ করছে যে, 
এদের নিকট এদেরই মধ্য হতে একজন সতর্ককারী আসল এবং কাফিররা বলে, এতো এক 
যাদুকর, মিথ্যাবাদী । সে কি বহু ইলাহের পরিবর্তে এক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে ? এ তো এক 
উর তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের 
দেবতাগুলোর পূজায় তোমরা অবিচলিত থাক। নিশ্চয়ই এ ব্যাপারটি উদ্দেশ্যমূলক । আমরা 
তো অন্য ধর্মাদর্শে এরূপ কথা শুনিনি ; এ এক মনগড়া উক্তি মাত্র।” (৩৮ : ১-৭) 
অন্য ধর্মাদর্শ বলতে তারা খ্রিস্টধর্মকে বুঝিয়েছে, যেহেতু খিস্টানরা এরূপ বলত যে, 200 
4503৫ আল্লাহ তো তিনের তৃতীয়) (৫:৭৩) । এরপর আবু তালিবের ইন্তিকাল হয়ে ায়। 


রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক সাকীফ গোত্রের সাহায্য লাভের চেষ্টা 


_ ইবৃন ইসহাক বলেন : আবূ তালিবের ইন্তিকালের পর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর কাফিররা 
এমন অত্যাচার শুরু করে, যা তার চাচা আৰু তালিব বেঁচে থাকতে তারা তা করার চিন্তাও 
করতে পারেনি। এরপর রাসূলুল্লাহ সো) তায়েফে চলে যান। তিনি তার কাওমের বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধ ও সাহায্য লাভের আশায় সাকীফ গোত্রের শরণাপন্ন হলেন এবং মহান আল্লাহ্‌ থেকে 
যে দীন নিয়ে তিনি তাদের কাছে এসেছেন, তার থেকে তারা তা কবূল করবে এ আশা নিয়েই 
তিনি একাই তাদের কাছে গিয়েছিলেন | 


রাসূলুল্লাহ (সো) কর্তৃক সাকীফ গোত্রের সাহায্য লাভের চেষ্টা ৬ 


তায়েফের তিন প্রধান ব্যক্তির সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাক্ষাৎ এবং তার বিরুদ্ধে তাদের 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়ামীদ ইব্‌ন যিয়াদ আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরাবী হতে 
বর্ণনা করেছেন যে, তায়েফ পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ (সা) সাকীফ গোত্রের তিন ভাইয়ের কাছে 
গেলেন। তারা ছিল এ গোত্রের সব চাইতে গন্যমান্য ব্যক্তি । তাদের নাম হল : “আব্দ ইয়ালীল 
ইব্‌ন ‘আমর ইব্‌ন 'উমায়র, মাসউদ ইব্‌ন আমর ইবুন উমায়র ও হাবীব ইব্‌ন ‘আমর ইব্‌ন 
উমায়র ইব্‌ন 'আওফ ইব্‌ন উকদা ইব্‌ন গীরা ইব্‌ন “আওফ ইবুন সাকীফ। তাদের একজন 
কুরায়শের শাখা জুমাহ গোত্রে বিবাহ করেছিল । 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এ তিন ভাইয়ের কাছে বসে তাদের আল্লাহ্‌র দীন গ্রহণের দাওয়াত দিলেন 

এবং ইসলামের ্চারকার্ে তাকে সাহায্য করার ও বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিরোধ করার জন্য তিনি 
ভা 

তখন তাদের একজন বলল : আল্লহ যদি তোমাকে রাসূল করে পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে 
আমি কা'বার গিলাফ টুকরা টুকরা করে ফেলে দেব। 
_ দ্বিতীয়জন বলল : আল্লাহ্‌ কি তোমাকে ব্যতীত অন্য কাউকে পেলেন না রাসূলরূপে 
প্রেরণের জন্য? 

তৃতীয়জন বলল : আল্লাহ্র কসম! আমি তোমার সঙ্গে কোন কথা বলব না ।কারণ তুমি 
নিজ দাবি অনুযায়ী সত্যিই যদি রাসূল হয়ে থাক,ত তবে তোমার কথা প্রত্যাখ্যান করা মহাবিপজ্জনক। 
পক্ষান্তরে তুমি যদি আল্লাহ্র উপর মিথ্যা আরোপ কর, তবে তোমার সাথে আমার কথা বলা 
উচিত নয়। তখন রাসূলুল্লাহ সো তাদের কাছ থেকে উঠে গেলেন এবং সাকীফের কল্যাণের 
ব্যাপারে নিরাশ হলেন। এ সময় তিনি তাদের বললেন, যা আমার. কাছে বর্ণনা করা হয়েছে : 
‘যে আচরণ তোমরা করলে, যদি এটাই তোমাদের সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে, তবে তোমরা আমার 
ব্যাপারটি গোপন রাখবে ।* কেননা র্রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এরূপ আশংকা করছিলেন যে, তাদের 
থেকে কুরায়শদের কাছে এ সংবাদ বাদ পৌছলে তীর উপর তাদের উদ্ধত্য আরও বেড়ে যাবে । * 

ইব্‌ন হিশামধলেন : কবি উবায়দ ইব্‌ন আবরাসের কবিতায় আছে: : 


| RE TE ai CR Re Fe Hl 
উদ হানি ছে” 

=" কিছু তারা সো) এক পুরোধা করল না; বরং তারা তকে গালাগাল 
ও অপদই কার নিতে তাদের নির্বোধ ও দাস শ্রেণীর লোকদের লৈলিয়ে দিল, যারা তাকে 
গালাগালি করতৈ লাগল এবং বিভিন্ন ধ্বনি দিতে থাকল । এমনকি একদল লোক তাঁকে ঘিরে 
ফেলল ।'তখন তিনি “উতবা ইব্ন রবী“আ ওঁ শীয়বাঁ ইব্‌ন রবী“আর ফলের 'বাগানে আশ্রয় নিতে 
বাধ্য হলেন। তারা দু'ভাই তখন বাগানেই ছিল। সাকীফ গোত্রের যে বখাটে লোকগুলো তীর 


৯৪ সীরাতুন নবী (সা) 


পিছু নিয়েছিল, তখন তারা সব ফিরে গেল। তিনি একটি আঙ্গুর গাছের ছায়ায় গিয়ে বসলেন। 
আর দুই ছেলে তকে দেখছিল এবং তারা ভায়েফের অর্বাচীন লোকেরা ভার সংগে থৈ 
আচরণ করছিল, তা প্রত্যক্ষ করছিল । 

বর্ণিত আছে যে, OE ETON EE OE REECE তার সাথে 
= যা টনের ভারে বলেছিলেন: তোমীর স্বামীর জাতি-গোী আমার সাথে এটা 
কি ধরনের আচরণ করল ? 


আল্লাহ্র কাছে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ফরিয়াদ EE 
এরপর একটু শান্ত হয়ে নবী (সা) আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করলেন: 
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“হে আল্লাহ্‌! আমার অক্ষমতা ও সহায়-সম্বলহীনতা এবং মানুষের কাছে আমার নগণ্যতার 
কি ০5175৮852৮8 
আপনি আমার রব আপনি আমাকে কার হাতে সোপর্দ করছেন £ আমার প্রতি যে নিষ্ঠুর 
আচরণ করে, সেই অনাস্থীয়ের হাতে? নাকি সেই শত্রুর হাতে যাকে আমার উপর কর্তৃত্ব দান 
করেছেন ? আমার প্রতি যদি আপনার অসস্তুষ্টি না থাকে, তবে আমি. কোন কিছুর পরওয়া করি 
না। আপনার প্রদত্ত নিরাপত্তাই' আমার শ্রেক্ট: অবলম্বন । আমার প্রতি আপনার ক্রোধ কিংবা 
আপনার অসসুষ্টি বর্ষণ হতে.আমি আপনার সেই নূরের আশ্রয় চাই, যদৃদ্বারা সকল অন্ধকার 
তিরোহিত হয়ে যায় এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্যাসমূহের সুরাহা হয়। সব কিছুর শেষ 
পরিণাম আপনি ছাড়া আর কারো ক্ষতি প্রতিহত করার এবং"উপকার করার ক্ষমতা নেই । 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংগে স্টান গোলাম আদ্দাসের আচরণ প্রসঙ্গে - 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর এহেন দুরবস্থা ও তার প্রতি কাফিরদের নির্মম আচরণ লক্ষ্য করে 
অবশেষে উতবা ও শায়বা ভ্রাতৃদ্বয়ের. অন্তর. তার, আত্মীয়তার টানে বিচলিত হয়ে উঠল। 
'আদ্দাস নামক তাদের এক খ্রিষ্টান, গোলাম ছিল । তারা. তাকে -ডেকে বলল : এই পাত্রে কিছু 
আ্ধুর নিয়ে এ লোকটির কাছে যাও এবং তাকে, খেতে বল । আদ্দাস সে নির্দেশ পালন করল । 
সে আঙ্গুরভর্তি পাত্রটি, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর.স্যমনে নিয়ে রাখল এবং বলল : স্বান। তিনি 
বিস্মিল্লাহ্‌ বলে তা খেতে শুরু করলেন। . ০২. 


রাসূলুল্লাহ সো) কর্তৃক সাকীফ গোত্রের সাহায্য লাভের চেষ্টা ূ ৯৫ 


'আদ্দাস তা শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর চেহারার দিকে তাকাল । এরপর বলল : আল্লাহ্র 
কসম! এ বাক্য তো এ দেশের মানুষ বলে না! তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন : 
আচ্ছা তুমি কোন দেশের লোক হে 'আদ্দাস ? তোমার ধর্মই বা কি? সে বলল : আমি খ্রিস্টান । 
আমি নীনাওয়ার অধিবাসী । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : তুমি তা হলে নেককার ইউনুস ইব্‌ন 
মাত্তার এলাকার মানুষ ? আদ্দাস বলল : ইউনুস ইব্ন মাত্তা সম্পর্কে আপনি জানেন কি করে? 
তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : তিনি তো আমার ভাই ৷ তিনি নবী ছিলেন; আমিও একজন 
নবী। এ কথা শোনামাত্র আদ্দাস রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল এবং তার 
মাথায়, হাতে ও পায়ে চুমু খেতে লাগল। 

এ দৃশ্য দেখে রবী'আর পুত্র একে অপরকে বলতে লাগল : আরে, লোকটা যে 
গোলামটাকে নষ্ট করে দিল। সে তাদের কাছে ফিরে আসলে তারা তাকে বলল : ছিঃ আদ্দাস! 
তোমার কি হল যে লোকটার মাথায়, হাতে ও পায়ে চুমু খেলে ? সে বলল : হে আমার মনিব! 
তু-পৃষ্ঠে তার চাইতে উত্তম লোক আর নেই। তিনি আমাকে এমন একটা কথা জানিয়েছেন, যা 
নবী ছাড়া কেউ জানে না। তারা তাকে ধিক্কার দিয়ে বলল : আছস সে তোমাকে ধরসারিত 
করে না ফেলে। তোমার ধর্ম তার ধর্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । 


একদল জিন কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ এবং তাদের ঈমান 
আনয়ন প্রসঙ্গে 

বনু সাকীফের ব্যাপারে হতাশ হয়ে নবী (সা) তায়েফ থেকে মক্কায় ফিরে চললেন নাখলা 
উপত্যকায় পৌঁছে তিনি মধ্যরাতে সালাত আদায় করছিলেন, এ সময় নাসীবীনের সাতজন 
জিনের একটি দল সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তারা মনোযোগ দিয়ে তার-কুরআন তিলাওয়াত 
শুনল । তার সালাত শেষ হলে, তারা নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল এবং তাদের সতর্ক 
করল। তারা এ বাণী শোনামাত্রই ঈমান এনে তা কবুল করে নিয়েছিল তাদের সে ঘটনা 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ওহী মারফত নবী (সা)-কে অবগত করেন । ইরশাদ হচ্ছে: 


দারা re 2 NN 3001 3৯৮৫5 tall 2515 এএ। ০. সঃ 
“স্মরণ করুন, আমি আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে যারা কুরআন পাঠ 
শুনছিল, যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হল, তারা একে.অপরকে বলতে. লাগল, চুপ করে 
শ্রবণ কর। যখন. কুরআন পাঠ. সমাপ্ত হল, তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল 
সতর্ককারীরূপে__তারা বলেছিল, হে-আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন.এক কিতাবের পাঠ 
শ্রবণ করেছি, যা অবতীর্ণ হয়েছে মুসার পরে; এটা তার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং 
শ্রুতি সাড়া দাও-এবং তীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর । আল্লাহ্‌ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং 
সর্মস্ুদ শাস্তি হতে তোমাদের রক্ষা করবেন ।” (৪৬ : ২৯-৩১) ৯ টা 2 


৯৬ ২০ 'সীরাতুন নবী (সা) 


আরও ইরশাদ হচ্ছে : ০০০55 তেলন বালে oY “বলুন, আমার প্রতি ওহী 
প্রেরিত হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে এবং বলেছে, আমরা 
তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি ।” (৭২ : ১) এ সূরায় পূর্ণ ঘটনাটি বিধৃত হয়েছে। 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কর্তৃক আরব গোত্রসমূহকে ইসলামের দাওয়াত 
হজ্জ ও অন্যান্য মৌসুমে আরবগোত্রসমূহের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তার ইসলামের প্রতি 
দাওয়াত 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় ফিরে আসেন। কিনতু এবার তার 
সম্প্রদায় তীর বিরোধিতা ও ইসলামের শক্রতায় আরও কঠোর হয়ে উঠল। সামান্য কিছুসংখ্যক 
দুর্বল লোকই ছিল ব্যতিক্রম, যারা তীরা প্রতি ঈমান এনেছিল। তিনি হজ্জ ইত্যাদি মৌসুমে 
আরব গোত্রসমূহের সামনে নিজেকে পেশ করে, তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। 
তিনি তাদের জানাতে থাকলেন : তিনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী। তিনি তাদেরকে তীর প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং শক্রদের বিরুদ্ধে তার সমর্থন করতে অনুরোধ জানালেন। যাতে 
তিনি তাদের সামনে আল্লাহ্র সে বিধান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে পারেন, যার জন্য তাকে 
প্রেরণ করা হয়েছে। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে হুসায়ন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
আব্বাস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রবী“আ ইব্‌ন আব্বাদের কাছে আমার পিতাকে 
বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, আমি প্রথম যৌবনে পিতার সাথে মিনায় যাই। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তখন আরব গৌত্রসমূহের তীবুতে গিয়ে বলছিলেন : হে অমুক গোত্র! আমি 
তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রাসূল হয়ে এসেছি। তীর নির্দেশ, তোমরা কেবল তারই ইবাদত 
করবে। তীর সাথে কোন শরীক স্থির করবে না। তোমরা এই সব দেবদেবীর পূজা-অর্চনা 
করছ, তা পরিত্যাগ কর। আমার প্রতি ঈমান আন, আমার দীন স্বীকার কর এবং আমার পক্ষ 
হয়ে দুশমনের প্রতিরোধ কর। এটা করলে আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র বাণী পরিষ্কারভাবে 
বর্ণনা, করতে পারব । 

রাবী বলেন : তখন আদানী' পোশাক পরিহিত এক টেরাচোখবিশিষ্ট উজ্জ্বল চেহারার লোক 
তার পিছু নিয়েছিল, যার মাথায় ছিল চুলের দু'টি খোপা । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ভাষণ ও 
দাওয়াত শেষ হলে সে বলে উঠল : হে অমুক গোত্র! এই লোকটা তো তোমাদের লাত ও 
উষ্যাকে পরিত্যাগ করার আহবান জানাচ্ছে। তাঁর কথা হচ্ছে, তোমরা মালিক ইব্‌ন উকায়শ 
গোত্রীয় জিনদের বন্ধুত্ব পরিহার করে তার উপস্থাপিত অভিনব ও বিভ্রান্তির মতাদর্শ গ্রহণ করে 
নাও। সাবধান! তোমরা'তীর অনুসরণ করো না ৷ তীর কথায় কর্ণপাত করো না । টি 

রাবী বলেন : তখন আমি আমার পিতাকে বললাম: : হে পিতা! রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
পেছনের এই লোকটা কে;যে তীর কথা খণ্ডন করার চেষ্টা করছে? তিনি রললেন-: এ হচ্ছে 
তীর চাচা আরদুল উম্যা ইব্‌ন আবদুল মুক্তির অর্থাৎ আৰু লাহাব । ০ 


রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক আরব গোত্রসমূহকে ইসলামের দাওয়াত ৯৭ 


ইব্‌ন হিশাম বলেন : TUT 

কবিতায় আছে : 
97 OE ER 

" “তুমি যেন উকায়শ গোত্রের উট, বকে গোছের দিক গনী সার চামড়ার তেরি 
দিয়ে ভয় দেখান হয় ।” 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইব্‌ন শিহাব যুহরী বর্ণনা করেন যে, ভিজা নালা 
তাবুতেও দাওয়াত দিতে আসেন। তাদের নেতা মূলায়হ সেখানে উপস্থিত ছিল। তিনি তাদের 
আল্লাহ্‌র প্রতি আহবান জানান এবং নিজেকে তাদের সামনে পেশ করেন। কিন্তু তারাও তাঁকে 
' প্রত্যাখ্যান করে.।.. 


বনু কালবকে ইসাদের দাওয়াত 

ইবৃন ইসহাক বলেন : মহান বন আবদুর রহদীন ইবন ইলারন আমীর কানা 
করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কালব গোত্রের তাঁবুতে উপস্থিত হন। তাদের একটি শাখার নাম 
পেশ করেন। তিনি তাদের বলছিলেন : হে বনু আবদুল্লাহ! আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের. 
87717 7717 উনি 


বনূ হানীফাকে ইসলামের দাওয়াত 

“ইব্‌ন ইসহাক বলেন : পরব নান 
আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বনু হানীফার তাঁবুতে এগিয়ে তাদেরকে 
2 নি তা 
তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান আর কোন আরব গোত্র করেনি। | 


টানি উরে কে রত ডি 
সামনে নিজকে পেশি করেন। তাদের মধ্যে বায়হারা ইব্‌ন ফিরাস নামে-এক লোক ছিল। ইব্‌ন 
হিশাম তার .বংশ তালিকা এরূপ বর্ণনা করেন. :-ফিরাস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌. ইব্ন_সালামা 
: (জ্মাল-খায়র) ইব্‌ন কুশায়র ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন সা“সা'আ। বায়হার 
ৰলে উঠল : আল্লাহ্‌র কসম! আমি যদি এই কুরায়শ যুবককে গ্রহণ করি, তা-হলে সারা আরব ্‌ 
জাহানকে আমি গ্রাস করতে পারব । এরপর সে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে লক্ষ্য করে বলল : 

আমরা যদি আপনার ধর্মাদর্শ গ্রহণ করে আপনার আনুগত্য স্বীকার করি, এরপর আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আপনাকে আপনার প্রতিপক্ষের উপর বিজয়ী করেম, তবে আপনার পরে কি আমরা 
ক্ষমতা লাভ করব ? না En 


সীরাতুন নবী (সা) হেয় খণ্ড)__১৩ 


৯৮ | RE সীরাতুন নবী (সা) 


তিনি বললেন : সকল কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা আল্লাহরই হাতে । তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান 
করেন। বায়হারা বলল : বটে, আপনি আপনার জন্য আমাদের বক্ষকে সারা আরব সম্প্রদায়ের 
অস্ত্রের লক্ষ্য বানাবেন, আর. বিজয় লাভের পর কর্তৃত্ব পাবে অন্যরা ? আমাদের কোন দরকার 
নেই আপনার দাওয়াত গ্রহণের ৷ এভাবে তারাও তাকে প্রত্যাখ্যান করল। | 

হজ্জ শেষে অপরাপর লোকের মত বনু আমির গোত্রও দেশে ফিরে গেল। তাদের এক 
বয়োবৃদ্ধ মুরব্বী ছিল। অনেক তার বয়স। তাদের সাথে হজ্জে যাওয়ার শক্তি সে রাখত না। 
প্রতি বছর তারা হজ্জ থেকে ফিরে এসে তাকে সে বছরের হজ্জের বিবরণ শোনাত। বরাবরের 
মত এ বছরও তারা ফিরে আসলে, সে তাদের কাছে হজ্জের ঘটনাবলী জিজ্ঞেস করল । তারা 
বলল : এবার জনৈক কুরায়শী যুবক আমাদের কাছে এসেছিল। সে আবদুল মুস্তালিবের 
ংশধর। তার দাবি, সে নবী। আমাদেরকে তাঁর ধর্মাদর্শ গ্রহণ ও. তীর পার্শ্বে দাড়ানোর 
দাওয়াত দিয়েছিল 1 আরও প্রস্তাব করেছিল, তাকে.আমাদের দেশে নিয়ে আসি। এ কথা শুনে 
বৃদ্ধ মাথায় হাত দিল। তারপর-বলল : হে বনু “আমির! এর কি.কোন ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা 
আছে ? যা হারিয়েছ, তা কি আর ফিরে পাওয়া সম্ভব £ আল্লাহ্‌র কসম! ইসমাঈলের বংশে 
কেট কান মিনা নুর ফের সহি রে তর দাবি সঙ্গ; কোমরা সঠিক চীনে 
কি করে ভুল করলে ?.. 


PENCE He ET রি 

 ইব্ন-ইসহাক. বলেন : HEE HAE তত ভি 
কোন মেলা বসত, তিনি আগত আরব গোত্রসমূহের কাছে গিয়ে তাদেরকে আল্লাহ্‌র প্রতি 
আহবান করতেন, ইসলামের দাওয়াত দিতেন এবং তাদের সামনে নিজেকে ও আল্লাহ্‌র. পক্ষ- 
হতে আনীত হিদায়াত ও রহমতের বাণী পেশ করতেন । যখনই শুনতেন, মক্কায় কোন সম্মানিত 
বহিরাগতের উপস্থিতি ঘটেছে, তখন তিনি তার কাছে হাযির হয়ে তাকে আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বান 
জানাতেন ও ইসলামের দাওয়াত দিতেন। 


সুওয়ায়দ ইব্ন সামিত ও রাসূলুল্লাহ সো) 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বর্ণিত আছে যে, ভীম হক ক: গোলে সুীরদ ই 
সামিত হজ্জ কিংবা উমরা উপলক্ষে মক্কায় আগমন করে। সুওয়ায়দ স্বগোত্রের নিকট কামিল 
(পূর্ণ) উপাধিতে ভূষিত হিল কারণ সে ছিল ধৃভাব-প্তিপত্তি, বি গাতত ও বং দাদি 
একজন পরিপূর্ণ ব্যক্তি । সে বলত : 
০ . এ ৬০৬ সস, ~ bx ss রি পি ৮৯০ ২. | 
PE x heli NS alias 


তব; নিস ছি 
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রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কর্তৃক আরব গোত্রসমূহকে ইসলামের দাওয়াত ৯৯ 


১৮৭1 7৯০৬ SL 4৮1০৩ xX Ss ০ ০৬৩] es ও 
৬৮:১3 ০৪ ৩০০1১] ০৯৪ ৮:5০ ৩০৭৬ SE TT. 
“শোন, এমন বহু লোক রয়েছে যাদের তুমি বন্ধু বলে ডাক, কিছু তার পচাত কথাবার্তা 
শুনলে তার মিথ্যাচার তোমাকে পীড়া দিত। সামনে উপস্থিত থাকাকালে তার কথা চর্বির মত 
নরম মনে হয়, কিন্তু পেছনে যা বলে, ত তা বক্ষদেশের চর্বির মত নরম মনে হয় । কিন্তু পেছনে- 
বাহ্যিক দিক তোমাকে খুশি করে, কিন্তু তার চামড়ার নীচে কবটে গুপ্ত কথা, যা পৃষ্ঠদেশ বিদীর্ণ 
করে। সে যে হিংসা-বিদ্বেষ লুকিয়ে রাখে, তা তার রক্তচক্ষু তোমার কাছে প্রকাশ করে: 
দেয়। আমার বিরুদ্ধাচরণে তুমি কাটিয়েছ দীর্ঘকাল, এখন তুমি আমার কিছু সাহায্য কর ৷ 
কারণ সেই তো শ্রেষ্ট বু যে সাহায্-সহযোগিতায়‘এগিয়ে আসে এবং দাবিয়ে রাখার চেষ্টা 
করেনা।” 
নিম্নের কবিতাটিও তারই । তার প্রেক্ষাপট এই যে, সুলায়ম গোত্রের শাখা বনু ধি'ব ইব্‌ন 
মালিক গোত্রের এক 'ব্যক্তির সাথে একশ” উট নিয়ে সুওয়ায়দের বিবাদ ছিল। সে আরবের 
একজন গণক স্ত্রীলোককে বিচারক মানে, সে তার পক্ষে ফয়সালা দেয়। এরপর তারা উভয়ে 
গণকের কাছ থেকে বিদায় নেয়। তাদের সাথে তৃতীয়. কেউ ছিল না। যখন উভয়ের:ভিন্ন 
রাস্তায় চলার সময় হল, তখন সুওয়ায়দ বনু সুলায়মের লোকটিকে বলল : ভাই, আমার উট 
আমাকে দিয়ে দাও। সে বলল : : তোমার-কাছে পাঠিয়ে দেব। তখন সুওয়ায়দ বলল : তুমি.. 
আমার হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর কে এর যামিন. হবে ? সে বলল : আমি তো রয়েছি। 
সুওয়ায়দ বলল.:.না, এরূপ হতে পারে না। আল্লাহ্‌র কসম! আমার উট বুঝিয়ে না দিয়ে তুমি 
কিছুতেই আমার থেকে বিদায় হতে পারবে না.। তখন উভয়ের. মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে 
গেল। সুওয়ায়দ বনু সুলায়মের লোকটিকে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর তাকে রশি দিয়ে, 
শক্ত করে বাধল এবং তাকে নিয়ে বনু আমর ইব্ন আওফের জনপদে গেল । সে আর তাকে 
ছাড়ল না। অবশেষে, যর ,লোকেরা তার জার ভাজে গৃহিরে দির ভন দো. 
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“হে যি'ব ইব্‌ন মালিকের বংশ শধর! তুমি আমাকে তাদের মত মনে করো না, যাদের. তুমি. 
বিরোধিতা করে. ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করছ এবং প্রতারিত. করছ। আমি যখন তোমাকে 
- আছাড় দিয়ে ফেলে ছিলাম, তখন তুমি তোমার প্রতিপক্ষকে. তোমার পিঠের-উপর উঠিয়ে - 
ডি কি নার রকি 
তাকে বাম বগলে চেপে ধরলাম, এরপর তার. চেহারা সর্বাবস্থায় অধোমুখই. থাকল 1”. - ৬... 


১০০ a সীরাতুন নবী (সা) 


সে এ ঘটনাটি সুদীর্ঘ কবিতার মাঝে ব্যক্ত করত । তার আগমনের সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাকে আল্লাহ্‌ ও ইসলামের পথে আহবান জানালেন। 
সুওয়ায়দ বলল : সম্ভবত আমার কাছে যা আছে, আপনার কাছেও তাই থেরে থাকবে ? তখন 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কাছে কি আছে ? সুওয়ায়দ বলল : 
লুকমানের পণ্ডিত্যপূর্ণ বাণী সম্বলিত একখানি পুস্তক । | 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : তুমি তা আমার সামনে পেশ কর। সুওয়ায়দ. পেশ করল। 
তখন তিনি বললেন : চমৎকার । তবে আমার কাছে যা আছে, তা এর চাইতেও উত্তম ৷ আর 
তা হচ্ছে কুরআন। আল্লাহ্‌ তা'আলা আমার প্রতি তা নাযিল করেছেন। এ কুরআন পথ-নির্দেশ 
গলে তম তাকে ডিনার শেলাসেন।: এটার তাকে. চরায ইল্লামের 
দাওয়াত দিলেন। 

. সুওয়াদ কুরআনের USA LE খর, করল এ বাসী নর 
বটে। এরপর সে রাসূলুল্লাহ (সা) হতে বিদায় নিয়ে মদীনায় নিজ গোত্রের. কাছে চলে যায় । 
এর কিছুকাল পরেই খাযরাজ-গোত্রের লোকেরা তাকে. হত্যা করে। তার গোত্রের লোকেরা 
বলত: আমরা মনে করি, 97577 88 
নিহত হন। 


ইস ইবন বের ইসলাম হণ ও আবুল হাসার যা 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মাহ বান তে লা বদ আবম ইবন 
'আম্‌র ইব্‌ন সা'দ ইব্ন মু'আয আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আবুল হায়সার আনাস ইব্‌ন 
রাফি* যখন মক্কায় আসেন, তখন ইয়াস ইব্‌ন মালিক প্রমুখ আবদুল আশহাল গোত্রের কতিপয় 
যুবকও তার সাথে ছিল। খাযরাজ গোত্রের বিরুদ্ধে কুরায়শদের সাথে মৈত্রিচুক্তি করা ছিল 
তাদের আগমনের উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের আগমনের সংবাদ পেয়ে তাদের কাছে 
উপস্থিত হলেন এবং তাদের সাথে আলোচনায় বসলেন । তিনি তাদের বললেন : তোমরা যে 
উদ্দেশ্যে এসেছ, ত UAC 


SE ELE ON 
করেছেন। এরপর তিনি তাদের সামনে সলা! র ব্যাখ্যা দিলেন এবং তাদেরকে কুরআন 
তিলাওয়াত করে শোনালেন। NS | 

রাবী বলেন : ইয়াস ইব্‌ন মু*আয ছিলেন তরুণ যুবক ৷ তিনি বলে উঠলেন; হে আমার 
সম্প্রদায় ! আল্লাহ্‌র কসম ! তোমরা যে উদ্দেশ্যে এসেছ, এটা তার চাইতে উত্তম । তার মন্তব্য 
শুনৈ'আবুল' হায়সার আনাস ইব্‌ন রাফি" একমুঠো ধুলো তুলে ইয়াস ইব্‌ন মু'আযের মুখে 
নিক্ষেপ করল। তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে 'লক্ষ্য করে বলল : আপনি. আপনার ব্যাপারে 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কর্তৃক আরব গোত্রসমূহকে ইসলামের দাওয়াত ১০১ 


আমাদের জড়াবেন না। আমার জীবনের কসম! আমরা ভিন্ন উদ্দেশ্যে এসেছি । তখন ইয়াস 
চুপ হয়ে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-ও তাদের থেকে উঠে আসলেন । তারা মদীনায় চলে 
গেল। এরপর আওস ও খাযরাজের মাঝে বু'আসের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। 

এর কিছুদিন পরই ইয়াস ইব্‌ন যুঁআযের ইন্তিকাল হয়ে যায়। মাহমুদ ইব্‌ন লাবীদ 
বলেন: তার অস্তিমকালে উপস্থিত ছিলেন এমন একজন তার স্বগোত্রীয় ব্যক্তি-আমার কাছে 
বর্ণনা করেছেন যে, তারা মৃত্যুকালে তাকে বার বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবর 
আলহামদু লিল্লাহ্‌ এবং তাকে কালেমা তায়্যিবা, তাকবীর, তাহমীদ ও তাসবীহ, সুবহানাল্লাহ 
পাঠ করতে শুনেছে এবং সে অবস্থাতেই তার ইন্তিকাল হয় । তিনি যে ইসলাম নিয়েই ইন্তিকাল 
করেছেন, এ ব্যাপারে তারা ছিল নিঃসন্দেহ ৷ বস্তুত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বক্তব্য যখন তিনি 
শুনেছিলেন, তখনই তার অন্তরে ইসলাম বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল । 


আনসারদের মধ্যে ইসলামের সূচনা 

“আকাবায় একদল খাযরাজীর সাথে রাসূলুল্লাহ্‌ সো) 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : অবশেষে যখন আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছা হল তাঁর দীনকে বিজয়ী 
করবেন, তার নবীর সম্মান প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং তাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন, তখন : 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হজ্জ মওসুমে অন্যান্য সময়ের মত আরব গোত্রসমূহের মাঝে ইসলামের বাণী : 
পৌছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন। এই কর্মব্যস্ততার এক পর্যায়ে “আকাবা নামক স্থানে 
একদল আনসারের সংগ তীর সাক্ষাৎ হয় তারা ছিল খাযরাজ- গোত্রের লোক। আল্লাহ্র 
ফয়সালা ছিল তাদের মহা-কল্যাণে ভূষিত করার। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : 'আসিম ইব্‌ন ‘উমর ইব্ন কাতাদা (র) তার গোত্রীয় শায়খদের 
সূত্রে আমার কাছে বর্ণনা করেন, তারা বলেছেন, তাদের সাথে সাক্ষাৎ হলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
তাদের জিজ্ঞেস করেন : তোমরা কারা ? তারা বলল : আমরা খাযরাজ গোত্রের লোক। তিনি 
জিজ্ঞেস করেন : যারা ইয়াহুদীদের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ, তোমরা কি তারা : তারা 
বলল? হ্যা। 

" রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বললেন : তোমরা বসবে কি, আমি তোমাদের সংগে কিছু কথা বলব : 
তারা বলল : নিশ্চয়ই । এই বলে তারা তার কাছে বসে পড়ল। তিনি তাদেরকে আল্লাহ্র পথে 
আহবান জানালেন এবং তাদের সামনে ইসলাম পেশ করলেন। তিনি তাদেরকে কুরআন 
তিলাওয়াত করেও শোনালেন। 

রাবী বলেন : বস্তুত আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের মাঝে আগে থেকেই ইসলামের একটা 
পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছিলেন । আর তা এভাবে যে, তারা ইয়াহুদীদের সাথে একই দেশে 
_ বাস করত । ইয়াহুদীরা ছিল আসমানী কিতাবের অধিকারী এবং জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন এক জাতি । 
পক্ষান্তরে তারা ছিল মুশরিক ও পৌত্তলিক । ইয়াহুদীরা তাদের দেশ যবরদখল করে সেখানে 


১০২ ্ সীরাতুন নবী (সা) 


সৃষ্টি হলে ইয়াহুদীরা তাদের এই বলে শাসাত যে, শীঘ্রই এক নতুন নবীর আবির্ভাব ঘটবে । 
5559 যয ত লাগ আদ ত তির 
ন্যায় ধ্বংস করে দেব। 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আনসার প্রতিনিধি দলটির সাথে যখন আলাপ-আলোচনা করলেন এবং 
তাদের আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দিলেন, তখন তারা একে অন্যকে বলল : হে আমার সম্প্রদায়! 
আল্লাহ্র কসম ! নিশ্চিত জান ইনিই সেই নবী, যার কথা বলে ইয়াহুদীরা তোমাদের শাসিয়ে 
থাকে। কাজেই তারা যেন তোমাদের আগে এঁর কাছে না আসতে পারে। তখনই তারা 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আহ্বানে সাড়া দিল। তারা তার প্রতি ঈমান. আনল এবং ইসলাম কবুল 
করল। এরপর তারা বলল : [ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)!] আমরা আমাদের সম্প্রদায়কে এমন 
পর্যায়ে রেখে এসেছি যে, তাদের মধ্যে যেরূপ পারস্পরিক শত্রুতা আছে»তা অন্য কোন জাতির 
মধ্যে নেই । আমরা আশাবাদী, আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের গোটা সম্প্রদায়কে অচিরেই আপনার 
মাধ্যমে একতাবদ্ধ করে দেবেন । আমরা দেশে গিয়ে তাদের মাঝেও আপনার দীন প্রচার করব 
এবং আমরা যে ইসলাম গ্রহণ করেছি, তাদেরকেও তা গ্রহণ করতে বলব। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
যদি তাদেরকে তা কবূল করার তাওফীক দান করেন। তবে আপনার চাইতে শক্তিশালী কেউ 
হবেনা। 
| এরপর তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হতে বিদায় নিয়ে স্বদেশে চলে গেল। এ সময় তাদের অন্তর 
ছিল ঈমানে পরিপূর্ণ এবং বিশ্বাসে ভরপুর ।. 


নব জারী এজন 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার জানামতে তাদের সংখ্যা ছিল ছয়জন নিঙ্নে তাদের পরিচয় 
দেওয়া হল: 

১. আস'আদ ইব্ন যুরারা (রা)। উপনাম আবু উমামা। ইনি নাজ্জার (তায়মুল্লাহ) গোরের 
লোক। তাঁর বংশ তালিকা এরূপ :: আস‘আদ ইব্‌ন যুরারা ইব্‌ন উদাস ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন 
সা'লাবা ইব্ন গান্ম ইব্‌ন মালিক ইবৃন নাজ্জার ইব্ন সা'লাবা ইব্‌ন আম্র ইবৃন খাযরাজ ইব্‌ন 
হারিসা ইব্ন আম্র ইব্‌ন আমির । 

"২. ‘আওফ ইব্‌ন হারিস রো)। ইনি ‘আওফ ইব্ন আফরা নামেও পরিচিতি ৷ ইনিও নাজ্জার 
গোত্রের লোক । তীর বংশ তালিকা এরূপ : RLS LORS Ll nlc 
ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন গান্ম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার। | 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : 'আফরা হচ্ছে উৰায়দ ইব্ন সা'াবা ইবন “টব ইবন সা'লাব 
ইব্ন ইব্ন গান্ম ইবৃন মালিক ইব্ন নাজ্জার-এর কন্যা 

" ৩. রাফি‘ ইব্ন মালিক (রা) । তিনি যুরায়ক গোত্রের লোক । তার বংশ তালিকা হচ্ছে : 


আনসারদের মধ্যে ইসলামের সূচনা ১০৩ 


ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমির ইব্‌ন যুরায়ককে আমির ইব্‌ন আয্রাকও বলা হয়। 

৪. কুত্বা ইব্‌ন আমির (রা) । তিনি বনু সালামার শাখা সাওয়াদ গোত্রের লোক। তার 
বংশ তালিকা হলো : কুত্বা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন হাদীদা ইব্‌ন ‘আমর ইব্ন গান্ম ইবন সাওয়াদ 
ইবৃন গান্ম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন বারন জা লিনা রহ 
জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ | 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : 'আমরের পিতার নাম গান্ম নয় ; ; বরং সাওয়াদ। গান্ম নামে 
সাওয়াদের কোন পুত্র ছিল না। 

৫. 'উকবা ইবন আমির (রা)। তিনি হারাম গোত্রের লোক। তীর বংশ তালিকা এরূপ : 
উকা ইবন আমির ইবন নাৰী ইবন বয়দ ইন হারাম ইবন কা'ৰ ইৰ্ন গল ইবন কা'ব 
ইব্‌ন সালামা । 

৬. জারির বদ আনত তিনি উবায়দ গোত্রের লোক। তাঁর বংশ তালিকা 
এরূপ : জারির ইবৃল আবদুস ইন রিতা ইব্ন ু'মান ইবন সিনান ইব্ন- উবায়দ ইব্ন 
আদী ইব্‌ন গান্ম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সালামা । 

এ দলটি মদীনায় ফিরে এনে, নিজ.সম্ুদায়ের কাছে রাকা সে)-এর কথা আলোচন 
করলেন এবং তাদের. ইসলামের দিকে দাওয়াত দিলেন এভাবে মদীনায় ইসলাম বিস্তার লাভ 
চলর না hh: 
(সা)-এর আলোচনা হতনা । 


‘আকবার প্রথম বায়‘আত ও মুস'আব (রা) 


পরবর্তী বছর হজ্জ মওসুমে বারজন আনসার মক্কায় আগমন করেন। তারা 'আকাবায় 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে সাক্ষাৎ করেন। এটাই ছিল প্রথম “আকাবা। তারা তীর কাছে 
বায়'আত গ্রহণ করলেন । তাদের এ বায়'আত ছিল নারীদের বায়“আত অনুষ্ঠানের মত! এ 
টা 
প্রতিনিধিদের পরিচয় দেওয়া হল : 


১ অর্থাৎ এ বায়'আতে যুদ্ধের অঙ্গীকার শামিল ছিল না। কুরআন মাজীদে নারীদের, বায়'আত সম্পর্কে 
বলা হয়েছে : ৩5 45০১৮ 95 55406 024 Fl PE 0254 CNC ৫ 8 
ADL li dome তে এন এও ০855, পে ০৮2৫ ১০ ১5৭ ১৬ 05, 
| “হে নবী ! মুমিন নারীগণ যখন আপনার নিকট আসে, বায়'আত করে এই মর্মে যে, তারা আল্লাহ্র 
সাথে কোন শরীফ স্থির করবে না. চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানকে হত্যা করবে না, 
তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকার্যে তোমাকে অমান্য করবে না, তখন তাদের 
বায় আত গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চান...” (৬০ : ১২)। 


১০৪ _.. সীরাতুন নবী সো) 


প্রথম আকাবায় অংশগ্রহণকারী নাজ্জার গোত্রের লোক ৰ | 
১. আস'আদ ইব্‌ন যুরারা (রা)। উপনাম আবূ উমামা ৷ তিনি বনূ নাজ্জারের শাখা মালিক 
ইব্‌ন নাজ্জার গোত্রের লোক। তার বংশ তালিকা এরূপ : আস“আদ ইব্‌ন যুরারা ইব্‌ন উদাস 
ইবৃন উবায়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন গানম ইব্ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার । 
২. আওফ (রা) ও (৩) মু'আয (রা)। তীরাও নাজ্জার গোত্রের লোক। পিতার নাম হারিস 
ওর লা অরিন রি ছিলেন কা হব লাগা ইৰাণৰ ই দান 
মালিক ইব্‌ন নাজ্জার-এর পুত্র। 


প্রথম “আকবায় অংশগ্রহণকারী বনু যুরায়কের লোক : 

৪. রাফি“ ইন আাজিক (রা) ভিনি সুরা গারের জোক ডর বরে তালিকা দন; 

wa GR AS fe সুজি তারের লোক উরি তালিকা 
এরূপ : যাকওয়ান ইব্‌ন আবৃদ কায়স ইব্‌ন খালদা ইব্‌ন মুখাল্লাদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরায়ক। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যাকওয়ান (রা) একজন মুহাজির আনসার সাহাবী ছিলেন। 

৬. উবাদা ইব্‌ন সামিত রো)। তিনি বনু ‘আওফ ইব্‌ন খাযরাজের শাখা বনু গানামের 
লোক । তার বংশ তালিকা এরূপ : 'উবাদা ইব্‌ন সামিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আসরাম ইব্‌ন ফিহুর 
ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন গান্ম ইব্‌ন “আওফ ইব্‌ন “আমর ইব্‌ন খাযরাজ। 

বনু আওফের লোকেরা কাওয়াকিল নামে পরিচিতি ছিলেন। 

৭. এ গোত্রের মিত্র আবু আবদুর রহমান ইয়াযীদ ইব্‌ন সা‘লাবা ইব্‌ন খাযমা ইব্ন আসরাম 
ইব্‌ন আমর ইব্ন 'আম্মারা। মূলত তিনি গুসায়না গোত্রের লোক । এ গোত্রটি বালী গোত্রের 
একটি শাখা । 


ইব্‌ন হিশাম বলেন : বনু “আওফ ও গান্মকে কাওয়াকিল নামে আখ্যায়িত করার কারণ 

হচ্ছে যে কোন লোক তাদের আশ্রয়প্রার্থী হলে, তারা তাকে একটি তীর দিয়ে বলত । «4 5,5 
৩৩ ৩০> ০৮১০ “তুমি এটা নিয়ে ইয়াসরিবের যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও ।” শব্দটি 215-এর 
বহুবচন যার, অর্থ বিশেষ ধরনের হাটা । 


প্রথম “আকাবায় অংশগ্রহণকারী বনু সালিমের লোক 

৮. আব্বাস ইব্‌ন উবাদা (রা)। তিনি সালিম গোত্রের শাখা 'আজলান গোত্রের লোক। 
তার বংশ তালিকা এরূপ : “আব্বাস ইব্‌ন “উবাদা ইব্‌ন নাযলা ইবৃন মালিক ইব্‌ন “আজলান 
ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন গান্ম ইব্‌ন সালিম ইবন আওফ ইবৃন আমর ইব্‌ন খাযরাজ । 


আকবার প্রথম বায়'আত ও মুস“আব (রা) ১০৫ 


প্রথম “আকাবায় অংশগ্রহণকারী বনু সালামার লোক 

৯. উিক্বা ইব্‌ন উরি SUE BE HUET পাতি 
তালিকা এরূপ : “উক্বা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন নাবী ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন কা'র ইব্‌ন 
গান্ম ইব্ন সালামা ইব্‌ন সাঁদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন সারিদা ইব্‌ন তাযীদ ইব্‌ন 
জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ। 


প্রথম “আকাবায় অংশগ্রহণকারী বনু সাওয়াদের লোক 
১০. কুত্বা ইব্‌ন আমির (রা)। তিনি সাওয়াদ গোত্রের লোক। তার বংশ তালিকা এরূপ : 
কুত্বা ইবৃন আমির ইবৃন হাদীদা ইবৃন আমূর ইব্‌ন গান্ম ইবৃন সাওয়াদ ইব্ন গানম ইব্‌ন কা'ব 
হন সদা, 


এখম ‘আকাবায় অংশগ্রহণকারী বনু ‘আওসের লোক 

১১. আবুল হায়সাম ইব্ন তায়্যিহান (রা) । তিনি আওস গোত্রের শাখা 'আবৃদ আশহাল 
'ইবৃন জুশাম ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খায়রাজ ইব্‌ন ‘আমর ইব্ন মালিক ইব্‌ন আওস ইব্‌ন হারিসা 
ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আমার ইব্‌ন আমিরের লোক। তার আসল নাম মালিক। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবুল হায়সামের পিতার নাম তায়হান ও তায়্যিহান-উভয়ভাবেই 
উচ্চারিত হয়। 


প্রথম “আকাবায় অংশগ্রহণকারী বনু আমরের লোক : 
১২. ইন a US RSE AG ET 
গোত্রের লোক। 


“আকাবায় বায়'আতকারী থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গৃহীত প্রতিশ্রুতি 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াধীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব (র) মারসাদ ইব্‌ন 
আবদুল্লাহ্‌ ইয়াযানী (র) থেকে, তিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন উসায়লা সানাবিহী রে) থেকে, 
তিনি “উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : প্রথম “আকাবার 
বায়'আতে আমিও শরীক ছিলাম । আমরা ছিলাম মোট বারজন । আমরা নারীদের বায়'আতের 
ন্যায় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট বায়'আত করলাম । তখনও জিহাদ ফরয হয়নি । আমরা এই 
মর্মে বায়'আত করলাম যে, আমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন শরীক স্থির করব না, চুরি করব না, 
ব্যভিচার করব না, সন্তান হত্যা করব না, সজ্ঞানে মিথ্যা রচনা করে রটাব না এবং সৎকার্যে 
তার অবাধ্যতা করব না। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন : যদি তোমরা এর এ অংগীকার পূর্ণ কর, 
তবে তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত । আর যদি তোমরা কোনটা লংঘন কর, তবে তোমাদের 
85555558558 তিনি চাইলে শাস্তি দেবেন, নয় ক্ষমা করে 
লেবেন। 


সীরাতুন নবী (সা) (২য় খণ্ড)___১৪ ্‌ 


১০৬ | : সীরাতুন নবী (সা) 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : “আইয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ খাওলানী আবূ ইদরীস (র)-এর সূত্রে ইমাম 
যুহরী (র) বর্ণনা করেন যে, “উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) বলেছেন, আমরা প্রথম “আকাবার রাতে 
এই মর্মে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট বায়'আত করি যে, আমরা আল্লাহ্র সঙ্গে কোন কিছু 
শরীক স্থির করব না, চুরি করব না, ব্যভিচার করব না, সন্তান হত্যা করব না, সজ্ঞানে অপবাদ 
রচনা করে রটাব না এবং কোন সংকার্ষে তার অবাধ্যতা করব না। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বললেন : যদি তোমরা এগুলো পূরণ কর, তবে তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত । আর যদি এর 
কোনটি লংঘন কর এবং তার কারণে দুনিয়াতে তোমাদের শাস্তি দেওয়া হয়, তবে সে শাস্তি এ 
অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হবে। পক্ষান্তরে যদি তা তোমাদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত 
গোপন রাখা হয়, তাহলে তোমাদের এ বিষয়টি আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন থাকবে । তিনি চাইলে শাস্তি 
দেবেন, অথবা মাফ করে দেবেন । 


 “আকাবার প্রতিনিধি দলের সাথে মুস“আবকে প্রেরণ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এ দলটি যখন মদীনায় নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য 
তৈরি হল, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের সংগে মুস'আব ইবৃন 'উমায়র ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন 
আবৃদ মানাফ ইব্‌ন আবৃদুদ্দার ইবৃন কুসাইকে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন, 
যেন তাদেরকে কুরআন ও ইসলামের শিক্ষা দান করেন এবং দীনী বিধানের তালীম দেন। এ 
54587577577 
ইব্‌ন যুরারা ইব্‌ন উদাস (রা)-এর গৃহে। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে 'আসিম ইবন উমর ইব্‌ন কাতাদা বর্ণনা করেছেন যে, 
মুস'আব (রা) আনসারদের ইমামতির দায়িতৃও পালন করতেন। কেননা আওস ও খাযরাজের 
লোক এটা পসন্দ করত না যে, তাদের এক গোত্র অন্য গোত্রের ইমাম হোক। 


মদীনায় প্রথম জুমুণআ. 


তমা উর অনার ওনার তর উজ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হি 
আমার পিতা কা'ব (রা)-এর দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়ে যাওয়ার পর আমিই তার চলাফেরায় . 
সাহায্য করতাম । আমি যখন তাকে জুমু'আয় নিয়ে যেতাম, তখন আযান শুনলেই তিনি আবূ 
উমামা আস'আদ ইব্‌ন যুরারা (রা)-এর জন্য দু'আ করতেন এবং কিছু সময় আযান শোনা 
ছেড়ে দিয়ে এই দু'আর মাঝেই কাটিয়ে দিতেন। বিষয়টি আমার কাছে রহস্যাবৃত ছিল । 
একবার আমি মনে মনে বললাম, আসলে এটা আমার দুর্বলতা মাত্র । আমি তার কাছে জিজ্ঞেস 
করলেই তো পারি যে, জুমু'আর আযান শুনলে তিনি আবূ উমামা আস'আদ ইব্‌ন যুরারা 
(রা)-এর জন্য কেন দু'আ করেন ? অতএব আমি তাকে জিজ্ঞেস করার সিদ্ধান্ত নিলাম । 


মদীনায় প্রথম জুমু'আ ১০৭ 


বরাবরের মত আমি এক জুমু'আয় তাকে নিয়ে বের হলাম । তিনি জুমু'আর আযান শোনামাত্র 
আবূ উমামার জন্য দু'আ ও ইস্তিগকার করলেন। এরপর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম : 
আব্বাজী ! আপনি জুমু'আর আযান শুনলেই আবূ উমামার জন্য কেন দু'আ করেন? 
তিনি বললেন : বৎস ! তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি আমাদের নিয়ে মদীনায় জুমু'আর সালাত 
71725758178 
সমতল স্থানে, যা বায়াযা গোত্রের সারিতে ভূর মারে অর আমি ভিন কদম: 
সি ছি তিনি চল্লিশজন পুরুষ । 


আস*আদ ইব্‌ন যুরারা ও মুস“আব ইব্‌ন উমায়র (রা)-এর প্রচেষ্টায় | 
সা‘দ ইব্ন মু‘আয ও উসায়দ ইব্‌ন হুযায়রের ইসলাম গ্রহণ 

‘ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন আবু বকর ইন্ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাযম 
ও উতায়দুল্লাহ ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন মু'আয়কিব (র) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আস'আদ 
ইব্‌ন যুরারা (রা) মুস'আব ইব্‌ন উমায়র (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে বনু আবদুল আশহাল ও বনৃ 
জাফরের মহল্লার উদ্দেশ্যে বের হলেন। আবদুল আশ্হাল গোত্রের সরদার সা'দ ইব্‌ন মু'আয 
ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইবৃন যায়দ ইব্‌ন আবদুল আশহাল (রা) আস'আদ ইবৃন 
যুরারা (রা)-এর খালাত ভাই ছিলেন। আস'আদ (রা) মুস‘আব (রা)-কে নিয়ে বনু জাফরের 
একটি বাগানে প্রবেশ করলেন. . 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : জাফর হলেন কা'ব ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন 'আম্র ইব্‌ন 
মালিক ইব্‌ন আওস। উক্ত বাগানটি মারাক নামক কুয়ার পাশে অবস্থিত ছিল। তারা বাগানের 
ভেতর বসলেন। কতিপয় নও-মুসলিমও তাদের নিকট সমবেত হল। সা'দ ইবন মু'আয ও 
উসায়দ ইবন হুযায়র তখন আবদুল আশহাল গোত্রের নেতা এবং তারা গোত্রীয় ধর্মমত 
অনুসারে তখনও পৌত্তলিক । 

| আস'আদ (রা) ও মুস'আব (রা)-এর উক্ত মজলিসের কথা তাদের কর্ণগোচর হলে সা'দ 
উসায়দকে বললেন : তুমি পিতৃহারা হও, শীঘ্র ও লোক দু'টির কাছে যাও'। ওরা আমাদের এই 
পাড়া এসে আমাদের দুর্বল লোকদের বোকা বানাচ্ছে। ওদের ভাল করে শাসিয়ে দাও এবং 
বল, আর যেন আমাদের এ পাড়ায় না আসে । তোমাকে না পাঠিয়ে আমি নিজেই যেতাম, কিন্তু 
তুমি তো জান, ০০০০০০০০০৪০ 
বলতে পারব না। 

তখন উসায়দ ইবন হুযায়র বর্শা হাতে রওয়ানা হলেন। আস'আদ ইব্‌ন যুরারা (রা) তাকে 
আসতে দেখে মুস'আব রো)-কে বললেন : ও দেখুন উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র আসছেন। তিনি 
নিজ গোত্রের নেতা। কাজেই তার কাছে আল্লাহর নির্দেশ বর্ণনার ব্যাপারে দুর্বলতা প্রকাশ 
করবেন না। | 


১০৮ | সীরাতুন নবী (সা) 


মুস'আব (রা) বললেন : তিনি বসলে আমি কথা বলব। দেখতে দেখতে উসায়দ এসে 
- হাযির হলেন। তিনি এসে তাদের সামনে দাড়িয়ে গালমন্দ করতে লাগলেন । আর বললেন : 
08559185555 
প্রাণের মায়া থাকে তাহলে আমাদের কাছ থেকে চলে যাও। 

ন ডাকেন পনির বন আরবি 
লাগে গ্রহণ করবেন আর যদি ভাল না লাগে, তবে বাদ দেবেন। 

উসায়দ বললেন : তুমি ঠিক কথা বলেছ। তখন তিনি বর্শাটি মাটিতে পুঁতে বসে পড়লেন। 
মুস'আব (রা) তার কাছে ইসলামের ব্যাখ্যা দিলেন এবং তাকে কুরআন পড়ে শোনালেন। 

মুস'আব ও আর আদ (রা) বলেন : আল্লাহ্‌র কসম! এরপর উসায়দ কোন মন্তব্য করার 
আগেই আমরা তার চেহারায় আনন্দছটা ও বিনমত্ভাব দেখে বুঝে ফেললাম, তার ইসলাম 
গ্রহণের আর দেরী নেই। এরই মধ্যে তিনি বলে উঠলেন : এ যে কত সুন্দর কথা, কত মধুর! 
এ দীন গ্রহণ করতে হলে কি করতে হয় £ তারা বললেন : গোসল করে পাক-পবিভ্র হন এবং 
পরিধানের কাপড়ও পাক করুন। তারপর শাহাদতের বাণী উচ্চারণ করে দুরাক'আত সালাত 
আদায় করুন। তৎক্ষণাৎ তিনি উঠে গোসল করলেন, কাপড়-চোপড় ধুলেন এবং কালেমায়ে 
শাহাদত পাঠ করে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন । তারপর তিনি তাদের লক্ষ্য করে 
বললেন : আমার পেছনে এমন এক ব্যক্তি আছেন, যিনি আপনাদের অনুসরণ করলে তার 
গোত্রের একজনও আর পিছিয়ে থাকবে না। এক্ষণিই আমি তাকে আপনাদের কাছে পাঠাচ্ছি। 
তার নাম সা'দ ইব্‌ন মু'আয। 
_ উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র রো) বর্শা তুলে রওয়ানা হলেন। সাদ ইব্‌ন মু'আয তখন গোত্রীয় 
সভাস্থলে ছিলেন। উসায়দ সোজা সেখানে গিয়ে হাযির হলেন। সা'দ ইব্‌ন মু'আয তাকে 
আসতে দেখে উপস্থিত লোকদের বললেন : আল্লাহ্র কসম করে বলছি, তোমাদের কাছে এ 
অন্য উসায়দ ফিরে আসছে। 

ডা ৮ দের রানার ত্র 
বললেন : আমি তাদের দু'জনের সাথে আলাপ করেছি। আল্লাহ্র কসম! আমি তাদের মধ্যে 
মন্দ কিছু দেখিনি । তবে আমি তাদের বারণ করে এসেছি। তারা উত্তরে বলেছে : আপনার যা 
পসন্দ আমরা তাই করব। আমি খবর পেলাম হারিসা গোত্রের লোকজন আস'আদ ইব্‌ন 
যুরারাকে হত্যা করার জন্য বের হয়ে পড়েছে এবং তা কেবল এইজন্য যে, সে আপনার খালাত 
ভাই। এভাবে তারা আপনার আত্মীয়তার মর্যাদা খর্ব করতে চায়। 

বনু হারিসা সম্পর্কিত এ সংবাদ শুনে সা'দ ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রুত উঠে পড়লেন । তিনি উসায়দের 
হাত থেকে বর্শা নিয়ে বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! তুমি দেখছি কিছুই করতে পারলে না। এরপর 
তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন । সেখানে গিয়ে দেখলেন, তারা নিশ্চিন্তে বসে আছেন। 
এতে তিনি বুঝে ফেললেন তাকে তাদের কথা শোনানই উসায়দের উদ্দেশ্যে । তিনি গালমন্দ 


মদীনায় প্রথম জুমু'আ ১০৯ 


করতে করতে তাদের সামনে গিয়ে দীড়ালেন। আর আস“আদ (রা)-কে বললেন : হে আবু 
উমামা! আল্লাহ্‌র কসম! তোমার আমার মাঝে যদি আত্মীয়তা না থাকত, তবে আমি এ 
পদক্ষেপ নিতাম না। তোমরা কি আমাদের মহল্লায় এমন কাজ-করে বেড়াবে যা আমাদের 
পসন্দ নয় ? | 

উল্লেখ্য, সাদকে আসতে দেখে আস“আদ ইব্‌ন যুরারা রো) মুস'আব (রা)-কে বলে 
রেখেছিলেন : ডে জর হক গজ আক ত চার কলা 
দু'জন লোকও আপনার থেকে পিছিয়ে থাকবে না। 

মুস'আব (রো) সাদকে বললেন : আপনি কি একটু বসে আমাদের কথা শুনবেন ? ভাল 
লাগলে আপনি আমাদের কথা রাখবেন, আর ভাল না লাগলে রাখবেন না। সা'দ বললেন : 
তুমি ঠিকই বলেছ। এই বলে তিনি বর্শাটি মাটিতে পুঁতে রাখলেন এবং নিজে তাদের সামনে 
বসে পড়লেন। 

মুস'আব (রা) ভার সামনে ইসলামের ব্যাখ্যা দিলেন এবং তাকে কুরআন পাঠ করে 
শোনালেন । 

57145 
ইসলাম গ্রহণের চিহ্ন লক্ষ্য করলাম । .. 

সা‘দ তাদের বললেন : ইসলাম শ্রহণকালে আপনারা কি নিয়ম পালন করেন ? তারা 
বললেন : গোসল করে পাক-পবিব্র হতে হয়, পরিধেয় বস্তুও পবিত্র করে নিতে হয়। এরপর 
শাহাদতের বাণী উচ্চারণ করে দু'রাক'আত সালাত আদায় করতে হয়। 

"সা'দ সেই মুহূর্তে উঠে গোসল করলেন । পরিধানের কাপড়ও ধুয়ে পাক করলেন? তারপর 
কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করলেন এবং দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর বর্শা 
হাতে নিয়ে গোত্রীয় সভাস্থলে গিয়ে হাযির হলেন । উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা)-ও সঙ্গে ছিলেন। 

‘ সা'দকে আসতে দেখে গোত্রের লোক বলতে লাগল : আল্লাহ্‌র কসম! যে সা'দ গিয়েছিলেন, 
তিনি আর ফিরে আসেন নি, 58575575759 হে 
আবদুল আশহাল গোত্র! তোমরা আমাকে কি মনে কর ? - 

তারা বলল : আপনি আমাদের নেভা, আমাদের মধ্য শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি; দি 
আপনি:সরার সেরা এবং আপনি একজন উৎকৃষ্টতম প্রতিনিধি বটে 1 .. ৰ 

সাদ (রা) বললেন : যদি তাই হয়, a NA SNARE 
সাথে আমার কোন কথা নেই-যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আন। 

মুস'আব ও আস'আদ (রা) বলেন: আল্লাহ্‌র কসম! সেই দিন্‌ই আবদুল আশহাল গোত্রের 
সকল নর-নারী ইসলাম গ্রহণ করে ফেলল । একজনও বাকী থাকল না। 

_ এরপর আস'আদ ও মুস'আব (রা) সেখানে থেকে আস'আদ ইব্‌ন ঘুরারা (রা)-এর 
বাড়িতে ফিরে গেলেন মুস‘আর (রো) সেখানে অবস্থান করে মানুষকে ইসলামের -দরাওয়াত 


১১০ | সীরাতুন নবী (সা): 


দিতে থাকলেন । এভাবে আনসারদের এমন কোন মহল্লা বাকী থাকল না, যেখানে মুসলিম 
নর-নারীর একটা দল গড়ে ওঠেনি । কেবল বনু উমাইয়া ইবৃন যায়দ; খাতমা, ওয়ায়ল ও. 
ওয়াকিফ গোত্রের মহল্লা ব্যতীত; সমষ্টিগতভাবে এদেরকে আওসুল্লাহ্‌ বলা হত । এরা ছিল 
আওস ইব্‌ন হারিসা গোত্রের শাখা-প্রশাখা । ইসলাম গ্রহণে তাদের বিরত থাকার কারণ -এই 
ছিল যে, তাদের নেতা ছিল কবি সায়ফী, যার আসল নাম আবু কায়স ইব্‌ন আসলাত। তারা 
তার কথা শুনত ও তার আনুগত্য করত । সে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দেয় এবং নিজেও. 
এ থেকে বিরত থাকে । অবশেষে যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মদীনায় হিজরত করেন এবং বদর, 
উহ্নদ ও খন্দকের যুদ্ধও শেষ হয়ে যায়, তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন । ইসলামের অন্তর্নিহিত 
সৌন্দর্য এবং এ দীন নিয়ে কতক মানুষের মতানৈক্য সম্পর্কে তিনি -নিন্ের- কবিতাটি রচনা 
1930৬ 6০ ৮৯০] এ % ০৪] ০৮৪ | 
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ডিক চারজন চিনির 
একাকার হয়ে গেছে। হে মানুষের প্রতিপালক! যদি আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি; তবে-তুমি- 
আমাদের কল্যাণের পথে চলার তাওফীক দান কর। যদি আমাদের রবের অনুগ্রহ না হত, তবে 
আমরা ইয়াহ্‌দী হয়ে যেতাম এবং ইয়াহুদী ধর্মের কোন বাস্তবতা নেই।-আর আমাদের 
প্রতিপালকের দয়া না হলে আমরা নাসারা হয়ে যেতাম এবং তাদের ধর্মাজকদের সাথে: 
গড, 
আমাদের ধর্ম তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা অন্যান্য জাতি-ধর্ম থেকে আলাদা । - == 

হারা A nA কিন্ত ভরা এন অনুগত হয় চলে, 
যেন তারা বন্দী ৷” ৮০ 29 

ইবৃন হিশাম বলেন : এ কবিতার ১,৪ - ১ ১৯) এবং Jd dS SEIS 
অংশটুকু আমাকে জনৈক আনসার কিংবা খুযা'আ গোত্রের এক ব্যক্তি আবৃত্তি করে শুনিয়েছে। 


১. - শামের একটি পাহাড়" এবানে বসে'বিস্টান ধর্মযাজকদের সাথে কবির ধর্মালোচনা- হয়েছিল । 


মুস“আব ইব্‌ন উমায়র ও দ্বিতীয় “আকাবার বায় “আত _ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ররর লিভার 
পরবর্তী হজ্জ মওসুমে কিছু সংখ্যক আনসার নও-মুসলিম তাদের গোত্রীয় পৌত্তলিকদের সাথে 
নিয়ে মক্কা আগমন করে। আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছা ছিল তাদেরকে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত 
করা, তাদেরকে তীর নবীর সাহায্যকারীরূপে মনোনীত করা এবং এভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের 
শক্তি বৃদ্ধি আর শির্ক ও মুশরিকদের মূলোৎপাটন করা । সেমতে মদীনা হতে আগত আনসারগণ 
কথা দিনা তাকাতে তানহা তের সারিতে হারার রা 7) এর সাথে 
'আকাবায় মিলিত হবে। 


ৰায়৷ (নন ন দৰ কানা দিকে কিরে তাঁর সালাত আদায় 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রন লালামারসা বাদ ইবনান হরর মাসিক ইবন জান কা'ব 
ইব্‌ন কায়ন আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন কা'ব- যিনি আনসারদের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন; তীর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তার পিতা কাব, যিনি :‘আকাবায়- 
হাধির ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট .বায়'আত. করেছিলেন, তার কাছে বর্ণনা 
করেছেন। তিনি [কা'ব (রা)] বলেন : আমরা আমাদের স্বগোত্রীয় পৌত্তলিকদের সাথে হজ্জে 
গমন করি। এর আগে আমরা সালাত আদায় করতাম এবং দীনী বিধি-বিধান সম্পর্কে শিক্ষা 
লাভ করেছিলাম । বারা ইব্ন মা'রূরও আমাদের সফরসঙ্গী ছিলেন। তিনি ছিলেন আমাদের 
একজন গোত্র প্রধান এবং প্রধান ব্যক্তি। আমরা সফরের উদ্দেশ্যে যখন মদীনা ত্যাগ করলাম 
তখন তিনি আমাদের বঙ্গলেন.: হে লোক-সকল! আমি একটি ব্যাপারে মত স্থির করেছি, 
আল্লাহ্‌র শপথ! জানি নাতোমরা আমার নিতে রনি? যু ঘুরে 
করলাম : ব্যাপারটি কি £ তিনি বললেন : 

আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এখন. থেকে আর কা'রাকে পেছনে রেখে নয়; হও দিকে মুখ 
্‌ আমরা রললাম : আমরা জাবি আসাদের নবী শাম SE TEL ু দাসের দিকে 
মুখ করেই সালাত আদায় করেন । আমরা তার বিরুদ্ধাচরণ করতে চাই না ।.... ৬২ 

তিনি বললেন : যাই বল, আমি ক্'বাকে সামনে রেখেই সালাত আদায় করব। আমরা 
তাকে বললাম : কিন্তু আমরা তা করব না। 

কা'ব (রা) বলেন : এরপর সালাতের সয় হলে আমরা তৌ শামের দিক মুখ ফিরিয়ে 
সালাত আদায় করতাম: আর তিনি কা'বার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতেন। এভাবে 
আমরা মক্কায় পৌছলাম ৷ আমরা সব সময়ই তার কাজের জন্য তাকে নিন্দা করতাম । কিন্তু 
তিনি তাতে অটল থাকেন। মক্কায় পৌছার পর তিনি আমাকে বললেন : ভাতিজা! আমাকে 


১১২ সীরাতুন নবী (সা) 


“রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দাও। আমি এ সফরে যা করলাম, সে সম্পর্কে তাকে 
জিজ্ঞেস করব। তোমরা যেহেতু আমার বিরোধিতা করেছ, তাই এ বিষয়ে আমার অন্তরে 
দ্বিধা-দন্দের সৃষ্টি হয়েছে। 

আমরা এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে রওয়ানা হলাম। কিন্তু 
আমরা তাকে চিনতাম না। আর এর আগে আমরা তাকে দেখিনি পথিমধ্যে মক্কার এক 
ব্যক্তির সাথে আমাদের দেখা হল । আমরা তার কাছে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ঠিকানা চাইলাম ৷ 
সে জিজ্ঞেস করল : আপনারা তাকে চিনেন কি না ? আমরা বললাম : না। সে বলল : 
আপনারা কি তার চাচা আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তীলিৰকে চেনেন ? আমরা বললাম : হ্যা । 

রন হাযিরাজারারার চিন্ত । দিতি বার্মা ডলরক্ষে আমাদের এন 
যাতায়াত করতেন । ঃ 

লোকটি বলল : আপনারা মসজিদে প্রবেশ করলেই তাকে পাবেন। তিনি আব্বাসের 
পাশেই মসজিদে বসে আছেন। আমরা সোজা মসজিদে প্রবেশ করলাম । সেখানে আব্বাসকে 
বসা দেখলাম । আর দেখলাম তার পাশেই আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বসে আছেন? আমরা তাকে 
সালাম দিয়ে তার সামনে বসে পড়লাম'। তিনি আব্বাসকে বললেন : হে আবুল ফযল! আপনি 
কি এ দুই ব্যক্তিকে চেনেন ? তিনি বললেন : হ্যা । ইনি হচ্ছেন বারা ইব্‌ন মা'র, নিজ গোত্রের 
নেতা, আর ইনি কা'ব ইব্‌ন মালিক। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 'কবি কা'ব ? তিনি 
বললেন : হ্টা। কা'ব রো) বলেন : হু ররর দার 
7512 | 

“হীরা ইবুন মা'রর-বদলেন : হে আল্লাহর নী আল্লাহ তা'আলার মে্রেবনী, তিনি 
আমাকে ইসলামের হিদায়াত দান করেছেন। আমি এ সফরে বের হয়ে মতস্থির করলাম, 
কা'বাকে পশ্চার্থদকে রাখব না। সেমতে আমি কাবার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছি। 
আমার সহ্যাত্রীরা এতে আমার বিরোধিতা করে । ফলে আমার মনে দ্বিধা-দন্দের সৃষ্টি হয়। ইয়া 
রাসূলাল্লাহ্‌ (সা)! আপনি 88584: রিহুন হুদা 
তো কিবলাই ছিল। কাজেই ধৈর্য ধারণ করলেই ভাল হত। ক | 

এরপর বারা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুসৃত কিবলার দিকে মুখ করেন এবং আমাদের 
সংগে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করেন। রাবী বলেন : তবে 
পরিবারবর্ণৈর ধারণা; তি তিনি মৃত্যু পর্যন্ত কা'বামুখী হয়ে সালাত আদায় করেছেন কিনতু সে ধারণা 
ঠিক নয়। তার সম্পর্কে তাদের চাইতে আমরাই ভাল জানি। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : 'আওন ইব্‌ন আইয়ুব আনসারী তার এক কাসীদায় আবৃত্তি করেন: 

রী AE AES ৪৩ X ১৩০৮] এ hat 1 
“হজ্জের হনসমূহে দয়াময় আনার কাবার দিকে সি সু করে সালাত আদা 
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দ্বিতীয় “আকাবার বায়'আত ১১৩ 


আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন “আম্র (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ | 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে মা“বাদ ইব্‌ন. কা'ব বর্ণনা করেছেন যে; তার ভাই 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন কা“ব তার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তার পিতা কাব ইব্ন মালিক (রা) তার 
কাছে বর্ণনা করেন, তিনি (কা'ব) বলেন : এরপর আমরা হজ্জ উপলক্ষে বের হলাম এবং 
ওয়াদা করলাম আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে 
'আকাবায় মিলিত হব। আমরা হজ্জের কার্যাদি সমাপ্ত করলাম । নবী (সা)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের 
সে নির্দিষ্ট রাতও এসে গেল । আমাদের এক সঙ্গী ছিলেন আবু জাবির আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আম্র 
ইব্‌ন হারাম। তিনি ছিলেন আমাদের একজন শ্রেষ্ঠ নেতা ও মর্যাদাবান ব্যক্তি। আমরা তাকে 
আমাদের সঙ্গে নিলাম । আর আমরা এ ব্যাপারটা আমাদের মুশরিক সফরসঙ্গীদের কাছ থেকে 
গোপন রাখছিলাম । রর ঝ + ৫ 4৫ 
_.আমরা এ প্রসঙ্গে আবু জারিরের সাথে আলোচনা করলাম এবং তাকে বললাম : হে আৰু 
জাবির! আপনি আমাদের একজন অন্যতম নেতা ও মর্যাদাবান ব্যক্তি। আমরা চাই না আপনি 
আপনার বর্তমান ধর্মাদর্শে বহাল থেকে আখিরাতে জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হোন। এই বলে 
আমরা তাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলাম ৷ তাকে এটাও জানালাম যে, এ রাতে আমরা 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সঙ্গে “আকাবায় মিলিত হব। আবূ জাবির আমাদের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে 
কা'ৰ (রা) বলেন : সে রাতে আমরা অন্যান্য সহযাত্রীর সাথে শিবিরেই ঘুমালাম। রাতের 
এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হলে আমরা ‘আকাবার উদ্দেশ্যে বের হলাম । আমরা অতি সম্তর্পণে 
নিশাচর পাখির মত বের হলাম । এভাবে আমরা “আকাবা গিরিসংকটে সমবেত হলাম । আমরা 
ছিলাম ৭৩ জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা। তাদের একজন ছিলেন উম্ম 'আম্মারা নূসায়বা বিন্ত 
কা'ব মাধিন ইব্‌ন নাজ্জার গোত্রের লোক । অপরজন ছিলেন উদ্মু মানী' আসমা বিন্ত ‘আমর 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জন্য আব্বাসের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ 
রাবী বলেন : আমরা ‘আকাবা গিরিসংকটে সমবেত হয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অপেক্ষা 
করতে লাগলাম? কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি এসে উপস্থিত হলেন। তীর সঙ্গে ছিলেন তার চাচা 
আব্বাস ইবৃন আবদুল মুত্তালিব । তখনও তিনি পূর্ব পুরুষের ধর্মে বিদ্যমান ছিলেন। তবে তিনি 
্রাতুষ্পুত্রের এ আলোচনায় উপস্থিত থাকা ও তীর নিরাপত্তার ব্যাপারে তাদের থেকে অংগীকার 
গ্রহণ করাকে জরুরী মনে করেন । আসন গ্রহণের পর আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুস্তালিবই প্রথমে 
কথা বলেন। তিনি বললেন : হে খাযরাজ গোত্রের লোকেরা! | ৃ 
উল্লেখ্য যে. আরবদের কাছে তখন আওস ও খাযরাজ উভয় গোত্র সম্মিলিতভাবে খাযরাজ 
নামে অভিহিত হত । ১৪ 
সীরাতুন নবী (সা) (২য় খণ্ড)--১৫ 


১১৪ | চি সীরাতুন নবী (সা) 


আব্বাস বললেন : হে খাযরাজ গোত্রের লোকেরা! আমাদের কাছে মুহাম্মদের কি মর্যাদা, 
তা-তোমাদের অজানা নেই। আমরা তকে আমাদের সম্পুদায়ের হাত থেকে এযাবৎ রক্ষা করে 
এসেছি ৷ তীর প্রতিপক্ষরাও তীর ব্যাপারে-আমাদেরই মত ধারণা পোষণ করে । কাজেই তার 
দেশ ও সম্প্রদায়ের মাঝে তার অবস্থান অত্যন্ত সুরক্ষিত ৷ কিন্তু তবু তিনি আপনাদের কাছে 
চলে যেতে এবং তোমাদের মাঝে থাকতে কৃত সংকল্প । এখন চিন্তা করে দেখ, তোমরা যদি 
তাকে প্রদত্ত অংশীকার রক্ষা করতে পার এবং শত্রুর হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে সক্ষম হও, 
তবে তোমরা এ দায়িত্‌ গ্রহণ কর। পক্ষান্তরে যদি মনে কর তোমরা তাকে রক্ষা করতে পারবে 
না, শত্রুর হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে; ৮০87 
ও স্বদেশে নিরাপদে আছেন । ₹*' :- টি 

আমরা তাকে বললাম : (হে আব্বাস)! আলির জাপা 
30857587557 
যে অংগীকার নেওয়া ভাল মনে করেন, তা নিতে পারেন। 


আনসারদের থেকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- BEE EE OE A 

রাবী বলেন : Eta a CY RNG FD FE aT 
করলেন এবং তাদের আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দিলেন। আর তাদের ইসলামের প্রতি উৎসাহ 
দান করলেন। তারপর বললেন : আমি এ মর্মে তোমাদের থেকে বায়‘আত গ্রহণ করছি যে, 
তোমরা তোমাদের নারী ও শিশুদের যেভাবে রক্ষা কর, আমাকেও তেমনি রক্ষা করবে। 
= বারা" ইব্‌ন মা‘রূর তার হাত ধরে বললেন : হ্যা! যিনি আপনাকে সত্যসহ নবীরূপে প্রেরণ 
করেছেন, তার শপথ করে বলছি, আমরা ঠিক তেমনিভাবে আপনাকে রক্ষা করব, যেভাবে 
আমরা আমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা করে থাকি। অতএব ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা)! আপনি 
আমাদের বায়'আত গ্রহণ করুন| আল্লাহ্র কসম! আমরা একটি যুদ্ধবাজ জাতি, বিপুল 
সমরাস্ত্র অধিকারী, যা আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছি। ' 

রাবী বলেন : বারা' ইব্‌ন মা'রূরের কথার মাঝখানে আবুল হায়সায় ইব্‌ন-তায়্যিহান 
বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌ সো)! ইয়াহুদীদের সাথে আমাদের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে । এখন 
আমরা তা ছিন্ন করতে যাচ্ছি। এমন তো হবে না যে, আমরা:এরূপ করার পর আল্লাহ্‌ তা'আলা 
হিতে বিকট হাল নাতির রর 
আসবেন £- 

একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মৃদু হেসে বললেন : টার 
জীবন-মরণের একই সূত্রে গ্রথিত থাকবে আমার জীবন-মরণ ।আমি তোমাদের, আর তোমরাও 
আমার ৷ তোমরা: যাদের সাথে লড়বে, 88575547444 
শান্তি স্থাপন করবে, আমিও তাদের সাথে শান্তি স্থাপন করব। 


বারজন নকীবের নাম ও বংশ পরিচয় ১১৫ 


ইব্‌ন হিশাম বলেন :*১-৫)17-4$। এর, অর্থ আমার দায়-দায়িত্ব তোমাদেরও. দায়-দায়িত্ব 

এবং আমার মান-ইযযত, তোমাদেরও মান-ইযযত | . 

কা‘ব ইব্ন মালিক (রা) বলেন : এরপরই কাদে তোমরা তোমাদের 
মধ্য হতে আমার সামনে বারজন লোককে নকীব (প্রতিনিধি)-রূপে পেশ কর । তারা নিজ নিজ 
গোত্রের প্রতিনিধি করবে। তখন তারা তাদের মধ্য হতে বারজন লোক বাছাই করে দিলেন, 
SETTER OE 


বারজন লকীবের নাম ও বংশ পরিচয় 


খাযরাজ গোত্রের নকীব 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ই ইসহাক মুজিব (ে)-এ সু য়ন ইন আবহ 
বাক্কায়ী উক্ত বারজন নকীবের পরিচয় আমার কাছে নিন্নরূপ বর্ণনা করেছেন : | 

১. আৰ উমামা আস‘আদ ইব্‌ন যুরারা ইব্‌ন উদাস ইব্ন উবায়দ ইব্ন সা'লাবা ইব্‌ন গান্ম 
ইবন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার। তার অপর নাম ছিল ভায়া ইবন সা'লাবা ইবন আম্‌র ইবন 
খাযরাজ।. 

২. সা'দ ইব্‌ন রবী" ইব্‌ন আম্র ইব্ন আৰু যুহায়র ইব্ন মালিক ইব্ন ইমরাউল কায়স 
ইবন মালিক ইব্‌ন সা'লাব ইবন কা'ব ইবন খাযরাজ ইব্‌ন হারি ইবন খাযরাজ। 

৩. আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রাওয়াহা ইব্‌ন সা'লাবা ইবৃন ইমরাউল কায়স ইব্‌ন আমর ইব্‌ন 
ইমরাউল কায়স (আকবার) ইবন মালিক (আসগার) ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন কা'ব ইবন বারা 
ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ। ৃ 

৪. ফি’ ইবন মালিক ইব্‌ন আজলান ইব্‌ন আমর ইব্ন আমির ইবন যুরায়ক ইবন জব্দ 
হারিসা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন গাযব ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ। 

৫. বারা" ইবন মা'র ইবন সাধুর ইবন খান্সা ইবন সিনান ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন 
গান্ম ইব্‌ন কাব ইব্‌ন সালামা ইবন সা'দ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আসাদ ইবুন সারিদা ইবন তাযীদ 
ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ। 

৬. আবদুল্লাহ্‌ ইবন আমর ইবৃন হারাম ইব্‌ন সা'লাবা ইবৃন হারাম ইব্ন কা'ব ইবৃন গান্ম 
ইবন কা'ব ইব্‌ন সালামা ইবন সা'দ ইবন আলী ইবন আসাদ ইব্‌ন সারিদা ইবন ভাখীদ ইব্‌ন 
জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ। j 

৭. উবাদা ইব্‌ন সামিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আসরাম ইব্‌ন ফিহ্র ইবৃন সা'লাবা ইব্‌ন গান্ম 
ইব্ন সালিম ইব্‌ন 'আওফ ইব্‌ন ‘আমর ইব্‌ন ‘আওফ ইব্‌ন খাযরাজ। 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : গান্ম ইব্‌ন সালিম নয়; বরং গান্ম ইব্‌ন আওফ । ইনি ছিলেন সালিম, 
ইব্‌ন “আওফ ইব্‌ন “আমর ইব্‌ন ‘আওফ ইব্‌ন খাযরাজের ভাই। 


১১৬ সীরাতুন নবী সো) 


৮. সাদি ইব্ল উনারা হব্ম তুলিম তারিন হম সন হায় ইবন বালান ডা 
তারীফ ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন সাঈদা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন খাযরাজ। ' 

৯. মুনির ইব্‌ন “আমর ইবৃন খুনায়স ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন লাওযান ইব্‌ন আবৃদ উদ্‌দ ইব্‌ন 
যায়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন সাঈদা ইব্‌ন কা'ব ইবৃন খাযরাজ। | 


আওস গোত্রের নকীব 

১. উসায়দ ইব্‌ন হুযাযর ইব্‌ন সিমাক ইব্‌ন আতীক ইব্‌ন রাফি‘ ইব্‌ন ইমরাউল কায়স 
ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আবদুল আশহাল । 

nN RAE লিলি 
ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন গান্ম ইব্‌ন সাল্ম ইব্ন ইমরাউল কায়স ইব্‌ন মালিক ইব্ন আওস। 

৩. রিফা“আ ইব্‌ন আবদুল মুনযির ইব্‌ন যুবায়র ইব্‌ন উমাইয়া ইবৃন যায়দ ইব্‌ন মালিক 
ইব্‌ন আও ইব্‌ন আমর ইবৃন আওফ ইবৃন মালিক ইবৃন আওস। এ 


কা'ব (রা)-এর একটি কবিতায় নকীবদের উল্লেখ | 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : জঞনীদের অনেকেই আওস গোত্র নকীবদের মধ্যে রিফা'আ ইব্‌ন 
আবদুল মুনযিরের স্থলে আবুল হায়সাম ইবৃন তায়্যিহানের নাম উল্লেখ করেন। - 
555 রিসিভ HE bE 
নকীবদের কথা উল্লেখ করেন : 
Sls ০৮১ | 40 511 রা 
কোনে দা তায বিন রর? 
'িরিসংকটের সময় খতম হয়ে গেছে। আর সামনে আছে অবধারিত মৃত্য 
৮০০১০ ০১০০] ০৭ ১৮৮৯ সন এএএএ alse Le ab লা 
তোমার মন তোমাকে যে আশা দিয়েছিল, তা আল্লাহ্‌ তা'আলা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন 
(তিনি মানুষের সব বিষয় নিয়ন্ত্রণ করছেন, তিনি স্রষ্টা ও শ্রোতা। 
৬৩ এ]। ৬৯ ০২৮ ০৯৪৯ 1 5 ৩। ০৬ ৬৫০ 2 
j আৰু সুফইয়ানকেও এ বার্তা পৌছে দাও যে, আমাদেরকাছে প্রকাশ পেয়েছে আল্লাহ্‌র 
পক্ষ হতে হিদায়াতের সমুজ্জ্বল আলো-_নবী আহমদের মাধ্যমে । ৃ 
০ 
তুমি যা চাও, 255 
প্ররোচিত করতে থাক, আর যা কিছু:সংঘহ করতে চাও তা করেযাশ ৷ 
1৮০০ ০৮ 4৯০0 335 UX ৩১65 LoL Of lel ০৪১০ 


বারজন নকীবের নাম ও বংশ পরিচয় ১১৭ 


আমার একথা পুটলিতে বেঁধে রাখ, আর জেনে রাখ, আমাদের দল যখন রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর কাছে বায়'আত করেছে, তখন তোমার পক্ষ- হতে তা ভঙ্গ করার প্রস্তাব তারা 
প্রত্যাখ্যান করেছে। ও 
(31১১ 4৬০ ০৬৬ ১০০১ x LASS ১০৪ nls ll oll 
তা প্রত্যাখ্যান করেছে বারা' ৮১77 7755 
অস্বীকার করেছে। : 
Cl ১০৭১৬ 0148 NY x ১০০৪ ৬৭৪৬৯ ১৩০৮৪ 
17257557575 তুমি চেষ্টা 
কর, তবে মনে রেখে, তোমার নাক কাটা যাবে। ফু 5 ই 
৮০৬ ০৯৯৬ ২০ X ৮৫০ LST i onl Us 
ইব্‌ন রবী‘ও এমন নয় যে, তার থেকে অংগীকার নিলে সে নবী (সা)-কে' তোমাদের হাতে 
অর্পণ করবে। অতএব কোন লালায়িত ব্যক্তির এ ব্যাপারে লালসা না করাই উচিত! 
৮৪৮ ml 4১১ ৩০ ১৬১ * 19) sha ১৩ ৮১ 
| আর ইবন রাওযাহাও ডাকে তোমার হাতে সোপর্দ করবে মা। ডাকে দত অংগীকা ভয় 
করা তার জন্য প্রাণঘাতী বিষ তুল্য। 
(৩ ০১৬০ Le ২১১৮৫ X Calo 0৫ Sls এ by 
তীর সাথে অংসীকার রক্ষার ক্ষয়ে কামী ইন সীমিতও সক্ষম তোমার কূট-কৌপিন 
হতে সে বহু উর্ধে ৷ 
Co ০৬ ০৭ ৮০০৭ + Uy x i ১ nl pis ol মি 
আবু হায়সামও অনুরূপ অংগীকার পূরণে দৃঢ় সংকল্প। সেও ভার প্রদত্ত ওয়াদা রক্ষায় 
যত্নবান. 
| 600 Al ৪৮ ০০০০ ৯ ৮৮০১ 01৮০1 ১৪. 
তুমি যতই চাও ইব্‌ন হ্যায়র দ্বারাও তোমার আশা পূরণ হবে না। তুমি কি তোমার 
আইমকী ও তাহ পরিহার বাবে না। ্‌ 
EL ৮৯০ sb ৬৭ ০০৮৬৯ এ৩ ০১ on ৮৪ ১৪1০৪ 
বনু ‘আমর ইবৃন 'আওফ গোত্রের সা“দও তোমার অভিপ্রায় ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম । 
০৬ 420 ০৯১০৮ ০৫ Sle সত এয £25 ৩) রর 
এরা সব সমুজল ক্র অন্ধকার রাতে তোমার অমঙ্গল সাধনে এদের কেউ অদৃশ্য 
থাকবে না। 
| কা'ব (রা) এখানে আবুল হায়সাম ইবন তায়্যহানের নাম উল্লেখ করেছেন, রিফা'আর নাম 
উল্লেখ করেননি । 


১১৮ সীরাতুন নবী (সা) 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন আবু বক্র আমার কাছে বর্ণন করেছেন যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) নকীবদেরকে বলেছিলেন : তোমরা তোমাদের স্বগোত্রের জন্য যিম্মাদার হয়ে 
গেলে, যেমন হাওয়ারিগণ ঈসা ইবৃন মারইয়াম (আ)-এর জন্য যিম্মাদার ছিলেন। আর আমি 
হচ্ছি আমার মুসলিম উম্মতের যিম্মাদার । নকীবগণ তা স্বীকার করে নিলেন। 


বায়“আতের পূর্বে খাযরাজ গোত্রকে লক্ষ্য করে আব্বাস ইব্‌ন উবাদার ভাষণ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ‘আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, 
আনসারগণ যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হাতে বায়'আত করার জন্য সমবেত হন, তখন সালিম 
ইব্‌ন আওফ গোত্রের নেতা আব্বাস ইব্‌ন উবাদা ইব্‌ন নাষ্‌লা আনসারী. (রা) বললেন : হে 
খাযরাজ গোত্রের লোকেরা! তোমরা কি জান, এই ব্যক্তির হাতে তোমরা কি ব্যাপারে বায়'আত 
করছ £ তারা বলল : জানি । তিনি বললেন : তোমরা কিন্তু এর মাধ্যমে সাদা-কাল সব ধরনের 
লোকের সাথে যুদ্ধের ঝুঁকি নিচ্ছ। যদি তোমরা মনে কর, তোমাদের ধন-সম্পদ লুষ্ঠিত হতে 
এবং তোমাদের সেরা নেতাদের নিহত হতে দেখে তোমরা তাকে পরিত্যাগ করবে, তা হলে 
রি দি 
ও আখিরাতে লাঞ্চিত হবে। 

পক্ষান্তরে নিজেদের প্রতি তোমাদের যদি এ আস্থা থাকে যে, তোমরা তাকে দেওয়া 
অংগীকার পূর্ণরূপে রক্ষা করবে; তাতে ধন-সম্পদ্রের যতই ক্ষতি হোক, যত সেরা নেতাই 
নিহত হোক না কেন, তা হলে তোমরা তাকে গ্রহণ করে নাও। আল্লাহ্র কসম! এটা হবে 
তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণকর । তারা বললেন : আমরা আমাদের ধন-সম্পদের 
ক্ষতি ও সেরা লোকদের প্রাণহানির আশংকা সত্বেও তাকে গ্রহণ করে নিচ্ছি। ইয়া রাসূলাল্লাহ 
(সা)! যদি আমরা এ অংগীকার পূরণ করি, তবে এর বিনিময়ে আমরা কি লাভ করব ? তিনি 
বললেন : জান্নাত! তারা বললেন : তা হলে আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) 
তার হাত বাড়িয়ে দিলেন। তারা তার হাতে হাত রেখে বায়'আত করলেন। Co 

‘আসিম ইব্‌ন ‘উমর ইব্‌ন কাতাদা (র) বলেন : আব্বাসের উক্ত বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে কৃত অংগীকারকে তাদের কাধে মযবৃত করে বেঁধে দেওয়া । 

আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবু বকর (র) বলেন, বরং তিনি তার বক্তব্যে এ বায়'আতকে অন্তত সে 
রাতের মত পিছিয়ে দিয়ে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সালুলকেও তাতে শরীক করতে 
চেয়েছিলেন, যাতে সমগ্র মদীনাবাসীর কাছে এটা এক শক্তিশালী বায়'আতে পরিণত হয়। 
বস্তুত, আল্লাহ্‌ তা‘আলাই ভাল জানেন আব্বাসের উদ্দেশ্য কি ছিল। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : লহ ধানের ভক মহিলা সে উর ই দি 
ইব্‌ন হারিসের জননী। 


বারজন নকীবের নাম ও বংশ পরিচয় - টি ১১৯ 


দ্বিতীয় “আকাবার বায় “আতে রাূদুরাহ (সা)-এর হাতে যিনি সর্বপ্রথম হাত রাখেন 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : নাজ্জার গোত্রের দাবি-হচ্ছে যে, আবূ উমামা আস'আদ-ইবৃন যুরারা 
(রা)-ই বায়'আতের জন্য সবার আগে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হাতে হাত রেখেছিলেন। অন্যদিকে 
আবদুল আশহাল গোত্রের বক্তব্য, ০0774555755 
ছিলেন সবার অগ্রগামী । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কা'ব ইৰ্ন মালিক (রা)-এর তার পুত্র আবদুল্লাহ্‌ আমার কাছে | 
বর্ণনা করেন যে, বারা" ইব্‌ন মা‘রূর (রা)-ই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে হাত রাখেন। ও 
এরপর বাকী সকলে তার অনুসরণ করে বায়'আতে শরীক হন 


মামার আত অংস্হণকারীদের অন্তরে শরতান কৃ কিতা সেট 

“কৰাব ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে আমাদের বায়'আত সম্পন্ন 
হতেই “আকাবার শৈল-শিখর থেকে শয়তান এমন জোরে চিৎকার করে উঠল যে, অমন বিকট 
চিৎকার আমি আর শুনিনি। সে বলল : হে জাবাজিববাসী (জাবাজিব বলতে মিনার বিস্তৃত 
অঞ্চলকে বোঝায়)! তোমাদের কি খবর আছে, নিন্দিত ব্যক্তি ও বেদীনরা মিলে তোমাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধের পায়তারা করছে ? তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : এ হচ্ছে “আকাবার শয়তান 
আযব, সে আযীবের পুত্র । Vl 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অন্য বর্ণনায় উযায়বের পুত্র। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে সম্বোধন করে 
বললেন : তুই কি শুনছিস, ০0575575 


যুদ্ধের অনুমতি লাভের জন্য বায়“আতকারীদের ব্যস্ততা | 

কাব বলেন, বায়'আত শেষে বনু (যা) গা “তোমরা 4০ 
চলে যাও। 

রাবী বলেন : আব্বাস ইব্‌ন উবাদা ইব্‌ন নাযূলা তাকে বললেন : যিনি আপনাকে সত্যসহ 
প্রেরণ করেছেন তার শপথ, আপনি চাইলে আমরা আগামীকালই মিনাবাসীর উপর তরবারি 
দিয়ে আক্রমণ চালাব। * এ 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : না, , আমাকে এরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়নি; বরং তোমরা নিজ 
নিজ তাবুতে চলে যাও। কা'ব (রা) বলেন : সুতরাং (আমরা আমাদের বিশ্রামস্থলে ফিরে গেলাম 
এবং সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকলাম । 


বায়'আতের ব্যাপারে আনসারদের বিরুদ্ধে কুরায়শদের অভিযোগ - ‘a 

- সকাল হতেই দেখি একদল কুরায়শ আমাদের তীবুতে এসে হাযির 1 তারা. রলল : হে 
খাযরাজ গোত্রের লোকেরা! আমাদের কাছে সংবাদ পৌছেছে যে, তোমরা আমাদের এ 
লোকটিকে তোমাদের দেশে নিয়ে যাওয়ার অভিপ্রায়ে এসেছ এবং তার ফলশ্রুতিতে তোমরা ' 


১২০ সীরাতুন নবী (সা) 


তার হাতে আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছ । আল্লাহ্র কসম! আরবে যত গোত্র 
আছে, তার মধ্যে তোমাদের সাথেই যুদ্ধ-সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে আমাদের বেশি অনীহা । 

কা'ব (রা) বলেন, একথা শুনে আমাদের সহযাত্রী পৌত্তলিকরা আল্লাহ্র শপথ করে বলতে 
লাগল, এরূপ কোন কিছু ঘটেনি এবং এ সম্পর্কে তারা কিছু জানেও না। বস্তুত তারা ঠিকই 
বলেছিল। কারণ এ সম্পর্কে তাদের কিছুই জানা ছিল না। আর আমরা না জানার ভান করে 
একে অপরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম । এরপর তারা সব উঠে চলে গেল। তাদের মধ্যে 
মাখযুম গোত্রের হারিস ইব্‌ন হিশাম মুগীরাও ছিল। তার পায়ে একজোড়া নতুন জুতা ছিল। 
আমি কুরায়শদের কথা হতে অন্যদিকে তাদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বললাম : হে আবু 
জাবির! তুমি কি এঁ কুরায়শ যুবকের মত জুতা ব্যবহার করতে পার না, কেননা তুমি তো 
আমাদের অন্যতম নেতা ? আমার এ উক্তি হারিসের কানে-গেল। সে তখন. তার জুতা. খুলে 
আমার দিকে ছুঁড়ে মারল, আর বলল : আল্লাহ্র কসম! এ জুতা বরং তুমিই পর । তখন আবু 
জাবির আমাকে বলল : আহ্‌! তুমি কি যুবকটিকে রীতিমত ক্ষেপিয়ে দিলে? তার জুতা তাকে 
ফেরত দিয়ে দাও। আমি বললাম : আল্লাহ্র কসম! আমি এটা ফেরত দেব না। আল্লাহ্‌র 
কসম! এটা একটা শুভ লক্ষণ ৷ যদি এ লক্ষণ সত্য হয়, তবে আমি তার থেকে সব কিছু 
ছিনিয়ে নেব। ৃ ৃ্‌ র্‌ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন আবু বকর আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, কা'ব 
(রা) যেরূপ বলেছিলেন, তারা আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সালুলের কাছে গিয়ে সেরূপ বলল । 
তখন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবায় বলল : এ তো এক বিরাট ব্যাপার । এ তো বিরাট ব্যাপার । 
আমার গোত্রের লোকদের আমাকে বাদ দিয়ে এরূপ করার কথা নয় । আমি ধারণা করি না যে, 
এরূপ কিছু হয়েছে। একথা শুনে তারা নিশ্চিন্ত মনে তার কাছ থেকে বিদায় নিল। 


আনসারদের সন্ধানে কুরায়শদের তৎপরতা 

রাবী বলেন : হিতে ইজবারীরা নিজে লরি ছে টা 
অনুসন্ধান চালাল । অবশেষে প্রমাণিত হল, ঘটনা সত্য । তখন তারা আনসারদের পাকড়াও 
করার জন্য বের হল এবং সাদ ইব্‌ন উবাদা ও সাঈদা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রীয় নেতা 
মুনযির ইব্‌ন আমরকে আযাখির নামক স্থানে পেয়ে গেল। তারা উভয়েই নকীব ছিলেন। 
মুনঘির তো তাদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হলেন কিন্তু সাদ ইব্‌ন উবাদা 
(রো)-কে তারা ধরে ফেলে। তারা তার 'হাওদার রশি দিয়ে তার দু'হাত ঘাড়ের পেছনে নিয়ে 
কষে বাধল । তার মাথায় ছিল অনেক চুল এবং তিনি ছিলেন বাবরিধারী। তারা তীর সে বাবরি 
ধরে টেনে-হেচড়ে পেটাতে পেটাতে মক্কায় নিয়ে গেল। 


কুরায়শদের হাত থেকে ইব্ন উবাদার নিষ্কৃতি ও এ সম্পর্কিত কবিতা -; 

সাঁদ (রা) বলেন : ৯55758৬7278 
EOL ALARM RAE 
; দীর্ঘকায় সুদর্শন ব্যক্তি ছিল। 


বারজন নকীবের নাম ও বংশ পরিচয় ১২১ 


ব্লাবী বলেন : তখন আমি মনে মনে বললাম : যদি তাদের কারও মধ্যে ভাল কিছু থেকে 
থাকে, তবে তা এ ব্যক্তির মধ্যেই আছে। কিন্তু লোকটি আমার কাছে এসে আমাকে এক প্রচণ্ড 
থাপৃপড় মারল । তখন আমি মনে মনে বললাম : এরপর আর.এদের কারও থেকে সুব্যবহারের 
আশা করা যায় না। আমি যখন তাদের হাতে বন্দী ছিলাম আর তারা আমাকে টেনে-হেচড়ে 
নিয়ে বেড়াত, তখন তাদের এক ব্যক্তির আমার প্রতি-দয়া হল। সে আমাকে ধিক্কার দিয়ে বলল 
কুরায়শদের মাঝে কারও সাথেই কি তোমার কোনরূপ বন্ধুত নেই ? আমি বললাম : নিশ্চয়ই 
আছে। আমি একসময় জুবায়র ইব্‌ন মুত‘ইম ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নাওফাল ইব্‌ন আবৃদ মানাফের 
রাহি কারোর আলয় লিজ লামার মেনে রেউ জালের সোনি তে মইন 
আমি বাধা দিতাম । - 

উনি ভেতর জর 
মানাফকেও ৷ লোকটি .বলল : আরে মিয়া । এখনও বসে আছ, তাদের দু'জনের নাম ধরে 
জোরে জোরে ডাক দাও এবং তাদের ও তোমার মধ্যেকার সম্পর্কের কথাও উল্লেখ কর। আমি 
তাই করলাম। লোকটি তখন তাদের খোজে বেরিয়ে পড়ল। আর সে তাদের দু'জনকে 
মসজিদে হারামের মধ্যে পেল। সে তাদের বলল : খাযরাজ গোত্রের একটি লোককে মক্কার 
সংলগ্ন সমভূমিতে ভীষণ পেটান হচ্ছে। সে তোমাদের নাম ধরে চিৎকার করে বলছে, তোমাদের 
সাথে নাকি তার সম্পর্ক আছে £ তখন তারা জিজ্ঞেস করল : সে ব্যক্তি কে ? সে বলল : সাদ 
ইব্‌ন উবাদা। তারা বলল : আল্লাহ্র কসম! সে সত্য বলেছে। সে আমাদের বাণিজ্য 
কাফেলাকে আশ্রয় দিত এবং তার দেশে কেউ আমাদের ক্ষতি করতে চাইলৈ সে বাধা দিত। 
রাবী বলেন : তখন তার দু'জন এসে সা'দ (রা)-কে কুরায়শদের হাত থেকে ছাড়িয়ে নেয়। 
তখন সা'দ রো) সেখান থেকে মদীনায় চলে যান। 

সা'দ (রা)-কে যে ব্যক্তি থাপ্পড় মেরেছিল তার নাম হলো সুহায়ল ইব্‌ন “আমর! সে 
‘আমির ইব্‌ন লুআঈ গোত্রের লোক। } 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : বে ব্যক্তি সা'দ (রা)-এর প্রতি দয়া দেখিয়েছিল, তার নাম নাম হল 
আবুল বাখতারী ইবৃন হিশাম । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হিজরত সম্পর্কে যে সব কবিতা রচিত হয়, তার মধ্যে সর্বপ্রথম 
LEO Lb সিডি, 

0871 Us 8, x a ১০০৮০ ৩৪০, 

I (১44১৬ ৩1 b> ০৪১ x ০০০৯ lb aks ee 

“ঢা সাদকে কাৰুতে পেলায় এবং তাকে সাড়া করলাম বৃদ্ধি "আমি সুনযিরিকেও 
কাবুতে পেতাম, তবে আমার মনের ক্ষোভ দূর হত। আমি যদি তাকে ধরতে পারতাম, তবে 


সীরাতুন নবী (সা) (২য় খণ্ড)_১৬ 


১২২ | | .. সীরাতুন নবী (সা) 


তাকে ক্রমাগত আঘাত করে যখম করতাম; আর যত যখমই আমি তাকে করতাম, তা তুচ্ছ ও 
বৈধই গণ্য হত (অৰ্থাৎ এর প্রতিশোধ আমার থেকে কেউ-ই নিতে পারত না)।” 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : এক বর্ণনা অনুযায়ী শেষোক্ত লাইনটি এরূপ ১৮৫ | ৮ 09 
1১১ অর্থ একই । | 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কবি হাস্সান ইব্‌ন সাবিত (রা) এর জবাবে বলেন : 
Les cl pA ৪৬০ LBL * ee NY, am dl | 
le ০2982 50৮01১3৮5০০ * Sloss ঠা ২১5. 
1৮65 (22) BUN bai, * শশী) ০৮৩ ৮০ 
bad iiss Lr * শপ ০৮৬০৬ এ০ ১৪ 
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“তুমি না সাঁদের নাগাল পেতে পার, না মুনযিরের, যখন তাদের সওয়ারী বিশেষভাবে 
প্রস্তুত থাকে। যদি আবু ওয়াহব না হত, তবে বারকা'র উচ্চ স্থান হতে কবিতামালা সবেগে 
অতিক্রম করত। তুমি কাতান কাপড় পরে অহংকার করছ, অথচ নিবতী সম্প্রদায়ের লোকেরাও 
সাদা ধবধবে কাপড় পরিধান করে থাকে । তুমি সেই তন্তরাচ্ছন্ন ব্যক্তির মত হয়ো না, যে স্বপ্ন 
দেখে যে, সে রয়েছে পারস্যরাজের দেশে অথবা রোম সম্রাটের পল্লীতে । অথবা সেই সন্তানহারা 
রমণীর মত হয়ো না, যাকে হতে হতনা নিঃসন্তান, যদি সে ভেবে কাজ করত । কিংবা তুমি সে 
ছাগলের মত হয়ো না, যাব মৃত্যু তার সামনের পায়ের খননে বের হয়ে আসা ছুরি দ্বারা সাধিত 
হয়েছিল। তার সে খনন তার জন্য শুভ ফল বয়ে আনেনি । অথবা তুমি সেই ঘেউঘেউকারী 
কুকুরের মতও হয়ো না, যে গুপ্ত তীরন্দাজ হতে নিঃশঙ্ক হয়ে গলা বের.করে দেয়। আমাদের 
2 হকি যে খায়বারে খেজুর 


ররর 


“আমরের প্রতিমার সাথে তার সম্প্রদায়ের শত্রুতা 

“আকাবার দ্বিতীয় বায়'আত শেষে আনসারগণ মদীনায় আসলেন। তাদের দাওয়াতী 
কর্মতৎপরতার ফলে সেখানে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হল। কেবল সামান্য সংখ্যক বৃদ্ধ লোকই 
তাদের পৌত্তলিক ধর্ম আঁকড়ে থাকল । তাদের মধ্যে "আমর ইব্ন জামূহ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারাম 


“আম্র ইব্‌ন জামূহ-এর প্রতিমার কাহিনী : ্‌ ১২৩ 


ইব্‌ন কাব ইব্‌ন গানম ইব্‌ন কাব ইব্ন সালামা উল্লেখ্যযোগ্য । তার পুত্র মু'আয ইব্‌ন আমর 
(রা) “আকাবার বায়'আতে শরীক ছিলেন। আমর ইব্‌ন জামুহ ছিল সালামা গোত্রের একজন 
শ্রেষ্ঠ নেতা এবং অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। সে অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর লোকদের মত নিজ 
বাড়িতে একটি কাঠের প্রতিমা রেখেছিল । এর নাম ছিল মানাত। সে প্রতিমাটির সম্মান করত, 
সেটাকে পবিত্র রাখত এবং ইলাহরূপে এর পূজা করত। ইসলাম গ্রহণের পর বনু সালামার 
যুবকগণ___যথা মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা), আমরের পুত্র মু'আয, যিনি আকাবার বায়'আতেও 
শরীক ছিলেন, এরূপ যুবক শ্রেণী মিলিত হয়ে রাতের আধারে সে মূর্তির কাছে গিয়ে সেটাকে 
নিয়ে এসে সালামা গোত্রের একটি পুতিগন্ধময় গর্তে উল্টোমুখো করে ফেলে দিত । সকালবেলা 
আমর তার প্রতিমা না পেয়ে বলত, তোদের সর্বনাশ হোক । আজ রাতে কে আমাদের 
ভা ba At ER 
অনেক খৌজাখুজির পর সেটাকে পেয়ে ধুয়ে পাক-পবিত্র করত এবং সুগন্ধি লাগিয়ে সযত্বে 
আগের স্থানে রাখত । তারপর বলত, হে দেবী ! ER SME 
গোস্তাখী করেছে, তবে আমি তাকে অবশ্যই কঠিন শাস্তি দেব। পরের রাতেও আমর ঘুমিয়ে 
পড়লে তার প্রতিমার দশা আগের মত হল। আর সে সকালে উঠ্েসসেই দুর্গন্ধময় গর্ত থেকে 
সেটাকে তুলে এনে গোসল করিয়ে পাক-সাফ করল এবং আতর মাখিয়ে আগের স্থানে রাখল। 
কিন্তু এর পরের রাতেও এই অবস্থা ঘটল। এভাবে যখন চলতেই থাকল, তখন একদিন সে 
তার প্রতিমাকে উক্ত ময়লা-পঁচা-গর্ত থেকে তুলে এনে গোসল দিয়ে-সুগন্ধি মাখিয়ে আগের 
স্থানে বসানোর পর নিজের তরবারি এনে তার গলায় ঝুলিয়ে দিল এবং বলল : হে দেবী ! 
আল্লাহ্‌র কসম ! আমি জানি না, কে তোমার সাথে এরূপ আচরণ করে । অতএব যদি তোমার 
শক্তি থাকে, তবে তুমি নিজেকে রক্ষা কর। আর এ তরবারি তোমার সাথে থাকল। 

কিন্তু এ রাতেও আমর ঘুমিয়ে যাওয়ার পর যুবকদল এসে প্রতিমার গলা থেকে তরবারি 
নিয়ে নিল এবং একটি মরা কুকুর এনে তার সাথে একরশিতে কষে বেঁধে দিল। এরপর 
সেটাকে বনু সালামার একটি পুতিগন্ধময় কুয়ার ভেতর ফেলে দিল। 


“আমরের ইসলাম গ্রহণ ও এ সম্পর্কে তীর কবিতা 

সকালবেলা জে চিল গতি তার ছরপারদনহ। সৌবুজতে বুজতে উমার 
ভেতর সেটাকে অধোমুখে দেখতে পেল সে আরও দেখল তার সাথে একটি মরা কুকুর বাধা 
রয়েছে। যখন সেটাকে এ অবস্থায় দেখল, সে এ ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করল, আর তার 
সম্প্রদায়ের যারা ইসলাম কবুল করেছিল; তাদের মধ্য থেকে কতিপয় ব্যক্তি তার সাথে 
কথাবার্তা বলল, তখন সে আল্লাহ্‌র রহমতে ইসলাম গ্রহণ করল । তার ইসলাম গ্রহণ ছিল 
আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ । এ সময় তিনি একটি কবিতা পাঠ করেন, যাতে তিনি আল্লাহ্‌ সম্পর্কে 
তার উপলব্ধি, দেবমূর্তির স্বরূপ এবং এর অসহায়ত্ব তুলে ধরেন এবং এতদিন তিনি যে বিভ্রান্তি 
ও অজ্ঞতায় নিমজ্জিত ছিলেন, তা থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার শোকর 
আদায় করেন । তিনি বলেন : 


১২৪ ... সীরাতুন নবী (সা) 
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“আল্লাহ্‌র কসম ! তুমি যদি ইলাহ হতে, তা হলে 
কুকুরের সাথে একই কুয়ার মধ্যে পড়ে থাকতে না। 
ছি: ছি: ! ইলাহ হয়েও তোমার এই পরিণতি, 
বস্তুত তোমার সম্পর্কে আমার নিকৃষ্টতম ভ্রান্তি এখনই ধরা পড়ল। 
মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা, যিনি অনুগ্রহশীল, দাতা, 
রুষী দানকারী এবং ধার্মিকদৈর বিনিময় দানকারী । 
তিনিই সে সত্তা, যিনি:কবরের আঁধার গহ্বরে যাওয়ার আগে আমাকে শির্ক ও কুফরী 
বির হি দিযে বসত নর দক HLA. A LA ULAR H. 


শেষ 'আকাবার বায়'আতের শর্তাবলী 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন: এটা ছিল যুদ্ধের বায়'আত। আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন তার রাসূল 
(সা)-কে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করল, তখন প্রথম ‘আকাবার শর্তাবলীর মতই এ শর্ত আরোপ 
করা হয়। প্রথম আকাবায় 'বায়'আতে নিসা’ (মহিলাদের বায়'আত) হয়েছিল। তখনও আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তার রাসূল (সা)-কে যুদ্ধ-বিগ্রহের অনুমতি দেননি। তারপর যখন আল্লাহ পাক এর 
অনুমতি দিলেন এবং শেষ আকাবায় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের বায়'আত গ্রহণ করলেন, তখন 
তিনি তাদের নিকট থেকে গোরা ও কালোর বিরুদ্ধে যুদ্ধের অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন । নিজের 
(নিরাপত্তার) জন্যেও শর্ত আরোপ করল এবং তার প্রভুর জন্যেও তাদের উপর শর্তারোপ 
করলেন এবং অঙ্গীকার পূরণের বিনিময়ে তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করলেন। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট উবাদা ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন: সামিত তার পিতা 
ওয়ালীদের বরাতে এবং তিনি তাঁর পিতা উবাদা ইব্‌ন সামিতের বরাতে বর্ণনা করেছেন-_আর 
তিনি ছিলেন বারজন নকীবের এরুজন । তিনি বলেন : ... ও 
| আম রাস (স)-এর হাতে যুদ্ধের বায়াত করলাম, আর উৰাদা ছিলেন অ 
_ “আকাবার বায়'আতে নিসায় অংশগ্রহণকারী এবং ‘বায়আাতে-নিসা’ গ্রহণকারী বারজনের একজন-এ 
১. আকাবার প্রথম বায়'আতে যুদ্ধের কোন শর্ত ছিল না। তাতে কেবল সেসব শর্তই ছিল যেগুলো 
| বহিলে বাছে গাারাভারে হয় বিধি বি লালন রা নিত জলা হক কহন 

এ বায়'আতকে 'বায়‘আতে নিসা’ বলা হয়ে থাকে । -_অনুবাদক 


শেষ 'আকাবার বায়'আতের শর্তাবলী ১২৫ 


মর্মে যে, আমরা তীর কথা শুনব এবং তাঁর অনুগত থাকব । আমাদের অসময়ে ও সুসময়ে, 
আনন্দে ও নিরানন্দে, আমরা সর্বাবস্থায় নিজেদের উপর তাকে প্রাধান্য দেব এবং -শাসন 
ক্ষমতার অধিকারীদের সাথে আমরা কলহে প্রবৃত্ত হবনা এবং আমরা যেখানে যে অবস্থায়ই 
থাকি না কেন, সত্য কথা বলে যাব আর আল্লাহ্‌ তা'আলার ব্যাপারে আমরা নি 
নিন্দার ভয় করব না।. 


শেষ “আকাবায় অংশগ্রহণকারীদের নাম ও সংখ্যা 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এখানে “আকাবায় উপস্থিত হয়ে যারা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লালাহু আলায়হি 
ওয়া সাল্লামের হাতে বায়'আত হয়েছিলেন, 1759557 
475 


আওস ইব্‌ন হারিসা ও ‘আবদুল আশহালের বংশধর যারা ভাতে অংশ্থহণ করেন : তাতে 
অংশগ্রহণ করেন আওস ইবৃন হারিসা ইবৃন সা“লাবা ইব্‌ন “আমর ইব্‌ন ‘আমির । তারপর বনু 
আবদুল আশহালের ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন হারিস ইব্ন খাযরাজ ইব্‌ন “আমর ইব্‌ন মালিক ইবন 
আওস। 

১. উসায়দ ইবন হুযায়র ইব্ন সিমাক ইব্‌ন উতায়ক ইবন রাফি' ইব্‌ন ইমরাউল কায়স 
ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আবদুল আশহাল। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। : 

_২. আবুল হায়সাম ইব্নতায়্িহান। তার নাম মালিক । ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। 

ত. সালামা ইবন সুলামা ইব্‌ন ওয়াকাশ ইব্‌ন যিগবাহ্‌ ইব্ন যাউরা ইবৃন আবদুল আশহাল 
ইনি বদর যুদ্ধে ছিলেন। 


হারিসা ইব্‌ন হারিস গোত্রের যারা এতে অংশগ্রহণ করেন... . 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হব রি ইল খাজ ইবন আমর ই মানি 
আওস গোত্র থেকে তিনজন : - 

৪. যুহায়র ইব্‌ন রাফি" ইব্ন আদী ইব্‌ন যায়দ ইব্ন জুশাম ইব্‌ন হারিসা। Rl 

৫. আবু বুরদা ইব্‌ন নিয়ার । তার আসল নাম ছিল হানী ইব্‌ন নিয়ার ইব্‌ন আমর ইব্‌ন 
উবায়দ ইব্‌ন দুহমান ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন গান্ম ইব্‌ন যুবিয়ান ইব্‌ন হুমায়ম ইব্‌ন কামিল ইব্‌ন 
হরর হারার হৰৰ ছা হয হলা বিরাগ মত হরেন 
এবং বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। 

৬. নুহায়র ইব্ল হায়সাম-__নাবী ইব্ন মুজদাআ ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ 
58795757885 হাম হা বত যত 
ইব্‌ন নাবী ইব্‌ন মাজদা‘আ ইব্‌ন হারিসা গোত্রের লোক ছিলেন। "+=" 


১২৬ | সীরাতুন নবী সো) 


“আমর ইব্ন “আওফ মালিক ইব্ন আওস গোত্র থেকে ছিলেন 

-৭. সাদ ইব্‌ন খায়সামা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন কা'ব ভি 
ইব্ন হারিসা ইব্‌ন গান্ম ইবৃন সালাম ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইবৃন মালিক ইব্‌ন আওস। ইনি 
একজন নকীব অর্থাৎ নির্বাচিত নেতাদের একজন ছিলেন ও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন 
এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে যুদ্ধ করে যুদ্ধক্ষেত্রেই শাহাদত বরণ 
করেন। 
করেছেন, অথচ প্রকৃতপক্ষে ইনি ছিলেন গান্ম ইব্‌ন সালাম গোত্রের লোক। কেননা অনেক 
সময় কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের পোষ্য সন্তানরূপে তাদের সাথেই অবস্থান করত এবং 
তাদেরই মধ্যকার একজন বলে পরিচিত হতো । .. 

৮. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রিফাআ ইব্‌ন আবদুল মুনযির ইব্‌ন যানাবর ইবন যয়দ ইব্ন 
উমাইয়া ইব্‌ন যায়দ ইবৃন মালিক ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন আমর ইনিও একজন নকীব বা দ্বাদশ 
নেতার একজন ছিলেন। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ০, 

৯. আবদুল্লাহ্‌ ইবন জুবায়র ইবন নূ'মান ইব্‌ন উমাইয়া ইবন বুরাক। আর বুরাকের আসল 

নাম ইমরাউল কায়স ইব্‌ন সা“লাবা ইব্‌ন ‘আমর ইব্‌ন “আওফ ইব্‌ন মালিক ইবৃন আওস। ইনি 
বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন এবং উহুদ যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পক্ষ থেকে তীরন্দায 
বাহিনীর আমীররূপে কার্যরত অবস্থায় শাহাদত বরণ করেন। ইবৃন হিশামের বক্তব্য অনুসারে 
কেউ কেউ তাকে উমাইয়া ইব্‌ন বার্ক বলেছেন। 

১০. ইবন ইসহাক বলেন : মা'আন ইব্‌ন আদী ইব্‌ন জাদ্দ ইবন ‘আজলান ইবৃন হারিসা 
ইবৃন যুবায়আ। যিনি তাদের মিত্র বালী সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। ইনি বদর, উহুদ ও খন্দকের 
যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তার সব ক'টিতেই তিনি 

হা ক ত তা সা 
তিনি শাহাদত ররণ করেন? =: 

১১. উন হুদ ও খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। 

এ নাচন উদার কে ভারতে অভীমহরক ছিলেন: 

সুতরাং আওস গোত্র থেকে “আকাবায় অংশগ্রহণকারী স ংখ্যা দীড়াল রবনট জন 
পুরুষ ৷" 


খাযরাজ ইব্‌ন হারিসা গোত্রের যারা এতে অংশগ্রহণ ন করেছিলেন or 

এ বায়'আতে শরীক হয়েছেন খাযরাজ ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন সা'লাবা ইব্ন, ‘আমর ইব্‌ন 
ও 12 
সা'লাবা ইবৃন ‘আমর ইব্‌ন খাযরাজ ৷ a | 


৪৫ 
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১২. আবূ আইয়ুব । তার আসল নাম খালিদ । বংশপঞ্জী এরূপ : আবু আইয়ুব খালিদ ইব্‌ন 
যায়দ ইব্‌ন কুলায়ব ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আবৃদ ইব্‌ন আওফ ইবৃন গান্ম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন 
নাজ্জার। বদর, উহুদ ও খন্দকসহ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সীথে প্রতিটি যুদ্ধে শামিল ছিলেন। 

হযরত মু'আবিয়া ইব্‌ন আবু সুফইয়ানের আমলে গাযীরূপে রোম দেশে তিনি ইন্তিকাল 
করেন। . 

১৩. সুতার ইবৃন হারিস ইবৃন রিফাআ: রাকা SAREE 
মালিক ইব্‌ন নাজ্জার। বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে নবী করীম (সা)-এর সঙ্গী ছিলেন। 
ইনি ছিলেন আফ্রার পুন্র। ৃ 

১৪. আগ ইবন হারিস। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শহীদ হন। তিনিও আফরারই 
পুত্র ছিলেন এবং মু'আযের ভাই । 

১৫. মু'আব্বিয ইব্‌ন হারিস। ইনিও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শহীদ হন। ইনিই সেই 
বিখ্যাত মু'আবি্বিয যিনি আবু জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন মুগীরা-কে হত্যা করেছিলেন। ইনিও 
আফরারই সন্তান ছিলেন এবং মু'আযের ভাই। ইব্‌ন হিশাম যাকে হারিস ইব্‌ন রিফা“আ 
বলেছেন, কেউ কেউ তাঁকে রিফা“আ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন সওয়াদ বলেও উল্লেখ করেছেন ।- 

১৬. উমারা ইব্‌ন হাযম ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন লাওযান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আবৃদ আওফ ইবৃন 
গানম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার। বদর, উহুদ ও খন্দকসহ প্রত্যেকটি যুদ্ধে ইনিও নবী করীম 
চিঠি হর যতি জি 
শাহাদত বরণ করেন। 

১৭ নিন লা লারা রাই 
মালিক ইব্‌ন - লিডার রে রি 
ইন্তিকাল করেন। তিনি আবূ উমামা নামে মশহুর ছিলেন। 


রিনার বন NEY . 

১৮. ভি 
সাহল ইব্‌ন আতীক ইব্‌ন নুমান ইব্‌ন. আমর ইব্‌ন আতীক ইব্‌ন আমর । ইনি বদর যুদ্ধে 
অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর (উপরে উল্লিখিত) মাবযুল হচ্ছেন আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন 
নাজ্জার। এ বংশের কেবল এ একজনই ছিলেন। ঠা 


‘আমর ইব্ন মালিক গোত্র থেকে ঝরা এ বায়“আতে শরীক হন, 
- বনু আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার গোত্র__যাদেরকে বনু হুদায়লা বলা হয়ে থাকে। 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : হুদায়লা হচ্ছেন মালিক ইব্‌ন ঘায়দ মানাত ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন আবদ্‌ 


১২৮ :- = সীরাতুন নবী (সা) 


57378557578 
ছিলেন_ - 

১৯. অিন ইবন সাঁৰিত ইবন সুনবির ইবন হারাম ইন আমর ইব্ন'বায়ণ নাত ইব্‌ন 
আদী ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার । ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। 

২০. আবূ তাল্হা। তার আসল নাম যায়দ। বংশপঞ্জী এরূপ : যায়দ ইব্‌ন সাহল ইব্‌ন 
আসওয়াদ ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যায়দ মানাত ইব্‌ন আদী ইব্‌ন মালিক ইব্ন নাজ্জার । 
ইনিও বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন। এ বংশের এই দু'জন শরীক হয়েছেন। 


বনু মাধিন ইব্ন নাজ্জার থেকে যারা এ বায়'আতে শরীক হন 

২১. কায়স ইব্‌ন আবূ সা'সা'আ। আবূ সা“সা'আর আসল নাম হচ্ছে আমর। তার 
বংশপঞ্জী এরূপ : আমুর ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন মাবযূল ইবন আমর ইব্‌ন গানম ইব্‌ন 
মাধিন। ইনি বদর যুদ্ধে শহীদ হন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সেদিন তাকে মুসলিম বাহিনীর পশ্চা্তী 
অংশে দায়িত্ব প্রদান করে রেখেছিলেন ।.. . 

২২. আমর ইবন গিয়া ইন আমর ইব্ন সা'লাবা ইৰ্ন খানসা নন মাৰঘুল ইবন আমর 
ইব্‌ন গানম ইব্‌ন মাযিন। AE 

এ গোত্রে ওঁ দু'জনই ছিলেন। এ নিয়ে আকাবায় হাধির বনু নাজ্জার গোত্রের মোট 
এগারজন ছিলেন ।, রি Se 


অর ইন পাৰিয়া সঠিক বংগপঞজী 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : হি রা রর যা 
রি বকে হি ভাস পুরা নি হয় জারা এনা ভা 
করেছেন। 


. ২৩: সাদ ইব্‌ন রবী‘ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আবু যুহায়র ইব্‌ন মালিক ইব্ন ইমরাউল কায়স 

ইব্‌ন মালিক (আসগার) ইব্ন সা'লাবা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন হারিস.। ইনি একজন 

নকীব ছিলেন। বদর যুদ্ধে হাযির ছিলেন এবং উহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। নী 
২৪. খারিজা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আবু যুহায়র ইব্‌ন মালিক ইর্ন ইমরাউল কায়স ইব্‌ন 

05551557775 
অংশগ্রহণ করে উহুদ যুদ্ধে শাহাদত বরণ'করেন। 

_ ২৫. আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রাওয়াহা ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইব্‌ন আমর ইব্‌ন 

ইমরাউল কায়স (আল-আকবর) ইব্‌ন মালিক (আল-আসগার) ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন 


শেষ 'আকাবায় অংশগ্রহণকারীদের নাম ও সংখ্যা | ১২৯ 


খাযরাজ ইব্ন হারিস। ইনিও একজন নকীব। বদর, উহুদ ও খন্দকসহ প্রত্যেকটি যুদ্ধে 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। অবশ্য মক্কা বিজয় ও তৎপরবর্তীগুলি ছাড়া । 
মৃতার যুদ্ধের দিন রাসূলুলাহ্‌ (সা)-এর পক্ষ থেকে রিযুজ-আমীররগে তিনি শাহাদত বরণ 
করেন। 

২৬. বশীর ইব্‌ন সাদ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্ন খাল্লাস ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন সালাবা 
ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন হারিস আবু নু'মান ইব্‌ন বশীর ৷ ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করেন।, 

২৭. আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যায়দ মানাত ইবৃন হারিস 
ইব্‌ন খাযরাজ। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ইনি সেই বিখ্যাত ব্যক্তি যাকে নামাযের 
জন্যে আহবানের পদ্ধতি স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল । তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে এসে তা 
বিবৃত করলে তিনি (সা) সে মর্মে আদেশ দান করেন। 

২৮. খাল্লাদ ইব্‌ন সুওয়ায়দ ইব্‌ন সা‘লাবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আমর ইব্ন ইমরাউল কায়স 

ইব্‌ন মালিক (আল-আসগার) ইব্‌ন সালাবা ইব্‌ন কাব ইব্ন খাযরাজ। ইনি বদর, উহুদ ও 
খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বনু কুরায়যার যুদ্ধের দিন তিনি শাহাদত বরণ করেন। বনু 
কুরায়যার দুর্গসমূহের মধ্যকার একটি দুর্গ থেকে তার উপর একটি যাতা নিক্ষিপ্ত হয় এবং এতে 
ডর মস্তকে গতীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ভার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন : তার 
জন্যে দুইজন শহীদের সওয়াব নির্ধারিত রয়েছে। 
২৯, 'উকবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'লাবা ইবৃন উসায়রা ইব্‌ন উসায়রা ইবন জাদারা ইব্‌ন 
আওফ ইব্‌ন হারিস ইব্ন খাযরাজ, তীর কুনিয়াত ছিল আবু মাসউদ ৷ “আকাবায় অংশগ্রহণকারীদের 
85588587545584/557757555595 
ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। 

সর্বমোট এ গোত্রের এই সাত ব্যক্তি আকাবায় অংশগ্রহণ করেন। 
45৬27 
জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ, এ গোত্র থেকে ছিলেন: 

৩০. যিয়াদ ইবন লবীদ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন আমির ইবৃন আদী ইবৃন উমাইয়া 
ইব্‌ন বায়াযা । ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। 

৩১. ফারওয়া ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ওয়াযাফা ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন আমির ইবন্‌ বায়াযা। ইনি 
বদর যুদ্ধে ছিলেন। ইব্‌ন হিশাম বলেন : কেউ কেউ এঁকে ওয়াদূকা বলেও অভিহিত করেছেন। 

ইবৃন ইসহাক বলেন : | 

৩২. খালিদ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন 'আজলান ইব্‌ন আমির ইব্‌ন বায়াযাও 
'আকাবায় ছিলেন । ইনিও বদর যুদ্ধে ছিলেন। 

এ নিয়ে এই গোত্রের মোট তিনজন ছিলেন। 


সীরাতুন নবী (সা) (২য় খণ্ড)-_১৭ 


১৩০ | ২ : :: ' সীরাতুন নবী (সা) 


বনু যুরায়ক থেকে যাঁরা এ বায়‘আতে শরীক হন 
কই আমর ইৰ রা ই আদ লা ইল মাণিক ই গাথা ইহ 
জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ গোত্র থেকে ছিলেন: 

৩৩. রাফি' ইব্ন মালিক ইব্‌ন আজলান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আমির ইবৃন যুরায়ক। ইনি 
বারজন নকীবের অন্যতম ছিলেন। 

৩৪. যাক্ওয়ান ইব্‌ন আব্দ কায়স ইব্‌ন খালদা ইব্‌ন মুখাল্লাদ ইবৃন আমির ইব্‌ন যুরায়ক। 
ইনি মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে হিজরত করেন এবং মক্কা 
শরীফে তারই সাথে অবস্থান করতেন। এজন্যে তাকে মুহাজির আনসারী বলে অভিহিত করা 
হত। ইনি বদর যুদ্ধে অংশখহণ করেন এবং উহুদ যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। রি 

৩৫. আব্বাদ ইবন কায়স ইবন আমির ইবন খালদা ইবন মুখা্াদ ইন আমির ইবন 
যুরায়ক । ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। 

৩৬. হায়িস, ইবন কারস ইব্‌ন খালিন ইব্‌ন সুখারাদ ইবন আমির ই্‌দ-যরার়ক। তাঁর 
কুনিয়াত ছিল আবূ খালিদ । তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ 
| এ নিয়ে এ গোত্রের মোট চারজন ছিলেন । | ৃ 
বনু সালামা ইব্ন সা“দ থেকে যারা এ বায়'আতে শরীক হন 

নু সালামা ইব্‌ন সাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আসাদ ইবন সারিদা ইব্‌ন তাষীদ ইব্ন জুশাম 
ইন খাযরাজ-এর শাখা গোর বনু বাদ ইবন আী ইবন গান্ম ইন কা'ব ইবন সালাম 
থেকে ছিলেন : 

৩৭. বারা" ইবন মারর ইবন সাখার ইব্‌ন খান্সা ইবন সিনান ইব্‌ন উবায়দ ইবন আমী 
ইব্‌ন গানম। ইনি একজন নকীব ছিলেন। তিনিই এ ব্যক্তি, যার সম্পর্কে বন সালামা গোত্রের 
ধারণা এরূপ যে, তিনিই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হাতে হাত রেখে বায়'আত করেছিলেন 
এবং তার শর্ত গ্রহণ করেন ও তার প্রতি শর্ত আরোপ করেন। রাসুলুল্লাহ (সা)-এর মদীনা 
শরীফে পদার্পণের পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন। 

৩৮. তার পুত্র বিশর ইব্‌ন বারা' ইব্‌ন মারূর। ইনি বদর, উহুদ ও খন্দকে অংশ গ্রহণ 
করে খায়বারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বিষ মিশ্রিত ছাগীর গোশ্ত খেয়ে শাহাদাতবরণ 
করেন। তিনিই এ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন বনু সালামাকে প্রশ্ন করেছিলেন তোমাদের 
সরদার কে? তখন যার সম্পর্কে তারা বলেছিল জুদ্দ ইব্ন কায়স-_তীর কার্পণ্য দোষ সত্বেও । 
তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছিলেন : কার্পণ্য থেকে গুরুতর ব্যাধি আর কিছু আছে নাকি ? বনু 
সালামার সরদার হচ্ছেন সফেদ কৌকড়ানো চুলের অধিকারী বিশর ইব্ন বারা” ইব্‌ন মা'রূর। 

৩৯. বিদিনিউর পারদ রাধ হা নিবি রর 
যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং খন্দকের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। . 
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৪০. NT Ea ONAN 
অংশগ্রহণ করেন এবং খন্দকের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। 

৪১. মা-কিল ইৰ্ন মুনির ইবন সারাহ ইব্ল খালাস ইৰ্ন সিলান ইবন উবা়ন। ইনি: 
৪২. ২. ইয়াযীদ ইব্ন মুনযির বদর যুদ্ধে শরীক হন। 

৪৩. মাসউদ ইব্‌ন ইয়াধীদ ইব্‌ন সুবায়' ইব্‌ন খানসা ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন উবায়দ। ৃ 

88. যাহ্হাক ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন উবায়দ। ইনি বদর যুদ্ধে শরীক 
হয়েছিলেন। ৃ 

৪৫. ইয়াধীদ ইবন হারাম ইব্‌ন সুবায়' ইব্‌ন খানসা ইব্‌ন সিনান ইবৃন উবায়দ। 

৪৬. জুবার ইব্‌ন সাখার ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন খানসা ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন উবায়দ। ইনি 
বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। io 

ইব্ন হিশাম বলেন : এঁকে কেউ কেউ জাব্বার ইবন সাখার ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন খারাসও 
বলেছেন। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : 

৪৭. কান ইন মালিক ই খাস ইন লিমন ইবন উবাই বদর সে অংশ 
গ্রহণ করেন। 

এ নিয়ে এ গোত্রের মোট এগারজন ছিলেন । 


বনু সাওয়াদ ইব্‌ন গান্ম গোত্রের যারা এ বায়“আতে শরীক হন 

বনু সাওয়াদ ইব্‌ন গান্ম ইবৃন কা‘আব ইবন সালামা গোত্রের শাখা গোত্র বনু কা'ব ইব্ন 
সাওয়াদ থেকে ছিলেন : ৃ 

৪৮. কা'ব ইব্‌ন মালিক ইবৃন আবূ কা'ব ইবৃন কায়্যিন ইব্‌ন কা'ব। 

এ গোত্রের এ একজনই কেবল ছিলেন। 


বনূ গান্ম ইব্ন সাওয়াদ-এর যারা এ বায়'আতে শরীক হন: 

বনু গান্ম ইব্‌ন সাওয়াদ ইব্‌ন গান্ম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সালামা গোত্র থেকে ছিলেন : 

৪৯. দলা হার নহয় লা ইবৃল গান্ম। ইনি বদর যুদ্ধে 
সা ক | 

৫০. কতা ইৰ্ন আমির ইব্ন হাদীদা ইবন আমর ইন গান্ম। ইনি বদর ছে অহ 
রই 

৫১. ইয়াধীদ ইবন আমির ইবন হাদীদা ইবন আমর ইব্‌ন গান্ম। তিনি আবুল নধর 
কুনিয়াতে মশহুর ছিলেন । বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। 

৫২. আবুল ইয়াসার--তার আসল নাম কাব। বুংশপঞ্জী : ক্লাব ইব্ন আমর, ইব্ন 
আব্বাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন গান্ম। ইনি বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। 


১৩২ সীরাতুন নবী (সা) 


রান আব্বাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন গানম। 
এ গোত্রের মোট পাঁচজন ছিলেন। 


সায়ফী নামের বিশুদ্ধতা 
সাওয়াদ। এই রংশপঞ্জীতে উল্লিখিত সাওয়াদের গানম নামে কোন পুত্র ছিল না। 


বনু নাবী ইব্‌ন আমর-এর খারা এ বায়”"আতে শরীক হন 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনু নাবী ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সাওয়াদ ইব্‌ন গান্ম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন 
সালামা থেকে ছিলেন : 

৫৪. সা'লাবা ইব্‌ন গান্ম ইবৃন আদী ইব্‌ন নাবী। ইনি বদরের যুদ্ধে শরীক ছিলেন 
খন্দকের যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন । 

৫৫. আমর ইব্ন গানমা ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নাবী। 

৫৬. আবৃস ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নাবী । ইনি বদরের যুদ্ধে হাযির ছিলেন। 

৫৭. আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উনায়স। ইনি বনু কুযাআ থেকে তাদের মিত্র ছিলেন। 

৫৮. খালিদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নাবী । 

এ গোত্রের মোট এই পাচ ব্যক্তি ছিলেন। 


বনু হারাম ইব্‌ন কাব-এর যারা এ বায়'আতে শরীক হন 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনু হারাম ইব্‌ন কাব ইব্‌ন গান্ম ইব্‌ন কা'ব ইবন সালামা থেকে 
ছিলেন: 

৫৯. আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আমর ইব্ন হারাম ইব্‌ন সা'লাবা ইব্ন হারাম । ইনি একজন নকীব 
ছিলেন। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং উহুদ যুদ্ধের দিন শাহাদত বরণ করেন। 

৬০. তারই পুত্র জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ । 

৬১. মু'আয ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জামূহ্‌ ইবন ইন়াধীদ ইব্‌ন হারাম। ইনি বদরের যুদ্ধে 
অংশগ্রহণ করেছিলেন । | 
- ৬২. সাবিত ইব্‌ন জিষ্যু, জি ছিলেন সাবা ইবন যায়দ ইব্‌ন হারিস ইবন হারাস। 
সাবিত বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তায়েফে শাহাদত বরণ করেন। 9 

৬৩. উর ইবন হাল ইবন লা'াবা ইন হাস ইবন হাম । ইনি বদরের বুদ্ধ 
281 ্ 

ইব্নর্হশাম বলেন : 'উমায়র ইব্‌ন হারিস ইব্ন লাবৃদা ইব্‌ন সালাবা। 

-৬৪. খাদীজ ইবন লা ইং. আও ইবন আমর ইব্ন ফরাফির বারী গোজ খেকে 
উদর নিত ছিলে 
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৬৫. মু'আয ইব্‌ন জাবাল ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওস ইব্‌ন আইয্‌ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আমর 
ইব্‌ন আদী ইব্‌ন সাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আসাদ এবং বলা হয়ে থাকে যে, আসাদ ছিলেন 
সারিদা ইব্‌ন তাষীদ ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন খাযরাজের পুত্র । ইনি বনু সালামা গোত্রে অবস্থান 
করতেন। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সঙ্গে প্রতিটি যুদ্ধে শরীক 
ছিলেন। হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর খিলাফতের আমলে যে বছর সিরিয়াতে প্রেগ 
মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে, এ বছরই তিনি আমওয়াস নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। বনূ সালামা 
তাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করে। ইনি সাহৃল ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন জুদ্দ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন সাখার 
8550755595075570579559528 
ছিলেন। 

এ গোত্রের এ নিয়ে মোট সাতজন আকাবায় উপস্থিত ছিলেন। 


খাদীজ ইব্‌ন সুলামার প্রকৃত বংশপঞ্জী 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : সর সুরার রন হজ 
আমর ইব্‌ন উযান ইব্‌ন সা'দ। 

“আওফ ইব্ন খাযরাজ গোত্র থেকে যারা এ বার'আতে শরীক হন 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনু আওফ ইব্‌ন খাযরাজ পরে বনু সালিম ইব্‌ন “আওফ ইব্‌ন 
আমর ইব্‌ন “আওফ ইব্‌ন খাযরাজ থেকে শরীক হন : 
গানম ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন আওফ। ইনি অন্যতম নকীব ছিলেন। বদরের যুদ্ধসহ রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর সঙ্গে প্রতিটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : গানষ ইন আওক হচ্ছেন সালিম ইবন আও ইন আমর ইবন 
আওফ ইবৃন খাযরাজের ভাই। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন: 

৬৭. SS BY SESS EE PETE ES SE BO 
গান্ম ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন আওফ । ইনি হচ্ছেন সে সব ব্যক্তির অন্যতম, যারা মক্কা শরীফে 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর অবস্থানকালে তার কাছে যান এবং তার সঙ্গে সেখানে বসবাস করেন। 
তাই তাকে বলা হত মুহাজির-আনসারী । ইনি উহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। 

৬৮. আবূ আবদুর রহমান ইয়াধীদ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন খাযামা ইব্‌ন আসরাম ইব্‌ন আমর 
ইব্‌ন উমারা- _বাল্লী গোত্রের শাখা গোত্র বনু গুসায়না থেকে তিনি তাদের (পূর্বোল্লিখিতদের) 
মিত্র ছিলেন। 

৬৯. আমর ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন লাব্দা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'লাবা। 

এ গোত্রের মোট চারজন ছিলেন। এদেরকে কাওয়াকিল বলা হয়ে থাকে । : 


১৩৪ J সীরাতুন নবী (সা) 
বনু সালিম ইব্ন গান্ম থেকে যারা এ বায়‘আতে শরীক হন 

বনু সালিম ইব্‌ন গান্ম ইব্ন আওফ ইবৃন খাযরাজ, যাদেরকে বনু হুবুল্লী বলা হয়ে থাকে। 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : হু হবলা হচ্ছেন সালিম ইবন গান্ম ইবূন আওফ। তার পেট বড় ছিল বলে 
তাঁকে হুবুল্লী বলা হত। এ গোত্র থেকে ছিলেন: . . 

৭০. রিফা'আ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যায়দ ইবন আমর ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন মালিক ইবন 
সানি ইবন গান্ম। ইনি বদর যুদ্ধে অংরাহণ করেন। তিনি জাবুল ভরালীদ কুলিরাতে 
সুপরিচিত ছিলেন। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কেউ কেউ এঁকে রিফা'আ ইবৃন মালিক বলেও উল্লেখ করেছেন। 
আর মালিক হচ্ছেন মালিক ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন 
জুশাম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন সালিম । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : 

৭১. ‘উকবা ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন কাল্দা ইব্‌ন জা“দ ইব্‌ন হিলাল ইব্ন হারিস ইবৃন আমর 
ইব্‌ন আদী ইবৃন জুশাম ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন বুহ্সা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন গাতফান ইব্‌ন সা'দ 
ৃ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন “আয়লান। ইনি উপরোক্তদের মিত্র ছিলেন। বদরের যুদ্ধে অংশগুহণ করেন। 
মদীনা থেকে যারা মক্কায় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে হিজরত করে এসেছিলেন, ইনি ছিলেন 
তাদের অন্যতম । তাই তাকেও মুহাজির-আনসারী বলা হত। . 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ গোত্রের সর্বমোট এ দু'জন ছিলেন। 


বনু সাঈদা ইব্‌ন কা‘ব থেকে এ বায়'আতে যাঁরা শরীক হন 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনু সাঈদা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন খাযরাজ থেকে ছিলেন : 

৭২. সা'দ ইব্‌ন উবাদা ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন আবু খুযায়মা ইব্‌ন সা'লাবা ইবৃন তারীফ ইব্‌ন 
খাযরাজ ইব্‌ন সাঈদা । ইনি অন্যতম নকীব ছিলেন। | 

৭৩, মুনযির ইব্‌ন আমর ইব্‌ন খুনায়স ইবন হারিসা ইব্‌ন লওযান ইবন আবৃদ উদ ইবন 
যায়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্ন জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ ইবৃন সাঈদা । ইনি অন্যতম-নকীব ছিলেন। 
বদর ও উহুদের যুদ্ধে ইনি অংশগ্রহণ করেন এবং বীরে মাউনার দিনে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
পক্ষে আমীররূপে শাহাদত বরণ করেন। তিনিই এ ব্যক্তি, 4558 
বলা হত। 

এ গোত্রের মোট দু'জন “আকাবায় ছিলেন। 

ইব্ন হিশাম বলেন : রকি তা Tr 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : 'আকাবায় যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হচ্ছেন আওস ও খাযরাজ 
গোত্রদ্ধয়ের ৭৩ জন পুরুষ এবং দু'জন নারী-_যাদের সম্পর্কে ধারণা করা হয়ে থাকে যে, 
তারাও বায়'আতবদ্ধ হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সো) মহিলাদের সাথে করমর্দন করতেন না। 
তিনি তাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করতেন এবং যখন তাঁরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হতেন, তখন বলতেন : 


শেষ 'আকাবায় অংশগ্রহণকারীদের নাম ও সংখ্যা ১৩৫ 


__“যাও, আমি তোমাদের বায়'আত করলাম |”. 


বনু মাধিন ইব্‌ন মাজ্জার থেকে যারা এ বায়'আতে শরীক হন | ৃ 

৭8. নুসায়বা বিন্ত কা'ব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ । ইনি মাবযূল ইব্‌ন আমর ইব্ন 
গান্ম ইব্‌ন মাধিন গোত্রের কন্যা ছিলেন। তিনি উন্মু উমারা নামে পরিচিত ছিলেন । তিনি 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তার বোনও তীর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করেন। তাঁর সঙ্গে তার স্বামী যায়দ ইব্‌ন আসিম ইব্‌ন কা'ব এবং তার দুই পুত্র হাবীব ইব্‌ন 
যায়দ এবং আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যায়দও ছিলেন। আর হাবীব হচ্ছেন তার সেই পুত্র যাকে 
মুসায়লামা কায্যাব আল-হান্ফী ধরে নিয়ে যায় এবং তাকে লক্ষ্য করে বলতে থাকে : তুমি 
কি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান কর যে, মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল? তখন জবাবে তিনি বলতেন : হ্যা। 
তখন সে আবার বলত, তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল? জবাবে 
তিনি বলতেন : আমি শুনছি না। তখন সে তার এক-একটি করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটতে থাকে, 
এমনকি এ অবস্থায় তার হাতে তার মৃত্যু হয়, কিন্তু তিনি এর বেশি কিছুই বলতে রাবী-হন 
নি। যখন তীর সম্মুখে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কথা উল্লেখ করা হত, তখন তিনি তার প্রতি 
ঈমানের কথা প্রকাশ করতেন এবং তার প্রতি দরূদ পড়তেন। আর যখন মুসায়লামার কথা 
বলা হত, তখন বলতেন : আমি তা শুনতে চাই না। 

হযরত বুসায়বা ওরফে উস্মু উমারা মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে ইয়ামামার যুদ্ধের সময় যদধাতর 
করেন এবং সশরীরে সেখানে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে আল্লাহ্‌র হুকুমে মুসায়লামাকে কতল করা 
হল। আর উম্মু উমারা তরবারি ও বর্শার বারটি আঘাত নিয়ে যুদ্ধ থেকে শ্রত্যাবর্তন করেন। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : স্বয়ং তার (অর্থাৎ উম্মু উমারা) থেকে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন 
07357 
বর্ণনা করেছেন। 


বনু সালামা থেকে যিনি এ বায়'আতে শরীক হন 
৭৫. বনু সালামা থেকে এতে শরীক হন উন্মু মানী:__তার আসল নাম আসমা বিন্ত 
আমর ইব্‌ন আদী ইবৃন নাবী ইব্‌ন আমর ইবৃন গান্ম ইবুন কা'ব ইব্‌ন সালামা । 


রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি যুদ্ধের নির্দেশ 


ইব্‌ন ইসহাক মুত্তালিবী সূত্রে বর্ণনা করেন, 'আকাবার বায়“আতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে 


১৩৬. সীরাতুন নবী (সা) 


যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা হয়নি এবং তার জন্যে রক্তপাত বৈধ কর্যু হয়নি। আল্লাহ্‌র দিকে 
দাওয়াত প্রদান, দুঃখ-কষ্ট ধৈর্য ধারণ এবং অজ্ঞদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের জন্যেই তখন তিনি 
তাঁদের ধর্মীয় ক্ষেত্রে সংকটের সম্মুখীন করে তোলে এবং তাদেরকে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে 
দেয়। মোটকথা, এঁদের কেউ কেউ দীনের জন্যে চরম কষ্ট ভোগ করছিলেন। কেউ কেউ 
তাদের হাতে শাস্তি ভোগ করছিলেন । আর কেউ কেউ তাদের নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার 
কেউ অন্য কোথাও। | 
কুরায়শরা যখন আল্লাহ্‌র নাফরমানীতে লিপ্ত হল এবং তাদের জন্যে আল্লাহ্‌ সম্মানপ্রান্তির 
যে সুযোগ দিয়েছিলেন তা প্রত্যাখ্যান করল এবং আল্লাহ্‌র নবীর প্রতি মিথ্যা আরোপ করল 
এবং এক আল্লাহ্‌র ইবাদতকারী, একত্ববাদের অনুসারী তার নবীকে মান্যকারী এবং তীর 
দীনকে অবলম্বনকারীদেরকে নিগ্রহ, নির্যাতন ও দেশছাড়া করল, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তার 
রাসূলকে যুদ্ধ ও অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি প্রদান করলেন । আমার কাছে উরওয়া 
ইব্‌ন যুবায়র (রা) প্রমুখ আলিম সূত্রে রিওয়ায়াত পৌছেছে যে, নবী (সা)-এর প্রতি যুদ্ধের 
অনুমতি ও রক্তপাতের বৈধতার ব্যাপারে প্রথম যে আয়াতটি নাযিল হয়েছে তা হল : 
০৮৮০১, ৪৪৮4০১০০753 
০০৮০৮০০৪০৪০ Lo, ১০ ০8১0 
ক] ৮৮০৬৭ এ দিন MELE Los drt 4৫০5 
41,3০5 ১6,০16 LAL ৮৫1 008৭1 LAU ES ৮৫৩) 
SALLE 
“যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল তাদের, যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার 
করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম । তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি 
থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই কারণে যে, তারা বলে, ‘আমাদের প্রতিপালক 
আল্লাহ্‌ ৷’ আল্লাহ্‌ যদি মানবজাতির এক দলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে 
বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টান সংসারবিরাগীদের উপাসনাস্থান, গীর্জা, ইয়াহুদীদের উপাসনালয় এবং 
মসজিদসমূহ যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহ্‌র নাম। আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন 
যে তাকে সাহায্য করে। আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী । আমি এদেরকে পৃথিবীতে 
প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দেবে ও 
অসৎকাজ নিষেধ করবে; সকল কাজের পরিণাম আল্লাহ্র ইখতিয়ারে।” (২২ : ৩৯-৪১)) 
অর্থাৎ আমি তাদের জন্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ এজন্যেই বৈধ করেছি যে, তারা নির্যাতিত অথচ 
আচার-আচরণে তারা কোনই অপরাধ করেনি, তাদের অপরাধ শুধু এতটুকুই যে, তারা 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি যুদ্ধের নির্দেশ ১৩৭ 


আল্লাহ্‌র ইবাদত করে আর যখন তারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন সালাত কায়েম 
করে, যাকাত প্রদান করে, সৎকার্ষের আদেশ করে এবং অসৎকার্যে নিষেধ করে । এ আয়াতে 
নবী করীম (সা) ও তার সাহাবী (রা) সম্পর্কেই বলা হয়েছে। তারপর আল্লাহ্‌ তা'আলা নাযিল 
করলেন : 
YAMS ES LES SASS 

“তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যাবৎ ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহ্র 
দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়।” (২ : ১৯৩) 

অর্থাৎ দীনের কারণে কোন মু’মিন পরীক্ষার সম্মুখীন না হয় এবং ইবাদত করা হয় 
আল্লাহ্রই। তার সাথে অপর কেউ পূজিত না হয়। 


মক্কার মুসলমানদের মদীনায় হিজরতের অনুমতি 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উউউ OR NEE বরা 
আর উপরোল্লিখিত আনসারগণ ইসলাম ও তার অনুসারীদের সাহায্য-সহানুভূতির এবং 
মুসলমানদেরকে আশ্রয় প্রদানের বায়'আত-অঙ্গীকারে আবদ্ধ হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার 
সম্প্রদায়ের মুহাজির সাহাবী ও অনুসারী মক্কার মুসলমানদেরকে মদীনার দিকে হিজরতের এবং 
তাদের আনসার ভাইদের সাথে গিয়ে মিলিত হওয়ার আদেশ প্রদান করলেন। তিনি বললেন : 
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“আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের আশ্রয় লাভের জন্যে তোমাদের একটি ভ্রাত্‌ সমাজ এবং 
একটি বসতি সৃষ্টি করেছেন যেখানে তোমরা নিরাপদ আশ্রয় লাভ করবে ।” 

তারপর তারা দলে দলে ক্রমান্বয়ে বেরিয়ে পড়লেন আর রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় বসে 
মদীনায় হিজরতের অনুমতির প্রতীক্ষা করতে লাগলেন । 


মদীনায় হিজরতকারীগণ 


আবূ সালামা ও তার সহধর্মিণীর হিজরত এবং এ ব্যাপারে তারা যেসব সমস্যার সম্মুখীন 
হয়েছেন তার বর্ণনা 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাহাবীদের মধ্যে যিনি মদীনায় সর্বপ্রথম হিজরত করেন তিনি হচ্ছেন 
কুরায়শের মাখযূম গোত্রের আবূ সালামা ইব্ন আবদুল আসাদ ইব্‌ন হিলাল ইব্ন আবদুল্লাহ্‌ 
ইবৃন উমর ইব্‌ন মাখযূম। তার আসল নাম আবদুল্লাহ্‌। 'আকাবা বায়'আতের এক বছর পূর্বেই 
তিনি মদীনায় হিজরত করেছিলেন । মক্কায় তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে হাবশা থেকে এসে 
পৌছেছিলেন। কুরায়শদের নির্যাতনের মুখে যখন তিনি মদীনায় কতিপয় আনসারীর ইসলাম 
গ্রহণের সংবাদ অবহিত হলেন, তখন তিনি মুহাজিররূপে মদীনায় গিয়ে উপস্থিত হন। 


সীরাতুন নবী (সা) (২য় খণ্ড)_১৮ 


১৩৮ সীরাতুন নবী (সা) 


ইবৃন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবু ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার বর্ণনা করেছেন, সালামা 
(সা)-এর সহধর্মিণী ছিলেন, তিনি বলেন : আবু সালামা যখন মদীনার দিকে বেরিয়ে পড়ার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, তখন তিনি তার উটের পিঠে আমার জন্যে হাওদা বসালেন এবং 
আমাকে তাতে আরোহণ করালেন। তিনি আমার কোলে আমার পুত্র সালামা ইব্‌ন আবু 
_সালমাকেও আরোহণ করালেন এবং আমাকে নিয়ে তার উটের রশি ধরে এগিয়ে চললেন। 
যখন এ অবস্থায় তাকে বনু মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযুম গোত্রের লোকজন 
দেখতে পেল, তখন তারা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা বলল : তোমার নিজের ব্যাপারে 
আমরা পরাস্ত, তুমি তোমার নিজের ব্যাপারে যে কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতে পার, কিন্তু এই 
যে তোমার অর্ধাঙ্গিণীটি! (সে তো আমাদেরই বংশের মেয়ে) তুমি তাকে নিয়ে দেশে দেশে 
যা তর যি কয মাছ বেজে কোড লাক 
আমাকে তারা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল। 
উম্মু সালামা বলেন : তখন আবূ সালামার গোত্র বনু আবৃদ আসাদের লোকজন তা দেখে 
ক্রোধে ফেটে পড়ল। তারা বলল, তোমরা যখন আমাদের গোত্রের বরের নিকট থেকে 
তোমাদের কনেকে ছিনিয়ে নিয়েছ, তখন আল্লাহ্‌র কসম! আমরাও আমাদের ছেলেকে (অর্থাৎ 
তার শিশুপুত্রটিকে) তার কাছে ছেড়ে দিচ্ছিনে। এই বলে বনু সালামার লোকজন এমনি 
টানা-হেঁচড়া শুরু করে দিল যে, ছেলেটিকে তারা আমার হাত থেকে ছুটিয়ে নিয়ে গেল। 
অগত্যা আমার স্বামী আবূ সালামা একাই মদীনার দিকে চলে গেলেন। আর বনু মুগীরা 
আমাকে তাদের কাছে আটক রাখল। 

উম্মু সালামা বলেন : তারপর আমার, আমার স্বামীর ও আমার পুত্রটির মধ্যে বিরহের 
যবনিকা টেনে দেয়া হল। তারপর বছরকাল আমি প্রতিদিন আবতাহ প্রান্তরে গিয়ে বসে সকাল 
থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাদতাম । 

এরপর এক শুভদিনে মুগীরা গোত্রের আমার এক চাচাতো ভাই আমার নিকট দিয়ে 
অতিক্রম করছিলেন । আমার করুণ অবস্থা দর্শনে তার হৃদয় বিগলিত হল। তিনি মুগীরা 
গোত্রীয় লোকজনকে লক্ষ্য করে বললেন, ওহে! তোমরা কি এ বেচারীকে বের হতে দেবে নাঃ 
তোমরা তার, তার স্বামীর ও তার শিশুপুত্রটির মধ্যে বিরহের প্রাচীর তুলে দিয়েছ। তারা তখন 
বলল : ওহে! তুমি চাইলে এখন তোমার স্বামীর নিকট চলে যেতে পার। তখন আসাদ গোস্রীয 
লোকজন আমার ছেলেটিকেও আমার নিকট ফিরিয়ে দিল। 

উম্মু সালামা বলেন : তারপর আমি আমার উট সাজালাম এবং আমার শিশুপুত্রটিকে 
কৌলে করে মদীনার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম । তিনি বলেন : তখন আমার সাথে আল্লাহ্‌র 
কোন বান্দাই ছিল না। 

উম্মু সালামা বলেন : আমি তখন মনে মনে বললাম, এখন কোনমতে আমার স্বামীর 
নিকটে পৌঁছাবার মত কাউকে পেলেই হল। 


মদীনায় হিজরতকারীগণ ১৩৯ 


যখন আমি তানঈমে পৌছলাম, তখন উসমান ইব্‌ন তাল্হা ইব্‌ন আবূ তালহার সাথে 
আমার দেখা হল। ইনি ছিলেন আবদুদ্দার গোত্রের লোক। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : হে আবূ 
উমাইয়ার কন্যা! কোথায় রওয়ানা দিয়েছেন? আমি বললাম. : মদীনায় আমার স্বামীর উদ্দেশ্যে । 
তিনি জিজ্ঞেস করলেন : আপনার সাথে কি আর কেউ আছে? আমি বললাম : আল্লাহ্‌র কসম, 
আমার এই পুত্রধনটি ছাড়া আমার সাথে আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কেউ নেই। 

তিনি বললেন : আল্লাহ্র কসম! আপনাকে এভাবে (একা) ছেড়ে দিতে পারি না! তারপর 
তিনি আমার উটের লাগাম ধরলেন এবং আমাকে সাথে নিয়ে এগিয়ে চললেন । আল্লাহ্‌র কসম, 
তার চাইতে সন্ত্রান্ত ও ভদ্র কোন আরব পুরুষের সাহচর্য আমি কখনো পাইনি । যখন:তিনি কোন 
মনযিলে গিয়ে উপনীত হতেন, তখন তিনি উটকে বসিয়ে দিয়ে নিজে আমার থেকে একটু দূরে 
সরে দীড়াতেন। এরপর যখন আমি উট থেকে নেমে পড়তাম, তখন তিনি উটটিকে নিয়ে একটু 
দূরে চলে যেতেন, তার উপর থেকে সামানপত্র নামাতেন। তারপর সেটি কোন গাছের সাথে 
বাধতেন এবং অন্য কোন গাছের নীচে গিয়ে নিজে শয়ন করতেন। তারপর যখন আবার পথ 
চলার সময় হত, তখন তিনি আমার উটের কাছে আসতেন । সেটিকে যাত্রার জন্যে সাজাতেন। 
তারপর আমার নিকট থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে বলতেন, চড়ে বসুন! এরপর যখন আমি 
ভালমতো চড়ে বসতাম, তখন তিনি এসে তার লাগাম ধরে এগিয়ে চলতেন। মদীনায় 
পৌঁছানো পর্যন্ত প্রতিটি মনযিলেই তিনি এরূপ করেন। তারপর যখন কুবার বনু “আমর ইব্‌ন 
“আওফের পল্লী দেখতে পেলেন, তখন তিনি বলে উঠলেন : আপনার স্বামী এ পল্লীতেই 
আছেন। আবূ সালামা আসলেও এঁ পল্লীতেই এসে উঠেছিলেন। আল্লাহ্র নাম নিয়ে আপনি 
এতে ঢুকে পড়ুন। তারপর এ ব্যক্তি মক্কার দিকে ফিরে গেলেন । 

রাবী বলেন, উন্মু সালামা (প্রায়ই) বলতেন : আল্লাহ্‌র কস্ম, আবু সালামার পরিবারের 
উপর যে বিপদ নেমে এসেছিল, তেমনটি অন্য কোন মুসলিম পরিবারের উপর আপতিত 
হয়েছিল বলে আমার জানা নেই । আর উসমান ইব্ন তালহার' চাইতে অধিকতর মহৎ চরিত্রের 
কোন ব্যক্তিকে কখনও আমি দেখিনি । 


“আমির ও তীর স্ত্রী এবং বনু জাহশের হিজরত 
_ ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ সালামার পর যিনি সর্বপ্রথম মদীনা শরীফে মুহাজিররূপে 
আগমন করেন তিনি হচ্ছেন বনু “আদী ইব্‌ন কা'বের মিত্র আমির ইব্‌ন রবী'আ। তার সাথে 


১. তানঈম__মকা থেকে দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত একটি স্থান৷ 

২ উসমান ইব্ন তাল্হা তখনও কাফির ছিলেন । হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। 
মক্কা শরীফ বিজয়ের পূর্বেই খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের সাথে একত্রে তিনি মদীনা শরীফে হিজরত করেন। 
উহুদ যুদ্ধের দিন তার ভাই মুসাফি', কিলাব ও হারিস এবং তাদের পিতা নিহত হন। তাদের চাচা উসমান 
ইব্‌ন আবূ তালহাও কাফির অবস্থায় উহুদ যুদ্ধের দিনে নিহত হয় । তখন তারই হাতে কাবার চাবিগুচ্ছ 
ছিল । মক্কা মুয়ায্যমা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তা উসমান ইব্‌ন তাল্হা ইব্‌ন আবু তাল্হা এবং তার 
চাচা শায়বা ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আবূ তাল্হার হাতে অর্পণ করেন। তিনি ছিলেন কাবার হাজিব বা 
রক্ষী-গোত্র বনু শায়বার উর্ধ্বতন পুরুষ । আবূ তাল্হার আসল নাম জুদহাম আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবদুল 
উষ্যা । উসমান হযরত উমরের খিলাফত আমলের শুরুর দিকে আজনাদায়ন যুদ্ধে শহীদ হন। 


১৪০ সীরাতুন নবী (সা) 


তার সহধর্মিণী লায়লা বিন্ত আবূ হাসমা ইব্‌ন গানিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইবন আওফ ইব্ন 
উবায়দ ইবৃন আদী ইব্‌ন কা'ব ছিলেন। ॥ 
তারপর আসেন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জাহশ ইব্‌ন রিআব ইব্‌ন ইয়া“মার ইব্‌ন সাবুরা ইব্‌ন 
মুররা ইব্‌ন কাসীর ইব্ন গান্ম ইবৃন দুদান ইবৃন আসাদ ইবৃন খুযায়মা। ইনি বনু উমাইয়া ইব্‌ন 
আবৃদ শামসের মিত্র ছিলেন। তিনি তাঁর সাথে তার পরিবারবর্গ এবং তার ভাই আবৃদ ইব্‌ন 
জাহশকেও সাথে নিয়ে এসেছিলেন__তিনি আবূ আহমদ নামে পরিচিত, আর আবূ আহমদ 
ছিলেন অন্ধ । তিনি মক্কার উঁচু এলাকা থেকে নীচু এলাকায় কোন পথ প্রদর্শকের সাহায্য 
ব্যতিরেকেই চলাফেরা করতে পারতেন। তিনি একজন কবি ছিলেন এবং ফার'আ বিন্ত আবু 
সুফইয়ান ইব্‌ন হার্ব তীর সহধর্মিণী ছিলেন। তার মা ছিলেন আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিমের 
কন্যা উমায়মা। ্‌ 

জাহশের' পুন্র-কন্যাদের হিজরতের ফলে তাদের ঘর জনমানবহীন হয়ে যায়। তখন উত্বা 
ইব্‌ন রবী'আ, আব্বাস ইবৃন আবদুল মুত্তালিব, আবূ জাহ্‌ল ইব্ন হিশাম ইব্‌ন মুগীরা মক্কা 


১. জাহশের পুত্র-কন্যাগণ : এঁরা হচ্ছেন (১) আবদুল্লাহ্‌ ও (২) আবু আহ্মদ, যার নাম ছিল আবৃদ। 
তাদের আরেক ভাই (৩) উবায়দুল্লাহ্‌ ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর তিনি ধরশ্টধর্মে দীক্ষিত হন এরা 
হাবশায় হিজরত করেন । (৪) উন্মুল মু'মিনীন যয়নাব বিন্ত জাহশ ছিলেন তাদেরই বোন যিনি পূর্বে 
যায়দ ইব্‌ন হারিসার পর্রী ছিলেন : আর ধার সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয় : 
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(৫) উদ্মে হাবীব বিন্ত জাহশ-_যিনি অস্বাভাবিক রজংস্রাবে ভুগতেন এবং আবদুর রহমান ইবৃন আওফের 
স্ত্রী ছিলেন। (৬) হামনা বিন্ত জাহশ-__ইনি মুস'আব ইব্‌ন উমায়রের স্ত্রী ছিলেন। ইনিও অতিরিক্ত 
রজঃল্রাবের রোগিণী ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, যয়নাবও অনুরূপ অতিরিক্ত রজঃস্রাবে ভুগতেন। 
মুওয়াত্তায় আছে, যয়নাব বিন্ত জাহশ-যিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফের স্ত্রী ছিলেন এবং যিনি 
অতিরিক্ত রজঃস্রাবে ভুগতেন__-অথচ যয়নাব কম্মিনকালেও আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফের সহধর্মিণী. 
ছিলেন না। আর কেউ তা বলেনও নি এবং কেউ এ ভুল তথ্য গ্রহণও করবে না। আসলে আবদুর 
রহমানের স্ত্রী ছিলেন তার বোন উম্মে হাবীব। তাকে উদ্মু হাবীবাও বলা হয়ে থাকে । অবশ্য আমাদের 
শায়খ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন নাজাহ্‌ আমাকে বলেছেন যে, উদ্মু হাবীবের নামও ছিল যয়নাব। 
তাহলে কথা দীড়াচ্ছে__তীদের দু'জনের নামই ছিল যয়নাব। একজনের কুনিয়াত বা ডাকনাম তার আসল 
নামের চাইতে বেশি গ্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যার ফলে তার আসল নাম চিরতরে চাপা পড়ে গেছে। তা হলে 
মুওয়াত্তার হাদীসে কোন তুল-বা ভ্রান্ত ধারণার কিছু নেই । আল্লাহই সম্যক অবগত । . 

যয়নাব বিন্ত জাহশের আসল নাম ছিল বাররা। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার নামকরণ করেন যয়নাব বলে। 
অনুরূপভাবে উক্মু সালামার দুহিতা যয়নাব_যিনি নবী করীম (সা)-এর রবীবাহ্‌ (পালিতা কন্যা) ছিলেন 
তার নামও ছিল বাররা। রাসূলুল্লাহ্‌ সো) তার নামও পাল্টিয়ে দিয়ে যয়নাব রাখেন। এটা যেন তার এ 
মনোভাবেরই অভিব্যক্তি ছিল যে, কোন মহিলা তার নিজের নাম নিজেই বাররা বা পৃণ্যবতী বলবে এটা 
তিনি পসন্দ করছিলেন না। আর জাহশ ইব্‌ন রিআবের নাম ছিল বুররা। যয়নাব বিন্ত জাহশ রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-কে লক্ষ্য করে বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আপনি আমার পিতার নামটিও পরিবর্তন করে দিতেন, 
কেননা বুররা নামটি খুবই ছোট। বর্ণিত আছে যে, জবাবে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন : তোমার পিতা যদি 
মুসলমান হতেন তাহলে আমরা আমাদের আহলে বায়তের নামে তার নামকরণ করতাম, বরং আমি তার 
নামকরণ করছি জাহশ বলে আর জাহশ নামটি বুররা থেকে বড়। - 


মদীনায় হিজরতকারীগণ ১৪১ 


শরীফের উঁচু অঞ্চলের দিকে যাওয়ার : পথে এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল-___যার 
ধ্বংসাবশেষের কাছে এখন আবান ইবৃন উসমানের বাড়ি অবস্থিত _তখন বিরান বাড়ির দরজা 
বাতাসে দুলছে আর ঠাস ঠাস আওয়াজ হচ্ছে দেখে এক দীর্ঘ নিশ্বাস নিয়ে উত্বা ইবন রবী'আ 
বলে উঠল ; 
৮১৫1) LSI ১০০০ by xX ০৯৬৭৬ 91995 955 
“প্রতি বাড়ি যদিও তা থাকুক শত সালামতে 
| একদিন তা বিরান হবে, উজাড় হওয়ার শব্দ হবে।” 

ইবৃন হিশাম বলেন : এ পংক্তিটি আবু দুয়াদ ইয়াদী কর্তৃক রচিত। ইব্‌ন ইসহাক বলেন : 
তারপর উত্বা ইব্‌ন রবী“আ বলল : জাহশের পুক্রকন্যাদের বাড়ি আজ তার বাসিন্দাশূন্য ৷ 
তখন আবূ জাহ্‌ল তাকে লক্ষ্য করে বলে উঠল : একা বাপের একা এক সন্তানের জন্যে তুমি 
কী কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছ হে? 

আবূ জাহ্‌ল তার এ বাক্যাংশে 0 ৮! 45 শব্দ ব্যবহার করে । ইব্‌ন হিশাম বলেন : 15 
মানে একাকী একাছন। লবীদ ইবন রবী" তার কবিভাংশে এ শবঘটি এ অর্থেই ব্যবহার 
করেছেন। তিনি বলেছেন : 
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“হাররা গোত্রের সবার প্রত্যাবর্তনস্থল এক, তাদের সংখ্যা যত অধিকই হোক না কেন!” . 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর সে বলল : এটা হচ্ছে আমার এই ভ্রাতুষ্পুত্রটির কাজেরই : 
ফল। সে আমাদের দলে ভাঙ্গন সৃষ্টি করেছে। সম্প্রীতিতে চিড় ধরিয়েছে এবং আমাদেরকে 
টুকরো টুকরো করে দিয়েছে । 
ভাই আবু আহমদ ইব্‌ন জাহশ কুবায় বনু আমর ইব্‌ন আওফের মহল্লায় মুবাশ্শির ইব্‌ন - 
আবদুল মুনযিরের বাড়িতে বাস করতেন। তারপর মুহাজিরগণ দলে দলে আসতে লাগলেন। 
বনু যাত জুরি যারা হলাম হা রনুছিরান নুনু ভাটি এনেছে নারী পুর 
সকলেই হিজরত করে মদীনায় চলে আসেন। 

এঁরা হলেন : আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জাহশ এবং তীর ভাই আবূ আহমদ ইব্‌ন জাহশ, উক্কাশা 
ইব্‌ন মিহসান, শুজা‘ ও উকবা, ওয়াহবের পুক্রদ্ধয় এবং আরবাদ ইব্‌ন হুমায়রা । 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাকে ইব্‌ন হুমায়রা বলে ডাকা হত। 


হারা হাতি জাত যং 
চি বলের মণ আলে ছেন) সুলকি হব সত সাঈদ ইব্‌ন 


১৪২ | সীরাতুন নবী (সা) 


আকসাম, যুবায়র ইব্‌ন উবায়দ, মমিন না রি রি aU a 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জাহশ | - : 


এঁদের স্ত্রীলোকদের হিজরত 

তাদের নারীদের মধ্যে ছিলেন : যয়নাব বিন্ত জাহশ, উম্মু হাবীব বিন্ত জাহশ, জুযামা 
বিন্ত জান্দাল, উম্মু কায়স বিন্ত মিহসান, উম্মু হাবীব বিন্ত সুমামা, আমিনা বিন্ত রুকায়শ, 
সাখবারা বিনত ভার্মীম এবং হামনা বিনত জাহশ। ১, এ: 


আবূ আহমদ ইব্‌ন জাহশের কবিতা 

আবু আহমদ ইবৃন জাহশ ইব্‌ন রি'আব হিজরতের আহবান পাওয়ামাত্র আসাদ ইব্‌ন 
খুযায়মা গোত্রের তাদের স্বজাতির নিকট থেকে আল্লাহ্‌ ও তীর রাসূলের দিকে হিজরত করে 
যাওয়ার কথা স্মরণ করে তিনি বলেন (কবিতা) : 

“উদ্থ আহমদ (কবির স্ত্রী) যদি সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে আল্লাহর নামে কোন 
শপথ বাক্য উচ্চারণ করে, তা হলে সে তার শপথ অবশ্যই পূর্ণ করবে। 

আমরা ছিলাম সেই গোষ্ঠী যারা মায় ছিলাম- যাবৎ না আমাদের স্থূলকায়রা ক্ষীণকায় 
হয়ে যায়- আমরা অবিরতভাবে সেখানেই বসবাস করে যাই। 

ওখানেই তাৰু স্থাপন করে বসবাস শুরু করেছিলেন (আমাদের পূর্বপুরুষ) গান্ম ইব্‌ন 
দৃদান। তারপর রীতিমত তিনি সেখানে ঘরবাড়ি নির্মাণ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন 
ভর বংশধররা এখানে াী বসতি স্থাপন করে) তারপর গান্ম গৌর সেখান থেকে উানয়ে 
বেরিয়ে পড়ে এবং তাদের যাত্রা সহজতর হয়ে যায়। | 

ক নক তারা আলা দিক (হিজরত কর) চলেছেন। জা 
রাসূলের সত্য দীন এখন তাদের দীন।” 

আবূ আহ্মদ ইব্‌ন জাহশ আরো বলেন (কবিতা): 

“উম্মু আহমদ যখন প্রত্যক্ষ করল যে, সেই সত্তার ভরসায় আমি সফরের জন্য উদ্যত__ 
যাকে আমি না দেখেই ভয় করি এবং কম্পিত হই, তখন সে বলে, একান্ত যদি তুমি সফরই 
করবে, তাহলে ইয়াসরিব থেকে দূরে অন্য কোন শহরে আমাদেরকে নিয়ে চল ৷ জবারে আমি 
তাকে বললাম : সী হা রিনি মানের বার উতর দার রয় কারার 
চান বান্দা তাই করে থাকে। 

আমার চেহারা (মনোযোগ) আল্লাহ্‌ ও রাসূলের দিকেই নিবিষ্ট। আর তীর দিকে যার 
চেহারা নিবিষ্ট থাকে, সে কখনো ব্যর্থকাম হয় না। 

৮ 5575777454 
বান্ধবীদেরকে ছেড়ে এসেছি। _ 

-- তারা ধারণা করে, আমরা-আমাদের শহর থেকে দূরে চলে যাচ্ছি রপণের সন্ধানে আর 
আমাদের বিবেচনায় আমরা আমাদের অভীষ্টের দিকেই এগিয়ে চলেছি। : a 


দীনায় হিজরতকারীগণ i ১৪৩ 


ত যয তল হরর দয় বত হি অহিয ব জামিযেজি= 
যখন লোকের জন্যে সত্য সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। : 

“আল্লাহ্র প্রশংসা যে, খন আহবানকারী তাদেরকে সত্যের দিকে, ভি দিকে জন 
জানিয়েছেন, তখন তারা পূর্ণোদ্যমে সে আহবানে সাড়া দিয়েছে। 

আমাদের এবং আমাদের এ বন্ধুদের__যারা সত্যপথ থেকে দূরে রয়েছে এবং আমাদের 
বিরুদ্ধে অন্যদেরকে সাহায্য করেছে ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছে তাদের দৃষ্টান্ত হল__ . 

এমন দুটো বাহিনী--যাদের একদলের সত্যকে গ্রহণের তাওফীক জুটেছে ও তারা সুপথপ্রাপ্ত 
হয়েছে, আর অপর দল শাস্তি পেয়েছে। ্‌ 

তারা অবাধ্যাচরণ করেছে এবং মিথ্যা আশার মরীচিকার পেছনে ছুটেছে। ইবলীস শয়তান 
তাদেরকে সত্য থেকে বিভ্রান্ত পদস্থলিত করেছে, ফলশ্রুতিতে তারা হতাশ এবং বঞ্চনার শিকার 
হয়েছে। 

আমরা নবী মুহাম্মদ (সা)-এর বাণীর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছি। আমাদের মধ্যকার 
সত্যের পৃষ্ঠপোষকতাকারীরা পবিত্রতা অর্জন করেছে এবং তাদেরকে পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। 

আমরা নৈকট্য বিধানকারী আত্মীয়তা বন্ধনের দ্বারা তাদের নৈকট্য লাভে তৎপর হই । আর 
সত্যিকারের নৈকট্য অর্জন না করলে কেবল আত্মীয়তা দ্বারা প্রকৃত নৈকট্য অর্জন হয়ে উঠে না। 
আমাদের পর আর কোন্‌ ভাগিনেয় তোমাদের উপর ভরসা করবে শুনি, আর আমার 
স্বশুরালয়ের আত্মীয়তার পর কোন্‌ শ্বশুরালয়ের আত্মীয়তার উপর. নির্ভর করা যাবে? 

. যখন লোকজন পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, 47415 
হবে, তখনই জানতে পারবে সত্যের পথে কারা অধিকতর বিচরণশীল ছিল 1” : 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যে পংক্তিসমূহে ০,৯৬০, এবং ০,০৮ 3 ১ শব্দগুলো ব্যবহৃত 
হয়েছে, তা ইব্‌ন ইসহাক ছাড়া অপর বর্ণনাকারীদের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। : 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যেখানে ;| শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা 1) অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, 
যেমনটি আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী : 7৫ ১০ 5,5, 5,০ 3৮:41 $ আয়াতে ব্যবহার করা 
হয়েছে। | 

আবুল নজম আল-“আজলী বলেন : | 
১০৯০১০৩৬৪৯৯ ॥ ০০ এ, 1 
. “তারপর আল্লাহ যখন আমাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে প্রতিফল দান করবেন, তখন দান 
কিল বাগানের নিলা এ উদ দা 


“উমর (রা)-এর হিজরত এবং তার সঙ্গে আইয়াশ- এক কাহিনী“ 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর “উমর ইব্‌ন খাত্তাব এবং আইয়াশ ইব্‌ন আবূ রবী'আ 
মাখযূমী- রওয়ানা হন এবং মদীনায় গিয়ে পৌছেন। আমার কাছে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমরের 


১৪৪ | সীরাতুন নবী (সা) 


আযাদকৃত দাস নাফি' (রা) আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা)-এর বরাতে আর তিনি তার পিতা 
হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, যখন আমরা মদীনায় 
হিজরত করতে মনস্থ করলাম, তখন আমি ও আইয়াশ ইব্‌ন আবূ রবী“আ ও হিশাম ইব্‌ন আসী 
ইবৃন ওয়ায়ল সাহমী সিদ্ধান্তে পৌছলাম যে, আমারা সারিফ-এর ওপাশে আদাতে বনু গাফ্ফার-এর 
নিকট কাটাযুক্ত বৃক্ষের ঝৌপের কাছে মিলিত হব। এটাও স্থির হল যে, আমাদের মধ্যকার 
কোন একজন যদি সকালে সেখানে গিয়ে পৌছতে ব্যর্থ হয়, তবে বুঝে নিতে হবে যে, তাকে 
বাধা দেয়া হয়েছে। তখন অপর দুই সাথী চলে যাবে। কথামত আমি ও আইয়াশ ইব্‌ন আবূ 
রবী“আ কাঁটাযুক্ত বৃক্ষের ঝৌপের নিকট গিয়ে সকালে উপস্থিত হলাম, কিন্তু হিশাম বাধাগ্রস্ত 
হল সে অত্যন্ত জটিল সমস্যায় নিপতিত হল । 


আইয়াশ-এর সঙ্গে আবূ জাহলের আগমন 

আমরা যখন মদীনা শরীফে গিয়ে পৌছলাম, হারের রা AE | 
অবতরণ করলাম । আবূ জাহ্‌ল ইবৃন হিশাম এবং হারিস ইব্ন হিশাম পিছু পিছু আইয়াশ ইব্‌ন 
আবু রবী“আর কাছে মদীনায় এসে উপস্থিত হল । এরা দু'জন ছিল তার চাচাতো এবং বৈপিত্রেয় 
ভাই। তারা যখন মদীনায় আমাদের নিকট এল, তখনো রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মক্কা শরীফে ছিলেন। 
তারা উভয়ে তার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে বলল : তোমার মা তোমাকে না দেখা পর্যন্ত মাথায় 
চিরুণি লাগাবেন না এবং রৌদ্রের মধ্যে ছায়ার নিচে আশ্রয় নেবেন না বলে শপথ করেছেন। এ 
কথা শুনে তার অন্তর বিগলিত হল। তখন আমি তাকে বললাম, আল্লাহ্র কসম হে আইয়াশ! 
তোমার সম্প্রদায় তোমাকে তোমার দীন থেকে ফিরিয়ে নিতে চাচ্ছে। তুমি এদের থেকে সতর্ক 
থাকবে । আল্লাহ্র কসম, তোমার মা যদি উকুনের দ্বারা ব্বিত হন, তবে অবশ্যই তিনি চিরুণির 
দ্বারা কেশ বিন্যাস করবেন। আর মক্কার রোদের উত্তাপ যদি তাকে পীড়া দেয়, তবে অবশ্যই 
তিনি ছায়ার আশ্রয় নেবেন। 

জবাবে আইয়াশ ইব্‌ন আবূ রবী“আ বলল, TEE রা 
সেখানে আমার কিছু ধন-সম্পদও রয়ে গেছে, তাও নিয়ে আসি। উমর (রা) বলেন, আমি তখন 
বললাম : তুমি নিশ্চয়ই জান যে, কুরায়শ বংশের মধ্যে আমার ধন-সম্পদ সর্বাধিক । তুমি তার 
অর্ধেকটা নিয়ে নাও, তবুও ওদের সাথে যেয়ো না। 

উমর রো) বলেন : কিন্তু সে কোনমতেই আমার কথায় কান দিল না এবং তাদের সাথে 
যেতেই মনস্থ করল । যখন সে এ ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হল, তখন আমি তাকে বললাম, তুমি 
যখন যাবেই, তখন আমার এ ট্ুরদ্ত্রীটি নিয়ে যাও। কেননা এটি অত্যন্ত ভাল জাতের উনদ্ত্রী এবং 
অত্যন্ত প্রভুভক্ত, কোন বিপদ আঁচ করতে পারলেই তুমি তার পিঠে সওয়ার হয়ে চলে.আসবে। 
সাবধান, এর পিঠ থেকে নামবে না কিন্তু । 

আইয়াশ ইব্‌ন রবী‘আ তাদের সঙ্গে এ উটনীর পিঠে সওয়ার হয়ে বেরিয়ে গেল৷ পথে এক 
জায়গায় এসে আবু জাহল ধলল, আল্লাহর কসম ভাই, আমার এ উটনীর পিঠে বড্ড বেশি 


উমর (রা)-এর হিজরত এবং তার সঙ্গে আইয়াশ-এর কাহিনী ৃ ্‌ ১৪৫ 


সাথে নিতে পাবনা? সে বলল, সবাই Koh এই বলেই সে তার উটনীটিকে বসাল 
উভয়ে ভার উপর খাদে পড়ল ভা তাকে বেঁধে নিল এবং আপে বধ অবস্থা তাকে 
নিয়ে তারা মক্কা শরীফে প্রবেশ করল । তারপর তারা তাকে নানাভাবে নির্যাতন করল। 
_ ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আইয়াশ ইব্‌ন আবূ রবী“আ পরিবারের একজন বলেছেন 
যে, তারা তাকে নিয়ে দিনের বেলায় মক্কা শরীফে প্রবেশ করল আর তিনি তখন ছিলেন বীধা 
অহ! তা উরে বক লাগ হে মন্কাবাসী! আমরা আমাদের নির্বোধদের সাথে যেরূপ 
করলাম, তোমরাও তোমাদের ঘনিষ্ঠ নির্বোধদের সাথে অনুরূপ আচরণ কর! ইতি 


হিশাম ইব্ন আস-এর প্রতি হযরত উমর (রা)-এর প্র | 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নাফি' আমার কাছে বর্ণনা 
করেছেন, তিনি (উমর) বলেন, আমরা বলাবলি করতাম, যারা (কাফিরদের) নির্যাতনের মুখে 
নতি-স্বীকার করে ফেলে, ত তাদের ফরয-নফল কোন ইবাদত ও তওবা আল্লাহ্‌ পাক কবুল 
করবেন না। তারা হচ্ছে এ সম্প্রদায়-যারা আল্লাহকে চিনেছে তারপর তাদের উপর আপতিত 
কঠিন পরীক্ষা ও বিপদ-আপদের জন্যে তারা কুফরীর দিকে ফিরে গেছে। তিনি (উমর ) 
বলেন : তারা (সাহাবীরা) নিজেদের মধ্যে এরূপ আলাপ-আলোচনা করতেন। তারপর যখন 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো) 'মদীনায় আগমন করলেন, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের ব্যাপারে এবং 
আমাদের উক্তি ও তাদের নিজেদের উক্তির ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল করেন : | | 

+ Cs Co a Au 407৮ 0৮4৭5845150 9848 
; ১১৮৫৭ ০0০ ৫2৩ SYS ed ALT HR পে । al gts 

«SAS না BS ০ এ LE EI CSS 

“হে রাসূল! আপনি বলুন, ‘হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অরিচার 
করেছ আল্লাহ্‌র. অনুগ্রহ হতে নিরাশ হবে না; বাকারার রাকাত ডি 
তো ক্ষমাশীল, পরম.দয়ালু 1'.. 

তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের-সভিনুদী হও এবার নিকট A ক তোমাদের 
নিকট শাস্তি আসার পূর্বে, ত তারপর তোমাদের সাহায্য করা-হবে না। .. . 

অনুসরণ কর তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে উত্তম যা নাযিল করা | 
হয়েছে তার, তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে শান্তি আসার পূর্বে” 
(৩৯ : ৫৩-৫৫) দা 
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কাছে প্রেরণ করি। ' 


-সীরাতুন নবী (সা) (২য় খণ্ড)_১৯ 


১৪৬ I ন সীরাতুন নবী (সা) 


“ব্লাবী বলেন, হিশাম ইব্‌ন আস (রা) বলেন : যখন আমার কাছে এ আয়াতগুলো এসে 
পৌঁছল, তখন আমি যূ-তাওয়ার উচ্চভূমি ও নিম্নভূমিতে তা তিলাওয়াত করতে করতে আরোহণ 
অবরোহণ করতে লাগলাম, কিন্তু তা কিছুই হৃদয়ংগম করতে পারছিলাম না। এমনকি আমি 
আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করতে লাগলাম : হে আল্লাহ্‌! আমাকে এগুলোর মর্ম উপলব্ধি করার 
জ্ঞান দান কর! 

তিনি বলেন, তারপর আল্লাহ্‌ তা'আলা আমার অন্তরে এ উপলব্ধি দান করলেন যে, এ 
আয়াতগুলো আসলে আমাদেরই উপলক্ষে নাযিল করা হয়েছে, সে ব্যাপারে যা আমরা নিজেদের 
সম্পর্কে বলাবলি করতাম আর লোকেও আমাদের সম্পর্কে এরূপ বলাবলি করত । তিনি বলেন, 
তখন আমি আমার উটের দিকে অগ্রসর হলাম, তার পিঠে আরোহণ করলাম এবং রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর খিদমতে হাযির হলাম । আর তিনি তখন মদীনা শরীফে অবস্থান করছিলেন । 


ওয়ালীদ ইব্‌ন ওয়ালীদের মক্কা শরীফ গমন | 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এমন এক ব্যক্তি আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যাঁকে আমি 
বিশ্বাস করি। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মদীনায় থাকা অবস্থায় বললেন : 

| পেশি] ০৫70৯১ এত ও nl ৮১৬৭ ও ৩৮ 

“আইয়াশ ইব্ন আবু রবী'আ এবং হিশাম ইব্‌ন আসকে আমার কাছে নিয়ে আসার জন্যে 
কে প্রস্তুত আছ?” 

ওয়ালীদ ইবৃন ওয়ালীদ ইব্‌ন মুদীরা দীড়িয়ে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাদের 
দু'জনকে আপনার কাছে নিয়ে আসার জন্যে প্রস্তুত। . 

তখন তিনি মক্কার পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তিনি আত্মপরিচয় গোপন করে সেখানে 
গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি খাদ্য বহনকারিণী এক মহিলার সাক্ষাৎ পেলেন তিনি 
মহিলাটিকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দী, তুমি যাচ্ছ. কোথায়? সে বলল-_এ দু'টি 
বন্দীর উদ্দেশ্যে । বলে সে এ দু'জনের দিকেই ইঙ্গিত করল । তিনি তার পিছু পিছু গেলেন এবং 
জায়গাটি চিনে নিলেন। তীরা দু'জন তখন- এমন একটি. ঘরে বন্দী ছিলেন, যার ছাদ ছিল না। 
তারপর সন্ধ্যা হলে তিনি প্রাচীর ডিঙিয়ে তাদের কাছে গিয়ে উপনীত হলেন। তারপর একটি 
পাথর তুলে নিয়ে তাদের দু'জনের শৃঙ্খলের নিচে তা রাখলেন। তারপর তরবারির আঘাতে 
তাদের শিকল ছিন্ন করলেন। এ জন্যই তার তারবারিকে যুল-মারওয়া বলা হত। তারপর এ 
দু'জনকে তার উটের পিঠে চড়িয়ে তাদেরকে নিয়ে চললেন। এঁ সময় তীর পায়ের অঙ্গুলি 
হোঁচট খেয়ে রক্তাক্ত হয়ে যায়। তিনি" বলে উঠলেন : 

SDL Dm os + টি তোল ও ওত ০৯ 

“হে অঙ্গুলি, তুমি তো অঙ্গুলি বৈ-নও, তুমি রক্তাক্ত হয়েছ, তোমার এ কষ্টটুকু তুমি | 
আল্লাহ্‌র পথেই লাভ করেছ ।” 

তারপর তন উভয়কে নিয়ে সী শরীফে রা (স)-এর বিদমতে হার হলেন। 


মদীনায় মুহাজিরদের আবাসস্থল ূ্‌ 


০ 


হযরত ‘উমর রো), তার ভাই ও অন্যদের বাসগৃহ . 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উর ইবন খাতা (রা) এবং তর সাথে ভর পরিবার-পরিজন ও 
সম্প্রদায়ের যে লোকজন মদীনায় পদার্পণ করেন, তারা হলেন : | 
০ তার ভাই যায়দ ইব্‌ন খাত্তাব । 
০. সুরাকা ইব্‌ন মুতামারের পুত্রদ্বয়_আমর ও আবদুল্লাহ্‌ । 
০ খুনায়স ইব্‌ন ছ্যাকা সাহহী-_খিনি তার (উমরের) জামাতা এরং তার, কন্যা-হাফলার 
18885 
হয়েছিলেন। 
সাঈদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল। 
ওয়াকিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ তামীমী। ইনি তাদের চুক্তিবদ্ধ মিত্র ছিলেন। 
খাওলা ইব্‌ন আবূ খাওলা-_ 
মালিক ইব্‌ন আবূ খাওলা__এ দু'জনও উমর পরিবারের চুক্তিবদ্ধ মিত্র ছিলেন। 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবু খাওলা ছিলেন ইব্‌ন আজল ইব্‌ন লুজায়ম ইব্‌ন সা'ব ইব্‌ন . 
আলী ইব্‌ন বকর ইবৃন ওয়ায়ল গোত্রের লোক। 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : 
০ এবং বুকায়রের পুত্র চতুষ্টয় : ইয়াস ইব্‌ন বুকায়র, আকীল ইব্‌ন বুকায়র, আমির ইব্‌ন 
বুকায়র ও খালিদ ইব্‌ন বুকায়র। 
০ এবং সা'দ ইব্‌ন লায়স গোত্রভূত তাদের মিত্রবর্গ । _ 
এঁরা সকলে রিফা“আ ইব্‌ন আবদুল মুনযির ইব্‌ন যানবরের ওখানে কুবার বনু আমর 
ডি SR AIA 
তখন তিনিও তার নিকট এসে উঠলেন । 


-০ ০০০ 


তালহা (রা) ও সুহায়ব (রা)-এর বাসগৃহ 

তারপর মুহাজিরগণের আগমন অব্যাহত গতিতে চলতেই থাকে । তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্‌ 
ইব্‌ন উসমান ও সুহায়ব ইব্ন সিনান গিয়ে উঠেন সানাহ নামক স্থানে, বালাহারিস ইব্‌ন 
খাযরাজ-এর ভাই খুবায়ব ইব্‌ন ইসাফ-এর নিকটে । 

বলা হয়, হিনুহ ও রায় নানার গোত্রের আসআদ ইব্‌ন যুরারার ওখানেই 
উঠেছিলেন। 


১ সানাহ্‌ মদীনার উচ্চ অঞ্চলে অবস্থিত একটি স্থান । 


১৪৮ সীরাতুন নবী (সা) 


ইব্ন হিশাম বলেন : এর রোযা তিনি 
বলেছেন, সুহায়ব যখন মদীনায় হিজরত করতে মনস্থ করলেন, তখন কুরায়শের কাফিররা 
তীকে বলল : ওহে, তুমি তো আমাদের এখানে এসেছিলে তুচ্ছ কপর্দকহীনরূপে, আমাদের 
এখানেই তুমি ধনাঢ্য হয়ে যা হবার তা হয়েছ। এখন তুমি তোমার ধন-প্রাণ নিয়ে এখান থেকে 
বেরিয়ে যেতে চাচ্ছ। আল্লাহ্র কসম, কখনও এমনটি হতে পারে না। তখন সুহায়ব বললেন : 
আচ্ছা, আমি যদি আমার সমস্ত ধন-সম্পদ তোমাদেরকে দিয়ে দেই, তা-হলে কি তোমরা 
আমার পথ ছেড়ে দেবে? তারা বলল : হ্যা, তা হতে পারে। তিনি বললেন : যাও, আমি 
১5775747559 
পৌঁছল, তখন তিনি-বলে উঠলেন : 
জল 2 ০ ০ 


হামযা ও যায়দ (রা)-এর বাসগৃহ 
* ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব, যায়দ ইব্‌ন হারিসা এবং : 
হামযার দুই মিত্র_আবূ মারসাদ কান্না ইব্‌ন হিসন, ইব্‌ন হিশাম বলেন-একে কেউ কেউ 
ইব্‌ন হুসায়নও বলে থাকেন এবং তীর ছেলে মারসাদ গানাবী, গানাসা ও আব’, আনিসা” ও 
আবূ কাবশা* নামক রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আযাদকৃত দু'জন গোলাম এসে কুবার আমর ইব্‌ন : 
আওফের পল্লীতে কুলসুম ইব্‌ন হিদামের নিকটে এসে উঠলেন। বলা হয় যে, এঁরা সবাই এসে 
উঠেছিলেন সা'দ ইব্‌ন খায়সামার ওখানে । আরো বলা হয়ে থাকে যে, বরং হামযা ইব্‌ন 
আবদুল মুত্তালিব বনু নাজ্জারের আস*আদ ইব্‌ন যুরারার কাছে উঠেছিলেন। এ সবই তথাকথিত 
ঘটনা। 


উবায়দা ও তার ভাই-তুফায়ল প্রমুখের বাসগৃহ 

- উবায়দা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মুত্তালিব এবং তার দুই ভাই তুফায়ল ইব্‌ন হারিস এবং হুসায়ন 
. ইব্ন হারিস, মিসতাহ ইব্‌ন উসাসা ইব্‌ন “আব্বাদ ইব্‌ন মুত্তালিব, বনু আবদুদ্দারের সুওয়ায়ত 
ইব্‌ন সাদ ইব্‌ন হুরায়মালা, বনু আবদ ইব্‌ন কুসাইর তুলায়ব ইব্‌ন উমায়র এবং উত্বা ইব্‌ন 
গাযওয়ানের আযাদকৃত গোলাম খাব্বাব কুবায় আজলান গোত্রের আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সালামার 
ওখানে উঠেন। 


১. আনাসা, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম । এঁর কুনিয়াত ছিল আবূ মাসরহ বা আবূ মাশরূহ। 
বদরসহ রাসূলুল্লাহর সাথে প্রতিটি যুদ্ধে ইনি শামিল ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফত আমলে 
তীর মৃত্যু হয়। 

২, আবূ কাবশার নাম সলীম। বলা হয়ে থাকে যে, ইনি পারসিক বংশোদ্ভুত বদরসহ সকল যুদ্ধে নবী 
করীম-এর সাথে শামিল ছিলেন। হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত আমলে ইন্তিকাল করেন। 


মানায় মুহাজিযিদের ভাবার ্‌ ১৪৯ 


আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফের বাসগৃহ 
আবদুর রহমান ইৰ্ন আও জন্য মহাজিরগণের সাথে বলোহারিস ইব্ন খরা গোত্রের 
০০০98 


যুবায়র ও আবূ সাবুরার বাসগৃহ 


যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা) ওজন সাত ইবন অঁ কন গজব রে) 


দিতি হয হয হয রা যাবি দা বাড়িকে হস 
নামক স্থানে জাহ্‌জাবানী গোত্রের পল্লীতে । 


মুস‘আব (রা)-এর বাসগৃহ 
উবার 
সা'দ ইব্‌ন মুআয ইব্‌ন নু*মানের বাড়িতে বনু আবদুল আশহালের পল্লীতে । 


আবু হ্যায়্ফা ও উত্বার বাসগৃহ 

আৰু ফা ইন উত্বা ইৰ্ন রবী'আ এবং আৰু হযায়ফার আমাদকত গোলাম সালিম 
সেখানে পৌছেন। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবু হুযায়ফার 'আযাদকৃত গোলাম বলে কথিত সালিম আসলে মুক্ত 
হয়েছিলেন সুবায়তা বিন্ত যুআর ইব্‌ন যায়দ ইব্ন উবায়দ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মালিক ইব্ন 
আওফ ইব্ন আমর ইব্ন আওফ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওস-এর দ্বারা । উক্ত মহিলা তাকে 
তাকে পালক পুত্ররূপে গ্রহণ করলেন। তখন থেকে তিনি আবু হুযায়ফার আযাদকৃত সালিম 
বলে অভিহিত হতে থাকেন । আবার একথাও বলা হয় যে, সুবায়তা বিন্ত যু‘আর ছিলেন আবু 
হুযায়ফা ইব্‌ন উত্বার সহধর্মিনী ভিনি এ অবস্থায় সালিমকে মুক্তি দিয়েছিলেন বলে তাকে 
আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত সালিম বলা হতে থাকে । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উত্বা ইব্‌ন গাহ্ওয়ান ইব্‌ন জাবির গিয়ে উঠেন বনু আবদুল 
আশহালের আবাদ ইবন বাশার ইবন ওয়াবাশা-এর বাড়িতে আবদুল আশহালের গলপীতে। 


হযরত উসমান (রা)-এর বাসগৃহ 
উসমান ইব্‌ন আফ্ফান (রা) হাস্সান ইব্‌ন, সাবিতের. ভাই আওস ইবৃন সাবিত ইব্ন 
মুনযিরের নিকট -ইব্ন নাজ্জারের পল্লীতে গিয়ে উঠেন। এ জন্যেই হাস্সান ইব্‌ন সাবিত 
হযরত উসমানকে বড্ড বেশি ভালবাসতেন । তাই হযরত উসমানকে যখন শহীদ করা হয়, 
তখন হযরত হাস্সান তার জন্য শোকবার্তা লিখেছিলেন। .. 

বলা হয়ে থাকে যে, অবিবাহিত মুহাজিররা উঠেছিলেন সা'দ ইব্‌ন খায়সামার বাড়িতে। 
কেননা তিনি নিজেও ছিলেন অবিবাহিত । আল্লাহ্‌ই বিশুদ্ধ মত সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত । 


১৫০ ...... সীরাতুন নবী সো) 


রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হিজরত 

হযরত আলী (রা) ও হযরত আবূ বকর (রা)-এর হিজরতে বিলম্ব | 

মুহাজির সাহাবীদের মদীনা গমনের পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অনুমতির 
আশায় মক্কায় বসে প্রতীক্ষা করতে ..থাকেন। বাধাপ্রাপ্ত, নির্যাতিতগণ এবং হযরত আলী ইব্‌ন 
আবু তালিব ও হযরত আবু বকর সিদ্দীক ইব্‌ন আবু কুহাফা (রো) ব্যতীত আর কেউই মক্কা 
শরীফে তার সাথে ছিলেন না। 

হযরত আবু বকর (রা) প্রায়ই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে হিজরতের অনুমতি প্রার্থনা 
করতেন । জবাবে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলতেন : 

(4117 114 Be 
“তাড়াতাড়ি করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তোমার কোন সাথী জুটিয়ে দেবেন ।” * 
হযরত আবূ বকরের মনে আকাঙ্ষা জাগত, সে সাথী যেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-ই হন। 


' রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সম্পর্কে কুরায়শদের পরামর্শ সভা 

_. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কুরায়শরা যখন লক্ষ্য করল, তাদের বাইরের লোকদের মধ্যে মক্কার 
বাইরেই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর একদল সাথী-সমর্থক জুটে গিয়েছে এবং তার সঙ্গী-সাথী সাহাবীগণ 
তাদের কাছে হিজরত করে চলে গিয়েছেন, তখন তারা আঁচ করতে পারল যে, তারা একটি 
সুরক্ষিত স্থানে গিয়ে উঠেছেন এবং সেখানে উপযুক্ত আশ্রয়ও পেয়ে গিয়েছেন। এখন তাদের 
আশংকা হতে লাগল যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হবেন এবং তারা তাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করবেন, তখন তারা তার ব্যাপারে একটা বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের 
উদ্দেশ্যে দারুন-নাদওয়ায় সমবেত হল । এটা ছিল কুসাই ইব্‌ন কিলাবের বাড়ি। কুরায়শরা 
সেখানে বসে পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত না। যখন রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর ব্যাপারে তাদের মনে শঙ্কা দেখা দিল, তখনও তারা সেখানেই পরামর্শ সভায় 
মিলিত হল। | 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আমার এমন বন্ধু বর্ণনা করেছেন-যাকে আমি 

মিথ্যাবাদী মনে করি না_ তিনি আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন আবূ নাজীহ্‌ প্রমুখাৎ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 
তিনি মুজাহিদ ইব্‌ন জুবায়র আবুল হুজ্জাজ প্রমুখ থেকে যাদের আমি মিথ্যাবাদী মনে করি 
না__তীরা আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাস থেকে (আল্লাহ্‌ তাদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বর্ণনা 
করেন। তিনি বলেছেন : কুরায়শরা যখন এ ব্যাপারে একমত হল যে, দারুন-নাদওয়ায় বসে 
তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ব্যাপারে সলা-পরামর্শ করবে এবং পরামর্শের সে পূর্ব নির্ধারিত 
দিনটি যখন এল, যাকে তারা ইয়াওমুর রহমত নামকরণ করেছিল, সেদিন এক প্রবীণ বৃদ্ধের 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হিজরত | | | ১৫১ 


বেশে ইবলীস তাদের সম্মুখে উপস্থিত হল। তার গায়ে তখন একটা মোটা চাদর ছিল। সে 
দরজার সম্মুখে দীড়াল। তাকে দারুন-নাদওয়ার দরজায়. দণ্ডায়মান দেখে তারা জিজ্ঞেস 
করল : এ প্রবীণ বৃদ্ধটি কে ? একজন বলল : নজুদ্বাসী এক প্রবীণ ব্যক্তি। তোমাদের পূর্ব 
নির্ধারিত পরামর্শের কথা শুনে তোমাদের আলাপ-আলোচনা শুনতে এসেছেন। তারপর তিনি . 
তার নিজ অভিমত ও পরামর্শ দানেও কার্পণ্য করবেন না। তারা বলল : আচ্ছা বেশ. বেশ, 
আসুন! তখন সেও তাদের সাথে পরামর্শগৃহে প্রবেশ করল। সেখানে কুরায়শ বংশের সন্তান 
ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিল। তারা হচ্ছে : ৃ 


বনু আব্দ শাম্স থেকে 

১. উত্বা ইব্‌ন রবী'আ 
২.-শায়বা ইব্‌ন রবী'আ ও 

৩. আবু সুফইয়ান ইব্‌ন হারব; 

নাওফাল ইব্ন আব্দ মানাফ গোত্র থেকে 
8. তা“ঈমা ইব্‌ন আদী : | 

৫. জুবায়র ইব্‌ন মুতইম ও 

৬. হারিস ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নাওফাল; 


বনু ইব্‌ন কুসাই থেকে 

৭. নযর ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কালদা; 

বনু আসাদ ইব্ন আবদুল উষ্যা থেকে 
৮. আবুল বাখতারী ইব্‌ন হিশাম 

৯. 25 
১০. হাকীম ইব্‌ন হিযাম ; 


বনু মাখযূম থেকে 

১১. আবু জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম; 

_ বনু সাহম থেকে হাজ্জাজের দুই পুত্র 
১২.নুবায়হ ও 

১৩. মুনাব্বিহ্‌ ; 


বনু জুমাহ গোত্র থেকে 
১৪. উমাইয়া ইব্‌ন খালফ ৷ 


১৫২ | রা. : ২7 ীরাতুন নবী (সা) 


কুরায়শের অপর যারা তাদের সাথে ছিল ভাদের সঠিক পরিচয় জানা যায় না। 

তখন তারা একে অপরকে বলল, এ ব্যক্তিটির ব্যাপার তো যা ছিল দেখেছই । এখন তো 
আল্লাহ্‌র কসম, যখন বাইরে থেকে তার সঙ্গী-সাথী ও ভক্তের দল জুটে গেছে, তখন তো 
রি OTT TR সকলে মিলে এর একটা 
বিহিত করতেই হয়। 
₹ " রাবী বলেন, তারপর, তারা সলা-পরামর্শে প্রবৃত্ত হল। তখন তাঁদের মধ্য থেকে একজন 
বলে উঠল : একে শিকলে আবদ্ধ করে তার পূর্বেকার কবি যুহায়র ও নাবেগার মত মৃত্যু পর্যন্ত 
দ্বাররুদ্ধ করে রেখে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়! এভাবে সে মরে গেলে আমরা এ আপদ থেকে 
বেঁচে যাই । নজ্দের শায়খ (রূপী শয়তান) তখন বলে উঠল, না না, আল্লাহ্র কসম! তোমাদের 
এ অভিমতটি যথার্থ নয়। তোমাদের বলামত সত্যিই যদি তোমরা তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে 
দ্বাররুদ্ধ করে রাখ, তবে ব্যাপারটি দরজার বাইরে তার বন্ধু-বান্ধবের জানাজানি হয়ে যেতে 
পারে । তারপর তারা জোটবদ্ধ হয়ে তোমাদের উপর আক্রমণ চালাতে পারে, তোমাদের হাত 
থেকে তাকে ছিনিয়ে নিতে পারে, তাদের সংখ্যা তোমাদের সংখ্যাকে অতিক্রম করতে পারে, 
এমনকি তারা তোমাদেরকে পরাস্তও করে দিতে পারে। এটা তোমাদের কোন সঠিক অভিমত 
হলনা । তোমরা অন্য কিছু ভেবে দেখ। তারা তখন আবার পরামর্শ করতে লাগল 

তাদের একজন প্রস্তাব দিল : আমরা একে আমাদের মধ্য থেকে বের করে দিয়ে দেশাস্তর 
করব । তারপর সে যখন দেশান্তরিত হবে, তখন সে কোথায় গেল বা তার কী হল না হল, সে. 
মাথা ব্যথা আর আমাদের রইলনা। সে যখন আমাদের মধ্যে থাকবে না, তার উপদ্রব থেকে 
আমরা মুক্ত হয়ে যাব, তখন আমরা আমাদের ন্যাপার-স্যাপার শছিরে নিয়ে পূর্বের নায় 
সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির অবস্থায় ফিরে যাব। 

নজদী বৃদ্ধটি বলে উঠল : না না, আল্লাহ্র কসম! এটাও কোন কাজের কথা হুলনা। তার 
সুন্দর কথা, মিষ্ট বাক্য ও লোকের অন্তর জয় করার অপূর্ব শক্তি কি. তোমরা প্রত্যক্ষ করনি? 
আল্লাহ্র কসম! তোমরা যদি এমনটি কর তবে সে কোন আরব জনপদে গিয়ে উঠবে, তারপর 
করে নেরে। তারপর তাদেরকে সাথে নিয়ে এসে তোমাদের দেশেই তোমাদের পদানত করবে 
এবং তোমাদের শাসন-ক্ষমতা সে তোমাদের হাত থেকে কেড়ে নেবে। তখন সে তোমাদের 
সাথে যাচ্ছে তাই আচরণ করতে পারবে । সুতরাং এভাবে তোমরা তার হাত থেকে নিরাপদ 
হতে পারবে না। এ ছাড়া তোমরা অন্য কোন বুদ্ধি খুঁজে বের কর। 

রাবী বলেন, তখন আবু জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম-বলল : আমার কাছে একটি বুদ্ধি আছে, জানি 
না, এযাবৎ তোমরা কেউ তা ভেবেছ কি না! সকলে ব্যথ হয়ে জিজ্ঞেস করল : হে জ্ঞানবৃদ্ধ! কী 
সে বুদ্ধিটি? 
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সে বলল : আমার অভিমত হচ্ছে, আমরা আমাদের প্রত্যেক গোত্র থেকে একটি করে 
সাহসী, তারুণ্যদীপ্ত, শক্তিশালী ও সম্তান্ত যুবককে বাছাই করে তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি 
করে শাণিত তরবারি তুলে দেব। তারা সকলে একযোগে তার উপর এমনিভাবে আঘাত হানবে 
যেন এটা একই ব্যক্তির আঘাত । এভাবে তারা তাকে হত্যা করবে আর আমরা চিরতরে তার 
উপদ্রব থেকে নিষ্কৃতি লাভ করব। কেননা এভাবে তার খুনের দায়িত্‌ সকল গোত্রের উপর 
বর্তাবে। বনু আবৃদ মানাফ তখন একা গোটা জাতির সকল গোত্রের সাথে লড়াই করতে সমর্থ 
ত তি 
আদায় করে দেব। 

রাবী বলেন, নজ্দী বৃদ্ধটি তখন বলে উঠল : el কার 
টি OTE OT NRT 
নিজ নিজ ঘরে চলে গেল 


নবী করীম (সা) রওয়ানা হলেন এবং তীর বিছানায় আলী (রা)-কে রেখে গেলেন | 

হযরত জিবরাঈল আলায়হিস্‌ সালাম রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : 
আজ আপনি আপনার বিছানায় রাত্রি যাপন করবেন না। 
- বর্ণনাকারী বলেন, তারপর যখন রাতের আঁধার ঘনিয়ে আসল, তখন এ বাছাই করা 
যুবকরা তার বাড়িতে উপস্থিত হয়ে কখন তিনি শুতে যান তার অপেক্ষায় রইল । রাসূলুল্লাহ 
(সা) যখন তাদের অবস্থান লক্ষ্য করলেন, তখন আলী ইবৃন আবূ তালিবকে ডেকে বললেন. 
তুমি আমার বিছানায় আমার সবুজ হাযরামী চাদরটি গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়। কেননা এতে তারা 
82575 তখন এ চাদরটি গায়ে 
দিতেন।. . 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ইয়াযীদ ইব্‌ন যিয়াদ মুহাম্মদ ইব্‌ন 
কা'ব কারাযী-এর বরাতে ৷ তিনি বলেন : যখন তারা দ্বারপ্রান্তে গিয়ে সমবেত হল, আবু জাহ্‌ল 
ইব্‌ন হিশামও তখন তাদের সাথে ছিল। সে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলল, নিশ্চয়ই. মুহাম্মদের 
ধারণা, তোমরা যদি তার ধর্মের আনুগত্য-অনুসরণ কর, তাহলে তোমরা আরব-আজমের 
বাদশাহ্‌ হয়ে যাবে, তারপর মৃত্যুর পর তোমরা পুনরুখিত হবে, তখন তোমাদের জন্যে 
জর্দানের বাগ-বাগিচার মতো বাগ-বাগিচা হবে।.আর যদি তোমরা তা না কর, তাহলে 
ভিন ভগ বন হর চার সি না যাহার ডোযটরতে 
আগুনে পোড়ানো হবে। 

বর্ণনাকারী বলেন, রামূুলাহ (সা) তাদের সগুখে বের হলেন। তিনি হাঁতে একমুঠো মাটি 
নিলেন। তারপর বললেন : হ্যা, আমি এরূপই বলে থাকি । আর তুমি তাদেরই একজন (যারা 
55777505504 


সীরাতুন নবী (সা) (২য় খণ্ড)-_২০. 


১৫৪ ্‌ | সীরাতুন নবী (সা) 


তখন তাকে দেখতে পাচ্ছিনা । রাসূলুল্লাহ্‌ সো) তখন এ মাটি তাদের মাথায় ছিটাতে 
ভিন রনির নিত গির্জার হি 


০৮৮1 ১১০। TP 
এ rie ble IE ১2০31 ৩ ৫7 rly 120, 


৪ 02০ 9৮ ৪550 টি রি 


“ইয়াসীন, বিজ্ঞানময় কুরআনের কসম! নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত 
রাসূল । আপনি সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত। কুরআন অবতীর্ণ, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু 
আল্লাহ্‌র নিকট থেকে, যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন এমন এক জাতিকে, যাদের 
পিতৃপুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি; যার ফলে তারা গাফিল। তাদের অধিকাংশের জন্য সেই 
বাণী অবধারিত হয়েছে : সুতরাং তারা ঈমান আনবেনা । আমি তাদের গলদেশের চিবুক পর্যন্ত 
বেড়ি পরিয়েছি ফলে তারা উর্ধ্মুখী হয়ে গেছে। আমি তাদের অগ্রপশ্চাতে একটি প্রাচীর তুলে 
দিয়েছি এবং তাদের চোখের উপর আবরণ ফেলে দিয়েছি সুতরাং তারা দেখতে পাবে না।” 
(৩৬ : ১-৯) 

রাসূলুল্লাহ্‌ সো) এ আয়াতগুলোর তিলাওয়াত সম্পন্ন করতে করতে তাদের সব ক'জনের 
মাথার উপর মাটি নিক্ষেপ করা সম্পন্ন হল। তারপর তিনি তার গন্তব্যের পানে রওয়ানা হয়ে 
 পড়লেন। তখন তাদের কাছে এমন একজন আগন্তুক এসে পৌছল, যে কোনদিন তাদের কাছে . 
আসেনি । আগন্তুকটি বলল : কী হে! এখানে কার জন্যে অপেক্ষা করছ? তারা জবাব দিল : 
মুহাম্মদের জন্যে। সে বলল : আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন। আল্লাহ্র কসম! 
মুহাম্মদ তো তোমাদের সম্মুখ দিয়েই বেরিয়ে গেলেন আর তোমাদের প্রত্যেকের মাথায় মাটি 
নিক্ষেপ করে আপন গন্তব্য পথে চলে গিয়েছেন। তোমরা কি তোমাদের অবস্থা লক্ষ্য করবেনা? 
তখন তাদের প্রত্যেকেই মাথায় হাত দিয়ে দেখল যে, সত্যি সত্যি তাদের প্রত্যেকের মাথার 
উপর মাটি রয়েছে। তখন তারা অনুসন্ধান করে দেখল, আলী রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর চাদর গায়ে 
তাঁর বিছানার উপর শুয়ে আছেন। তারা তখন পরস্পরে বলাবলি করতে লাগল : এই যে 
মুহাম্মদ চাদর মুড়ি দিয়ে শায়িত। এ অবস্থায় ভোর পর্যন্ত তারা সেখানে অবস্থান করল। 
তারপর যখন আলী (রা) শয্যাত্যাগ করলেন, তখন তারা বলে উঠল : আল্লাহ্‌র কসম! এ 
আগন্তুকটি যা বলেছিল তাই সত্য ছিল। 


মুশরিকদের প্রতীক্ষা সম্পর্কে নাযিলকৃত আয়াত, 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এদিন এবং ভর বিরুদ্ধ তাদের সমবেত প্রচেষ্টা সম্পর্কে কুরআন 
শরীফের যে সব আয়াত নাযিল হয় তার মধ্যে আছে : 


ঙ 
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৮৬ এ এ] ০ ০৮০৮০ Is CREE ৮০] এ [১75৫ ৩ | ১০৮০ চা 
২৩৪০ 

“হে রাসূল! আপনি স্মরণ করুন সেই সময়ের কথা, যখন কাফিররা আপনার বিরুদ্ধে 
তাদের গোপন ষড়যন্ত্রে মেতে-উঠেছিল যাতে করে তারা আপনাকে বন্দী করতে পারে বা হত্যা 
করতে পারে অথবা. দেশান্তর করতে পারে । তারা তাদের গোপন ষড়যন্ত্র আঁটছিল আর 
আল্লাহ্‌ও তার গোপন কৌশল আঁটছিলেন। আর গোপন কৌশল আঁটার ব্যাপারে আল্লাহই 
সর্বোত্তম |” (৮: ৩০) 

এ ছাড়াও আল্লাহ্‌র বাণী : 

“তারা কি বলে, ইনি একজন কবি? আমরা তার মৃত্যুর প্রাদুর্ভাবের প্রতীক্ষায় আছি ? হে 
রাসূল! আপনি বলুন, প্রতীক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় রইলাম । দেখা যাবে 
শেষফল কার ভাগ্যে জুটে-।” (৫২ : ৩০-৩১) 

ইব্‌ন হিশাম (র) বলেন : ১+! শব্দের অর্থ মৃত্যু এবং ১১--| ৬২১ অর্থ মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব 
বা মৃত্যুর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারাদি। আবু যুয়ায়ব হুযালীর কবিতায় আছে: 

2 ৬৯১১ ast ০০ 

“মৃত্যু ও তার প্রাদুর্ভাবের আশংকায় তুমি ব্যাকুল ও বেদনাহতঃ কিন্তু যুগচক্র যে কারো 

বিচলিত ভাব দর্শনে তার রুদ্ররোষ থেকে মুক্তি দেয় না।” 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আল্লাহ তা'আলা এই সময় তার নবী (সা)- কে হিজরতের অনুমতি 
দান করেন। 


নবী করীম (সা)-এর পাখে ৰত করার জন্য বিরত এ আকাঙ্ক্ষা 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হযরত আবূ বকর (রা) ছিলেন একজন ধনী ব্যক্তি । তিনি যখন 
রাসুলুল্লাহ্‌-এর কাছে হিজরতের অনুমতি চাইলেন, তখন তিনি জবাবে বলেছিলেন : 

| ৬৮৮০ এ] ০৭ এ] 0 এক 3 | 

“তড়িঘড়ি করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তোমাকে কোন সঙ্গী জুটিয়ে দেবেন।” 

হযরত আবূ বকর (রা) মনে মনে আশা পোষণ করতে থাকেন যে, সেই কথিত সাথী যেন 
স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ হন। অর্থাৎ এ সাথী বলতে তিনি নিজেকেই 9৮2 
তাই তিনি দু'টি সওয়ারীর উট কিনে তার বাড়িতে বেধে রাখেন এবং হিজরতের প্রস্তুতি স্বরূপ 
এগুলোকে ঘাস পানি খাওয়াতে থাকেন। 


১৫৬ : ৃ ...-১সীরাতুন নবী (সা) 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমি যাকে মিথ্যাবাদী মনে করি না এমন একজন রাবী. আমার 
কাছে বর্ণনা করেছেন__উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র থেকে, আর তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা 
(রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) দিনের কোন এক প্রান্তে ভোরে 
বা সন্ধ্যায় আবূ বকরের ঘরে আসতে ভুলতেন না। কিন্তু যেদিন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ 
(সা) হিজরতের এবং মক্কা ও তীর স্বজাতির নিকট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অনুমতি লাভ 
করলেন, সেদিন তিনি আমাদের বাড়িতে আগমন করেন দুপুরবেলা । সাধারণত এ সময় তিনি 
কখনো আসতেন না। 
হযরত আয়েশা (রা) বলেন : যখন আবূ বকর (রা), তাকে দেখতে পেলেন, তখন বলে 
উঠলেন : এ মুহুর্তে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমন ঘটছে নিশ্চয়ই কোন অভিনব ব্যাপারের 
জন্যে । আয়েশা (রা) বলেন : যখন তিনি প্রবেশ করলেন, তখন আবূ বকর (রা) তার চৌকি 
‘থেকে একটু সরে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তখন উপবেশন করলেন । আমি এবং আমার বোন 
আসমা ব্যতীত তখন সেখানে কেউ ছিল না। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, তোমার নিকট যারা 
আছে তাদেরকে সরিয়ে দাও। আবু বকর (রা) বললেন : এরা তো আমারই কন্যাদ্য় 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার জন্যে কুরবান হোন। এরা থাকলে আর কী 
আসে-যায়ঃ তিনি বললেন : 
| ৪09 cord sd 5H এ dls 
“আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে বেরিয়ে পড়ার এবং হিজরত করার অনুমতি প্রদান করেছেন।” 
বর্ণনাকারী হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তখন হযরত আবু বকর (রা) বললেন : 
MEL 


“ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিও কি আপনার সহচররূপে থাকব?” 

. জবাবে তিনি বললেন : £৯)! __“হ্যা, তুমিও সঙ্গে থাকবে ।” 
_ বর্ণনাকারী হযরত আয়েশা (রা) বলেন : এর পূর্বে কোনদিন আমি ভাবতেও পারিনি যে, 
কোন ব্যক্তি খুশিতেও কাদতে পারে । কিন্তু সেদিন দেখলাম আবূ বকর (রো) খুশিতে কীদছেন। 
তারপর তিনি বললেন : ইয়া নবী-আল্লাহ্‌! এ দু'টি উদ্ত্রী আমি এ উদ্দেশ্যে তৈরি করে রেখেছি। 
নিয়োগ করলেন। লোকটির মা ছিল বনু সাহ্‌ম ইব্‌ন আমরের এক মহিলা । লোকটি ছিল 
মুশরিক বা পৌত্তলিক। সে তাঁদের পথ প্রদর্শনের জন্যে নিয়োজিত হয় । তারা তাকে তাদের 
হজ নুবিজে নেন! একো তাগকাছে: হারের নিদিউ গয় নাতি লে 
লালন-পালন করতে থাকে । | এ 


মদীনা শরীফে হিজরতের ঘটনা 2৮ ২৪ পু ১ 


যারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হিজরতের সংবাদ জানতেন | 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমি যতদূর জানতে পেরেছি, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) যখন রওয়ানা করে 
যান, তখন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব, আবূ বকর সিদ্দীক এবং আবূ বকরের পরিবারবর্ণ ছাড়া 
আর কেউ তা ঘুণাক্ষরেও জানত না। আলীকে তো আমার জানামতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার 
রওয়ানা হয়ে যাওয়ার সংবাদ দিয়ে তাকে তার প্রস্থানের পর মক্কা শরীফে অবস্থান করতে এবং 
শরীফে যার কাছেই এমন কোন দ্রব্য থাকত, যা হারানোর বা হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা থাকত, 
তা-ই তারা তার কাছে গচ্ছিত রাখত । নার বিরহ হামার ডি হি 
সুবিদিত। 


হযরত আবূ বকর (রা)-এর সঙ্গে গিরিগুহায় 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মক্কা শরীফ থেকে রওয়ানা করতে মনস্থ 
,তখন তিনি আবূ বকর ইব্‌ন আবু কুহাফার বাড়িতে. আসলেন এবং আবু বকরের বাড়ির 
পশ্চাতের' একটি খিড়কিছার দিয়ে দু'জনে বেরিয়ে পড়লেন। ভারা সওর গিরিগুহার উদ্দেশ্যে 
রওয়ানা হলেন। এটা ছিল মক্কার নিম্নাঞ্চলের একটি পাহাড়। তারা উভয়ে তাতে প্রবেশ 
করলেন। আবূ বকর তীর পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে দিনের বেলা লোকে তাদের দু'জন সম্পর্কে কী 
বলাবলি করে তা শোনার এবং রাত্রে এসে এ দিনের খবরাদি পৌঁছিয়ে দিতে নির্দেশ দিল। 
তিনি তার আযাদকৃত গোলাম আমির ইব্‌ন ফুহায়রাকে এ মর্মে নির্দেশ দেন যেন তিনি দিনের 
বেলা তীর বকরী চরাতে চরাতে সন্ধ্যা বেলা গিরিগুহায় তাদের কাছে এসে পৌছেন। আর 
আসমা বিন্ত আবূ বকর রাতের বেলা তাঁদের প্রয়োজনীয় খাবার সামগ্রী নিয়ে তাদের কাছে 
আসতেন । 
_ ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার কাছে জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি হাসান ইব্‌ন আবুল হাসান বসরী 
্রমুখাৎ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌, সো) ও আবূ বকর রাতের বেলায় গিয়ে গিরিগুহায় ' 
পৌছেন। প্রথমে আবূ বকর তাতে প্রবেশ-করে গুহার এদিক-ওদিকে কোন হিংস্র শ্বাপদ আছে 
কিনা ভাল করে দেখে নেন। অর্থাৎ নিজের প্রাপকে বিপন্ন করে হলেও রাসূলুযাহ্‌ (সা)-এর: 
নিরাপত্তা বিধানের জন্যে তিনি সচেষ্ট হন। 


আবূ বকরের ছেলে ও ফুহায়রার ছেলে রাসূলুল্লাহ (লা) ও ভার সারীর লঙ্না্থ সারাক্ষণ 
খিদমতে নিয়োজিত থাকেন 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আবূ বকরকে সাথে নিয়ে তিনদিন গিরিগুহায় 
অবস্থান করেন। কুরায়শরা তার কোন সন্ধান না পেয়ে কেউ তাকে ধরিয়ে দিলে এক শ’ উদ্বরী 
উপহার দেবে বলে ঘোষণা করে দেয় । আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন আবূ বকর দিনভর কুরায়শদের মধ্যে 
ঘোরাফেরা করে তাদের সলা-পরামর্শ এবং রাসূলুল্লাহ (সা) ও আবূ বকরের ব্যাপারে তাদের 
বলাবলি শুনতেন আর সন্ধ্যা বেলা গিরিগুহায় এসে তাদেরকে সে খবরাদি অবহিত করতেন । - 

আবূ বকরের আযাদকৃত গোলাম আমির ইব্‌ন ফুহায়রা সারাদিন মন্কাবাসীদের রাখালদের সাথে 
পু জটিল 


১৫৮ | . সীরাতুন নবী (সা) 


বকরী চরাতেন আর সন্ধ্যাবেলা আবু বকরের বকরীগুলো গুহার কাছে নিয়ে আসতেন । তারা 
দু'জনে ওগুলোর দুধ দুইয়ে পান করতেন । আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন আবু বকর যখন ভোরে তাদের 
নিকট থেকে মক্কা শরীফের. দিকে যেতেন, তখন আমির ইব্‌ন ফুহায়রাও বকরীর পাল নিয়ে 
তার পিছু পিছু যেতেন যাতে করে তার পদচিহগুলো মুছে যায়। 

এভাবে যখন তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গেল এবং লোকজনের তাদের ব্যাপারে চাঞ্চল্য 
একটু কমে গেল, তখন তাদের পূর্ব নির্ধারিত সেই শ্রমিক ব্যক্তিটি তাদের দু'জনের দু'টি উট 
এবং নিজের উটটি নিয়ে হাযির হল। আসমা বিন্ত আবু বকরও পাথেয় সামগ্রী নিয়ে এসে 
পৌছে গেলেন। কিন্তু পাথেয় সামগ্রীর থলে বেঁধে দেয়ার রশি আনতে তিনি ভুলে যান। তারা 
যখন রওয়ানা হলেন, তখন তিনি পাথেয় থলি বাধতে গিয়ে দেখেন, তাতে রশি নেই । তখন 
তিনি নিজের কোমরবন্দ ছিড়ে তার দ্বারা থলেটি বেঁধে লটকিয়ে দেন। এ জন্যে আসমা বিন্ত 
. আবু বকরকে 'যাতুন নেতাক’ বা কোমরবন্দওয়ালী বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। 


হযরত আসমাকে “যাতুন নেতাকায়ন' বলার কারণ 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমি একাধিক জ্ঞানী ব্যক্তিকে 'যাতৃন নেতাকায়ন’ বা দুই কমরবন্দওয়ালী 
বলতে শুনেছি। তার ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, যখন আসমা পাথেয় সামগ্রীর থলেটি বেঁধে দিতে 
মনস্থ করলেন, তখন তিনি তার কোমরবন্দকে দু'ভাগে ভাগ করে একভাগ দিয়ে থলেটি বেধে 
তি নিরিহ 
দুটিতে পরিণত হয়)। 


আবূ বকর (রো) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর যানবাহন নিয়ে হাযির হলেন 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ বকর যখন বাহন দু'টি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকটে 
এলেন, তখন তিনি দু'টির উত্তমটি এগিয়ে দিয়ে বললেন : আপনার জন্যে আমার পিতামাতা 
কুরবান হোন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আরোহণ করুন! তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : যে 
উট আমার নিজের নয়, তাতে আমি আরোহণ করতে পারি না। আবূ বকর বলে উঠলেন : 
আপনার জন্যে আমার পিতামাতা কুরবান ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ উট আপনারই! তিনি বললেন, 
তা হতে পারে না; আপনি কত মূল্যে তা ক্রয় করেছেন? তিনি বললেন : এত এত মূল্যে । তিনি 
(সা) বললেন : তা হলে এ মূল্যের বিনিময়েই আমি তা গ্রহণ করলাম ৷ তখন আবূ বকর 
বললেন : এ আপনার ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তারা দু'জনেই বাহনে আরোহণ করলেন এবং 
১. কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি এ মর্মে জিজ্ঞাসিত হন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মূল্য না দিয়ে তা গ্রহণে অসম্মতি 
. জানালেন কেন, অথচ ইতিপূর্বে আবূ বকর (রা) ততোধিক অর্থ তার জন্যে ব্যয় করেছেন, যা তিনি গ্রহণও 

করেছেন । নবী করীম (সা) নিজে বলেছেন : আবূ বকর ছাড়া অপর কেউই পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ 

দিয়ে আমার এত উপকার করেননি । 

জবাবে উক্ত জ্ঞানী ব্যক্তিগণ. বলেছেন : যেহেতু হিজরত জান ও মাল দিয়ে করার জন্যে রাসূল (সা) 

আগ্রহী ছিলেন, তাই আল্লাহ্‌র পথে হিজরত ও জিহাদের পূর্ণ সওয়াব লাভের জন্যে তিনি আপন সম্পদ 


দ্বারা নিজ বাহন ক্রয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন । ইব্‌ন ইসহাকের অন্য এক রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় যে, 
এ উটটি হাদীসে উক্ত জাদ'আ। 


মদীনা শরীফে হিজরতের ঘটনা আ ৃ ১৫৯ 


রওয়ানা হয়ে গেলেন । আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তার আযাদকৃত গোলাম আমির ইব্‌ন ফুহায়রাকে 
তার সাথে উটের পিছনে বসিয়ে নিলেন -যাতে করে পথে তিনি উভয়ের সেবা-যক্ করতে পারেন। 


আবূ জাহ্‌ল কর্তৃক আসমা (রা) প্রহ্ৃত হলেন | 

ইবৃন ইসহাক বলেন : আসমা বিন্ত আবু বকর সূত্রে আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 
তিনি বলেছেন, যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও আবূ বকর বের হয়ে গেলেন, তখন কুরায়শের একদল 
লোক আমাদের ঘরে আসল । আবু জাহ্‌ল ইবৃন হিশামও তাদের মধ্যে ছিল। তারা আবু বকর 
(রা)-এর দ্বারপ্রান্তে এসে দীড়াল। আমি তাদের নিকটে গেলাম । তারা আমাকে জিজ্ঞেস করল 
: হে আবু বকর তনয়া! তোমার পিতা কোথায়? 

তিনি বলেন : তাদের আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম, আমার আব্বা কোথায় তা আমার 
জানা নেই। তখন আবু জাহ্‌ল তার হাত তুলল আর সে ছিল অত্যন্ত কু-ভাষী। সে আমার 
গালে এমনি কষে একটি চপেটাঘাত করল যে, আমার কানের দুল এতে পড়ে গেল। | 


জিন কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর যাত্রা সংবাদের গান পরিবেশন 
আসমা বলেন : তারপর তারা চলে গেল। আমরা তিন রাত পর্যন্ত সংবাদবিহীন অবস্থায় 
কাটালাম । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কোথায় গেলেন তা আমরা জানতেও পারলাম না। শেষ পর্যন্ত মক্কা 
গাইতে গাইতে আবির্ভূত হল। লোকজন তার গান শুনে শুনে তার পিছু পিছু যাচ্ছিল, কিন্তু 
59588744505 
গাইতে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল : 
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বন্ধু যুগলে উন্মে মাঁবাদ-গৃহে যে অবস্থান ' 
মুহাম্মদের সাথী হল যেবা লভিয়াছে কল্যাণ ৷ 
ধন্য বনু কাঁবের অন্দর ও বৈঠকখানা 
উঠিবে সেথায় বিশ্বাসীগণ (দেবে যে তাদেরে পানা)।: 


১৬০ টী __-সীরাতুন নবী (সা) 


উম্মু মা'বাদ-এর বংশ-লতিকা - ' j 3 : 
' ইব্‌ন হিশাম বলেন : ডর বাবা কান লিলির কারা ভারি 
খুজা'আ গোত্রের শাখা-গোত্র |. 
আর ০০৯১০ এবং ৮১৮১ = ২৮০৯ অংশটি ইবন ইসহাকের নয়, অন্যের বর্ণিত। 
. ইবৃন ইসহাক বলেন : আসমা বিন্ত আবূ বকর (রা) বলেন : আমরা যখন তার কথা শ্রবণ, 
করলাম, তখনই জানতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) কোন্দিকে যাত্রা করেছেন। তিনি 
আসলে মদীনা শরীফের দিকেই রওয়ানা করেছেন। কাফেলায় তারা সর্বমোট চারজন ছিলেন : | 
১. রাসূলুল্লাহ্‌ (সা), 
২. হযরত আবু বকর সিদ্দীক. রো), 
৩. আমির ইবৃন ফুহায়রা-_আবূ বকরের আযাদকৃত দাস এবং 
৪. আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন আরকত__তাদের পথ-প্রদর্শক। 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাকে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উরায়কিতও বলা হয়ে থাকে | 


হিজরতের পর আবূ রকর (রা) পরিবারের ভূমিকা 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যুবায়রের পৌত্র ইয়াহ্‌ইয়া ইক্ন 
'আব্বাদ বর্ণনা করেছেন যে, তার পিতা 'আব্বাদ তার পিতামহী আসমা বিন্ত আবু বকরের 
প্রমুখাৎ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : যখন রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ বকর (রা) সমভিব্যাহারে 
মক্কা শরীফ থেকে বের হলেন, তখন আবূ বকর (রা) তার সমস্ত সম্পদ সাথে নিয়ে যান। তখন 
তীর কাছে পাঁচ হাজার বা ছয় হাজার দিরহাম ছিল। তিনি সেগুলো সাথে নিয়ে যান। ্‌ 

আসমা বলেন : আমার দাদাজান আবু কুহাফা আমাদের ঘরে এলেন। তখন তীর দৃষ্টিশক্তি 
চলে গিয়েছে । তিনি বললেন : আল্লাহ্র কসম, আমি তো তাকে দেখছি না। নিশ্চয়ই সে সমস্ত 
ধন-সম্পদ নিয়ে গিয়ে তোমাদেরকে কষ্টে ফেলে দিয়েছে। আমি বললাম : কখনই নয় 
দাদাজান, তিনি আমাদের জন্য অনেক কল্যাণ রেখে গেছেন। 

আসমা (রা) বলেন : তারপর আমি কতগুলো পাথর উঠিয়ে আমার পিতা যে তাকের উপর 
অর্থ-কড়ি রাখতেন তাতে রেখে কাপড় দিয়ে তা ঢেকে দিলাম । তারপর তার হাত ধরে 
বললাম, আপনার হাত দিন দাদা, এর উপর হাত দিয়ে দেখুন। তখন তিনি সত্যি সত্যি হাত 
তার উপর রেখে দেখলেন আর বললেন : যাক, তা হলে আর কোন অসুবিধা হবে না। সে 
যখন তোমাদের জন্যে এগুলো রেখে গেছে, ভালই করেছে। এগুলোতে তোমাদের চলে যাবে। 
হিরন রহ 
দিতে চাইলাম । 


সুরা্কা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পেছনে ধাওয়া করল 
/ ইব্‌ন ইসহাক বলেন : 2 দা তাঁর কাছে আবদুর রহমান 
ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জুশাম বর্ণনা করেছেন তার পিতার প্রমুখাত্ব_তীর পিতা বর্ণনা করেছেন 


মদীনা শরীফে হিজরতের ঘটনা | ১৬১ 


তার চাচা সুরাকা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জুশামের প্রমুখাত্ব_তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
যখন মদীনায় হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হলেন, তখন কুরায়শরা ঘোষণা করল যে, 
যে ব্যক্তি তাকে ফিরিয়ে এনে দিতে পারবে, তাকে একশ’ উট দ্বারা পুরস্কৃত করা হবে। 

তিনি বলেন, আমি তখন আমাদের সম্প্রদায়ের এক বৈঠকে বসা ছিলাম ৷ এমন সময় 
আমাদেরই এক ব্যক্তি আমাদের সম্মুখে এসে দীড়াল এবং বলল, আল্লাহ্‌র কসম, একটু আগেই 
আমার সম্মুখ দিয়ে তিনজন আরোহী অতিক্রম করল । আমার মনে হয়, এঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর 
সাথীরাই হবেন। | 

সুরাকা বলেন : তখন আমি চোখের ইঙ্গিতে তাকে চুপ করতে বললাম এবং মুখে বললাম, 
এরা অমুক গোত্রের লোক, তাদের হারানো পশু খুজতে এদিকে এসেছে। তখন এ ব্যক্তি বলল : 
হবেও বা। তারপর সে চুপ হয়ে গেল। 

সুরাকা বলেন : তারপর আমি স্বল্পক্ষণ থামলাম। এরপর উঠে ঘরে গেলাম । তারপর 
মাঠের মধ্যে ঘাস খেতে দীর্ঘ রশি দিয়ে বাধা আমার ঘোড়াটি নিয়ে আসতে এবং আমার অন্তর 
দিতে বললাম যা আমার কক্ষের পেছন দিয়ে আমার জন্যে সঙ্গোপনে বের করা হল। তারপর 
আমি আমার শুভাশুভ নির্ণয়ের তীরটি হাতে নিলাম । তারপর বর্ম পরিধান করে বেরিয়ে 
পড়লাম ৷ এ সময় তীর বের করে শুভাশুভ নির্ণয়ের চেষ্টা করলাম । তখন আমার অপসন্দনীয় 
তীরটিই বের হয়ে এল, যাতে বোঝা যায় যে, তার [রাসূলুল্লাহ্‌ সা)-এর] কোনই অনিষ্ট হবার 
নয়। আমার বড্ড আশা ছিল যে, তাকে ধরে এনে দিয়ে কুরায়শদের ঘোষিত পুরস্কার একশটি 
উটনী আদায় করব। 

সুরাকা বলেন : তারপর আমি বাহনে চড়ে তার পদচিহ্ন ধরে এগুতে লাগলাম । দৌড়াতে 
গিয়ে আমার ঘোড়াটি হোচট খেল । ফলে আমি পড়ে গেলাম । তখন আমি মনে মনে বললাম, 
ব্যাপার কি? তারপর তীর বের করে আমার ভাগ্য নির্ণয়ের চেষ্টা করলাম। আবার সেই 
অবাঞ্ছিত তীরটিই বেরিয়ে এল, যার মানে হল, তার কোনই অনিষ্ট হবার নয়। আমি তখন 
মরিয়া হয়ে উঠলাম, যেভাবেই হোক আমি তীর পিছু ধাওয়া না করে ছাড়ছিনে । আবার ঘোড়ায় 
চড়ে তার পিছু পিছু ছুটলাম। কিন্তু এবারও ঘোড়াটি হোঁচট খেল আর আমি মাটিতে নিক্ষিপ্ত 
হলাম । আমি মনে মনে বললাম, ব্যাপার কি? আবার তীর নিয়ে ভাগ্য নির্ণয়ের চেষ্টা করলাম 
কিন্তু এবারও সেই অবাঞ্ছিত তীরটি বেরিয়ে এল, যার অর্থ হল, তীর কোন অনিষ্ট হবার নয়। 

সুরাকা বলেন : কিন্তু আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম যে, যেভাবেই হোক, আমি তীর পশ্চাদ্ধাবন 
না করে ছাড়ছিনে। আবার ঘোড়ায় চড়ে তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম । যখন তারা 
আমার দৃষ্টিসীমার ভেতরে চলে এলেন, এমনি সময় আমার ঘোড়াটি আবারও হোঁচট খেল, 
তার সম্মুখের পা" দু'টি মাটিতে পুঁতে গেল এবং আমি তার উপর থেকে ভূতলে পতিত হলাম । 
যখন সে তার সম্মুখের পদদ্বয় টেনে বের করল, তখন ঘূর্ণি বাত্যার মতো ধোয়ার কুণ্ডলী ' 
বেরিয়ে এল। 


সীরাতুন নবী (সা) (২য় খণ্ড)__২১ 


১৬২ | সীরাতুন নবী (সো) 


সুরাকা বলেন : তা দেখেই আমি আঁচ করতে পারলাম যে, তাকে আমার কবল থেকে ' 
সুরক্ষিত রাখা হয়েছে, আর এটা একান্তই স্পষ্ট । 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর লিপি 

সুরাকা বলেন : তখন আমি উচ্চস্বরে বললাম, আমি সুরাকা ইব্‌ন জুঁশাম, আপনারা 
আমাকে সুযোগ দিন আমি আপনাদের সাথে কিছু আলাপ করতে চাই। আল্লাহ্‌র কস্ম, আমি 
আপনাদের সাথে কোনরূপ ছলনা করবনা অথবা আমার পক্ষ থেকে এমন কোন আচরণ পাবেন 
নাযা আপনারা অপসন্দ করবেন। 
' .সুরাকা বলেন : তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আবূ বকরকে লক্ষ্য করে বললেন : তাকে জিজ্ঞেস 
কর, তুমি আমাদের কাছে কী চাও ? 

সুরাকা বলেন : আবূ বকর আমাকে তাই বললেন। আমি বললাম : আমাকে একটি লিপি 
লিখে দিন। যা আমার ও আপনাদের মধ্যকার একটি নিদর্শন হয়ে থাকবে । 

তখন তিনি [রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)] বললেন : একে একটি লিপি দিয়ে দাও হে আবূ বকর! 


সুরাকার ইসলাম গ্রহণ 

সুরাকা বলেন : তখন আবূ বকর একটি অস্থি অথবা একটি কাগজে বা একটি মৃৎপাত্রের 
ভাঙ্গা টুকরোর উপর লিখে লিপিটি আমার দিকে নিক্ষেপ করলেন । আমি তা আমার তৃণের 
(তীর রাখার পাত্র) মধ্যে পুরে সেখান থেকে ফিরে আসলাম । তারপর যা কিছু ঘটেছে সে 
ব্যাপারে একটি কথাও কারো কাছে না বলে একেবারে চুপ রইলাম । এমনকি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
যখন মক্কা শরীফ বিজয় এবং হুনায়ন ও তায়েফ অভিযান থেকে অবসর হলেন, তখন আমি 
সেই লিপিখানা সাথে নিয়ে তার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম । জেয়েররানায়১ 
গিয়ে আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করলাম । তখন আমি আনসারের একটি অশ্বারোহী ব্যাটেলিয়নের 
মধ্যে ঢুকে পড়লাম । তারা আমাকে তাদের বন্্ম দিয়ে খোচা দিতে দিতে বলতে লাগল : দূর 
হ' দূর হ’, তুই এখানে কী চাস্‌ হে? | ৰ 

সুরাকা বলেন : আমি তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকটবর্তী হলাম । তিনি তখন তীর উদ্্রীর 
পিঠে আরোহী অবস্থায় ছিলেন। আল্লাহ্র কসম, আমি যেন রিকাবে তার খেজুর গাছের 
বর্ধনশীল মঞ্জুরীর মত শুভ্রকোমল পায়ের গোছা দিব্যি দেখতে পাচ্ছি। 

সুরাকা বলেন : তখন আমি সেই লিপিখানা উর্ধ্বে তুলে ধরলাম । তারপর বললাম : ইয়া 
রাসূলাল্লাহ্‌! এটা হচ্ছে আপনার (প্রদত্ত) লিপি আর আমি সুরাকা ইব্‌ন জুশাম। রাসূলুল্লাহ 
(সা) ইরশাদ করলেন : ্‌ 
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“আজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার এবং সদাচারের দিন । একে আমার নিকটবর্তী কর হে!” 


১. “যীরানা’-কে কেউ কেউ “জেয়েররানা" বলেছেন । মক্কা শরীফের অদূরে তায়েফের পথে অবস্থিত একটি স্থান ৷ 


মদীনা শরীফে হিজরতের ঘটনা | | পু 


তখন আমি তার নিকটবর্তী হলাম এবং ইসলাম গ্রহণ করলাম । তারপর আমি একটি কথা 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে আরয করর বলে ঠিক করেছিলাম যা তখন আমি স্মরণ করতে 
পারছিলাম না। তবে আমি বলেছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পথহারা উট আমার জলাধারে আসে 
আর আমি সেগুলো আমার উটের জন্যে ভরে রেখেছি। সেগুলোকে পানি পান করানোর জন্যে 
কি আমি সওয়াব পাব? জবাবে তিনি (সা.) বলল : হ্যা, 

REP SSS 

“ প্রত্যেকটি যকৃতধারী প্রাণীর পিপাসা নিবৃত্তির জন্যে সওয়াব নির্ধারিত আছে।” 

সুরাকা বলেন : তারপর আমি আমার সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে ফিরে এলাম এবং 
আমার যাকাতের উট রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবারে প্রেরণ করলাম । 


আবদুর রহমান জুঁশামীর প্রকৃত বংশ পরিচয় 
ইব্‌ন হিশাম (রে) বলেন : আবদুর রহমান ছিলেন হারিস ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জু'শামের পুত্র । 


হিজরতের পথ 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যখন তাদের দু'জনকে নিয়ে তাদের পথপ্রদর্শক আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
আরকত বের হল, তখন তাদেরকে মক্কা শরীফের নিম্নাঞ্চল দিয়ে প্রথমে সমুদ্র-উপকূলে নিয়ে 
যায়। তারপর সমুদ্রোপকুল বেয়ে উসফানের' নিচ দিয়ে এগিয়ে চলল তারপর আমাজের নিচ 
হক ততম কায ক সময কলর হর থাকিয়া রম হাজরে 
নিয়ে যায় । 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : বেছি হারে রিল 
খুওয়ায়লিদ আল-হুযালী বলেন : 
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“(আমি প্রশংসা করি) সেই বিদেশী অতিথির__যাকে তার স্বজাতির মধ্য থেকে বের করে 
আনা হয়েছে, যিনি পরোপকারী লাফীতবাসীদের সেই গোত্রের, যারা আস্লা ও নাহামের 
মধ্যবর্তী স্থানে বসবাসকারী ৷” 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর মুদ্লিজা লিকাফ থেকে মুদলিজা মাহাজ, যাকে কেউ কেউ 
মিহাজও বলেছেন বলে ইব্‌ন হিশাম বলেছেন, মারজিহ মাহাজ হয়ে যুল-গাযওয়ায়ন যাকে 
কেউ কেউ আযওয়ায়নও বলেছেন, তারপর যু-কাসার প্রান্তর, তারপর জাদাজিদ ও আজরাদ 
হয়ে আদা প্রান্তরস্থ যু-সালাম, তারপর মুদ্লিজা তাহীন, তারপর আবাবীদ কেউ কেউ যাকে 
আবাবীও বলেছেন আবার কেউ কেউ আল-ইসয়ানাও বলেছেন। 


১. উস্‌ফান__মক্কা থেকে মদীনায় যেতে উটের কাফেলার দ্বিতীয় মনযিল। ওয়াদীয়ে ফাতিমার পরেই এ 
মনধিল । এটি একটি প্রসিদ্ধ স্থান । 


১৬৪ সীরাতুন নবী (সা) 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর পথপ্রদর্শক তাদেরকে নিয়ে আল-ফাজ্জা অতিক্রম করেন। 
কেউ কেউ স্থানটিকে আল-কাহ্হাও বলেছেন- _যা ইবন হিশামও বলেছেন। 

ইবন হিশাম বলেন : তারপর প্রদর্শক তাদেরকে নিয়ে আরজ নামক স্থানে অবতরণ 
করেন। একটি বাহন তখন পিছনে পড়ে গিয়েছিল । তখন আওস ইবুন হাজার নামক আসলাম 
গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে তার নিজ উটের পিঠে মদীনা পর্যন্ত বহন করেন। সে 
উটকে ইব্‌ন রিদা' মানি িডিত্তিররাত ৭ ৰাজি ডর গাতে তাত এরুটি কিলেরি চেন 
প্রেরণ করেছিলেন । কিশোরের নাম ছিল মাসউদ ইব্‌ন ছুনায়দা । 

তারপর পথপ্রদর্শক তাদেরকে নিয়ে আরজ থেকে বের হয়ে সানিয়াতুল আইর-এর পথ 
ধরেন। একে ইব্‌ন হিশামের বর্ণনামতে সানিয়াতুল গাইরও কেউ কেউ বলেছেন । স্থানটি 
রাকৃবার ডানদিকে অবস্থিত । সেখান থেকে তাঁরা পৌছেন রিআম প্রান্তরে । তারপর. তাদেরকে 
নিয়ে এ ব্যক্তি কুরায় বনু আমর ইব্‌ন আওফের পল্লীতে অবতরণ করেন। দিনটি ছিল বারই 
রবীউল আউয়াল সোমবার । সে দিন খুব গরম পড়েছিল এবং সময়টি ছিল দুপুরের কাছাকাছি। 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কুবায় শুভাগমন 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে মুহাম্মদ ইব্‌ন জা‘ফর ইব্‌ন ঘুবায়র বর্ণনা করেছেন, 
উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র পরমুখাৎ_তিনি বর্ণনা করেন আবদুর রহমান ইব্‌ন উয়ায়মির ইব্‌ন 
সাঈদার প্রমুখাৎ তিনি বলেন : আমার সম্প্রদায়ের কয়েকজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন। তারা 
বলেছেন : আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মক্কা শরীফ থেকে নির্গত হওয়ার সংবাদ শুনলাম, 
তখন থেকে আমরা তীর মদীনা শরীফে শুভাগমনের জন্য প্রতীক্ষায় ছিলাম । আমরা ভোরের 
নামায আদায় করেই আমাদের পাহাড়ী এলাকা থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়তাম রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর প্রতীক্ষায় । তারপর যতক্ষণ না ছায়াঘেরা স্থানগুলোতে রৌদ্র ছড়িয়ে পড়ত, ততক্ষণ 
পর্যন্ত আমরা সেখানেই অবস্থান করতাম । তারপর যখন আর কোথাও ছায়া খুঁজে পেতাম না, 
তখন. আমরা ফিরে আসতাম । আর সেটা ছিল গরমকাল। এমনকি যেদিন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
মদীনায় শুভাগমন করেন, সেদিনও আমরা অন্যান্য দিনের মত অপেক্ষায় বসে ছিলাম। তারপর 
যখন আর ছায়া বাকী রইলনা, তখন আমরা ঘরে চলে আসলাম । তাই সর্বপ্রথম তাকে যে 
দেখতে পায় সে ছিল একজন ইয়াহুদী । আমরা যে কী করতাম সে তা লক্ষ্য করত। আর 
আমরা আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর শুভাগমনের অপেক্ষায় ছিলাম । তখন সে উচ্চস্বরে 
চীৎকার করে বলে উঠল : হে কাইলা” গোত্রের লোকজন! তোমাদের মহান পুরুষ এ যে এসে 
পড়েছেন। 

রাবী বলেন : তখন আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দিকে ধাবিত হলাম। তিনি তখন একটি 
খেজুর গাছের ছায়ার অবস্থান করছিলেন! তার সাথে তখন তার সমবয়সী আবূ বকর (রা)। 


১, কীলা আনসারদের পূর্বপুরুষ ছিলেন । তাই তাঁরা নিজেদেরকে বনু কাইলা নামে অভিহিত করতেন । 


মদীনা শরীফে হিজরতের ঘটনা ১৬৫ 


আমাদের অধিকাংশই ইতিপূর্বে কোনদিন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে দেখিনি । তাই তখন লোকজন 
প্রচণ্ড ভিড় করেছে। আর তারা আবূ বকর থেকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে পৃথক করে চিনে উঠতে 
পারছিল না। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উপর থেকে ছায়া সরে গেল । তখন আবূ বকর 
(রা) দাড়িয়ে গিয়ে তার চাদর দিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে ছায়া দান করলেন । এবার আমরা 
তাকে চিনতে পারলাম । - 


রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কুবায় অবতরণ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) লোকজনের বর্ণনা অনুসারে কুলসুম ইব্‌ন 
হিদামের ওখানে উঠেন--যিনি ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফের লোক । তারপর ইব্‌ন উবায়দের 
একজনের ঘরে। কেউ কেউ-বলেন : বরং তিনি সাদ ইব্‌ন খায়সামার বাড়িতে উঠেন। যারা 
বলেন, তিনি কুলসুম ইব্‌ন হিদামের বাড়িতে উঠেছিলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কুলসুম ইব্‌ন 
হিদামের বাড়ি থেকে বের হয়ে লোকজনকে নিয়ে ভাশরীফ রাখেন সা'দ ইব্‌ন খায়সামার ঘরে । 
আর এটা তিনি এজন্য করেছিলেন যে, তিনি ছিলেন চিরকুমার, তার পরিবার বলতে কিছু*ছিল 
না, আর এটা ছিল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অবিবাহিত মুহাজির সাহাবীদের অবতরণৃস্থল ? এজন্যেই 
বলা হয়ে থাকে যে, তিনি সা'দ ইব্‌ন খায়সামার বাড়িতে উঠেছিলেন । সা'দ ইব্‌ন খায়সামার 
বাড়িকে “চিরকুমার সদন’ বলা হত। এর কোন্টি হয়েছিল তা আল্লাহই সম্যক অবহিত । 
আমরা উভয়রূপই শুনেছি। 


আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর কুবায় উপস্থিতি 
আবু বকর সিদ্দীক রো) উঠেন খুবায়ব ইব্‌ন ইসাফের বাড়িতে সুনাহ নামক স্থানে । ইনি 
ছিলেন বনু হারিস ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রের লোক। 
আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) মক্কায় তিন দিন তিন রাত অবস্থান করে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
পক্ষ থেকে গচ্ছিত দ্রব্যাদি মালিকদের হাতে প্রত্যর্পণ করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
সাথে গিয়ে মিলিত হন । তিনিও গিয়ে তার সাথে কুলসূম ইব্‌ন হিদামের বাড়িতে পৌছেন। 


১. রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মদীনায় উপস্থিতির তারিখ ও দিন ১২ই রবীউল আউয়াল। ইবৃন ইসহাক ছাড়া 
. অন্যরা বলেছেন তারিখটা ছিল ৮ই রবীউল আউয়াল । ইবনুল কালবী বলেন : গুহা থেকে বেরিয়ে ছিলেন 
১লা রবীউল আউয়াল সোমবার এবং মদীনায় প্রবেশ করেন ১২ রবীউল আউয়াল শুক্রবারে ।. আর 
বায়'আতে “আকাবা হয়েছিল আইয়ামে তাশরীকের মধ্যবর্তী দিনে । 
শাহ্‌ ওয়ালী উল্লাহ্‌ তদীয় “সুরূরন্প মাহযুনে' ৮ তারিখকেই সমর্থন করেছেন৷ ১২ ভারিখকে তিনি মদীনায় 
_পদার্পণের তারিখরূপে মানেন নি। খ্রিস্টীয় ক্যালেপ্ডার হিসাবে তারিখটি ছিল ২৩শে সেপ্টেম্বর ৬২৩ খ্রি. 
- -রাহ্মাতুলিল আলামীন 

২ কুলসুমের ক্লুলপঞ্জী এরূপ : কুলসূম ইব্‌ন হিদাম ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন যায়দ ইবন 
মালিক ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওস। তিনি ছিলেন একজন বয়োবৃদ্ধ 
ব্যক্তি। নবী করীম (সা)-এর মদীনায় পদার্পণের পর সর্বপ্রথম আনসারদের মধ্যে তিনিই ইন্তিকাল 
করেছিলেন । তারপর আস“জাদ ইব্‌ন যুরারা ও সা'দ ইবন খায়সামা কিছুদিন পর সিল করেন। 
তার বাটীকে ‘চিরকুমার ভবন’ বলা হত। 


১৬৬ _- সীরাতুন নবী সো) 


ইব্ন হুনায়ফ ও তার মূর্তি বিনাশ করা 

NE TTT TN 
বলতেন : কুবায় এক মুসলমান বিধবা বাস করত । 

তিনি বলেন : সারাতে ভার দির সিটি 
তখন বের হত আর পুরুষটি তার হাতে কী যেন দিত। মহিলাটি তা গ্রহণ করত । আমি 
লোকটির ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে উঠলাম । তখন মহিলাটিকে বললাম, হে আল্লাহ্‌র দাসী! এই 
যে প্রতি রাতে তোমার দরজায় এসে করাঘাত করে আর তুমি বের হয়ে তার কাছে যাও আর 
সে তোমাকে কিছু দান করে, আমি জানি না তা কি, অথচ তুমি একজন মুসলিম বিধবা । 
- জবাবে মহিলাটি বলল : উনি হচ্ছেন সাহল ইব্‌ন হুনায়ফ ইব্‌ন ওয়াহিব। তিনি জানেন, 
আমি একজন নিঃস্ব অবলা নারী, আমাকে সাহায্য করার কেউ নেই। রাত হলে তিনি তার 
সম্প্রদায়ের মূর্তিশালায় ঢুকে তা ভেঙ্গেচুরে আমার কাছে নিয়ে আসেন এবং বলেন : এই নাও, 
এটা" পুড়িয়ে রান্নাবান্না করো। সাহল ইবৃন হুনায়ফ যখন ইরাকে নিহত হন, তখন আলী (রা) 
তার এ মহানুভবতার কথা বর্ণনা করতেন । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : 89771555554 
সা'দ ইব্‌ন সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনায়ফ (রা) বর্ণনা করেন। 


কৃবায় মসজিদ প্রতিষ্ঠা 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ কুবায় বনু আমর ইব্‌ন আওফের পল্লীতে সোম, মঙ্গল, 
বুধ ও বৃহস্পতিবার অবস্থান করেন এবং তার মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। | 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কুবা থেকে বেরিয়ে মদীনা শরীফের দিকে রওয়ানা 

তারপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের মধ্য থেকে শুক্রবার দিন তাকে বের করে নেন অথচ বনু. 
আমর ইব্‌ন আওফের লোকেরা দাবি করেন যে, তিনি তাদের মধ্যে আরো বেশিকাল অবস্থান 
করেছিলেন । আল্লাহই এ সম্পর্কে সমধিক অবগত যে, আসলে কি ঘটেছিল। রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর জুমুআ আদায় হয় বনু সালিম ইব্‌ন আওফের পল্লীতে । তিনি ওয়াদী তথা রানূনা 
প্রান্তরের মসজিদে মদীনার প্রথম জুমুআ আদায় করেন। 


সব গোত্রই তাদের নিজ নিজ গোত্রে তাকে অবতরণের আবেদন জানান - ' 
তখন উত্বান ইব্‌ন মালিক ও আব্বাস ইব্‌ন উবাদা ইব্‌ন নালা বনু সালিম ইব্ন 
আওফের কতিপয় লোকসহ উপস্থিত হয়ে আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের 
মধ্যে অবস্থান করুন-যেখানে জনবল, ধনবল, মান-সন্ত্রম ও নিরাপত্তা রয়েছে। তিনি তার উন্ত্রীর 
প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন : এর পথ ছেড়ে দাও। কেননা এটি (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) আদিষ্ট ৷ 
তখন তীরা তার পথ ছেড়ে দিলেন । উস্ত্রী মুক্তভাবে এগোতে লাগল । যখন সেটি বায়াযা 
গোত্রের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিল, তখন যিয়াদ ইব্‌ন লবীদ ও ফারওয়া ইব্‌ন আমর, 
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বায়াযা গোত্রের কতিপয় লোকসহ উপস্থিত হয়ে আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! 
আমাদের গোত্রে আপনি উঠুন__জনবল, ধনবল, মান-সন্ত্রম ও নিরাপত্তা সবই আমাদের গোত্রে 
রয়েছে। ; J 

তিনি বললেন : “তোমরা এর পথ ছেড়ে দাও । কেননা, এটি রীতিমত আদিষ্ট ।” তারাও 
উলদ্ীর পথ ছেড়ে সরে দীড়ালেন। উদ্্রী আবার মুক্তভাবে এগোতে লাগল । যখন সেটি সা'ইদা 
গোত্রের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিল, তখন সাদ ইব্‌ন উবাদা ও মুনির ইব্‌ন আমর সা'ইদা 
গোত্রের কতিপয় লোকসহ উপস্থিত হয়ে আর্য করলেন : “ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের . 
কাছে আসুন__যেখানে আছে জনবল, ধনবল, মান-সন্ত্রম, পূর্ণ নিরাপত্তা।” জবাবে তিনি (সা) 
বললেন : “তোমরা উল্ত্রীর পথ ছেড়ে দাও । কেননা, এটি রীতিমত আদিষ্ট (হয়ে চলছে) ৷” 
তখন তারাও পথ ছেড়ে দীড়ালেন। উদ্তীটি আবার তার ইচ্ছামতো এগিয়ে যেতে লাগল যখন 
উদ্ীটি বনু হারিস ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল, তখন সা'দ ইব্‌ন রবী”, 
খারিজা ইব্‌ন যায়দ ও আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রাওয়াহা তাদের হারিস গোত্রের কতিপয় লোকজন নিয়ে 
উপস্থিত হয়ে আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা)! আমাদের কাছে চলে আসুন-যেখানে রয়েছে 
জনবল, ধনবল, মান-সন্ত্রম ও পূর্ণ নিরাপত্তা!” 

জবাবে তিনি বললেন : “তোমরা এর পথ ছেড়ে দাও । কেননা, এটি রীতিমত আদিষ্ট ৷” 
তখন তীরাও উদ্তীটির পথ ছেড়ে দীড়ালেন। উন্ত্রীটি আবার মুক্তভাবে এগিয়ে চলল । যখন সেটি 
আদী ইব্‌ন নাজ্জার গোত্রের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিল, আর এরা ছিলেন আবদুল মুস্তালিবের 
লোকজন-__তাদের পক্ষ থেকে সালীত ইব্‌ন কায়স, আবু সালীত ও উসায়রা ইব্‌ন আবু 
খারীজা ও বনু আদী ইব্‌ন নাজ্জারের কতিপয় লোকসহ উপস্থিত হয়ে আরয করলেন : ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আপনার মাতুলদের গোত্রে এসে উঠুন! এখানে জনবল, ধনবল, মান-সন্ত্রম ও 
নিরাপত্তা সবই আছে। জবাবে তিনি বলল : “আপনারা উ্্রীটির পথ ছেড়ে দিন। কেননা, এটি 
রীতিমত আদিষ্ট ৷” তখন তারাও তার পথ ছেড়ে দীড়ালেন আর সে পূর্বের মতো বাধাবন্ধনহীনভাবে 
এগিয়ে চলল । 


উদ্ত্রী যেখানে থামল 

তারপর যখন উন্ত্রীটি মালিক ইব্‌ন নাজ্জার গোত্রের নিকট আসল, তখন মসজিদে নববীর 
কাছে এসে সেটি থেমে গেল। তখন তা ছিল নাজ্জার গোত্রের শাখাগোত্র মালিক ইবৃন নাজ্জার 
গোত্রের দু'টি ইয়াতীম বালকের মালিকানাধীন খেজুর শুকাবার একটি খলা । আর এ বালক 
দুটি ছিল মু'আয ইব্‌ন আফ্রার প্রতিপালনাধীনে । এরা দু'জন ছিল আমরের পুর্রদ্ধয় সাহল ও 
সুহায়ল। যখন উটনীটি বসল, আর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) অবতরণ করলেন না বা তার লাগামও 
টেনে ধরলেন না, তখন সে অল্প কিছুদূর এগিয়ে গেল, তারপর পিছনের দিকে ফিরে তাকাল 
এবং প্রথমে যেখানে এসে বসেছিল, সেই খেজুর শুকানোর খলায় আবার ফিরে গেল এবং গা 
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ঝাড়া দিয়ে সেখানেই বসে পড়ল ও ঘাড় এলিয়ে দিল---যাতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) অবতরণ 
করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার পিঠ থেকে অবতরণ করলেন। তখন আবূ আইয়ুব খালিদ 
ইব্‌ন যায়দ সওয়ারীর আসনটি নামিয়ে তার বাড়িতে তুলে নিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার 
বাড়িতেই তাশরীফ রাখলেন । তখন তিনি এ খলাটি কার, সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন । তখন 
মুআয ইব্‌ন আফ্রা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! এ খলাটি আমরের দু'পুত্র সাহল ও সুহায়লের। 
এরা দু'জন আমার প্রতিপালনাধীন ইয়াতীম বালক । আমি অচিরেই তাদেরকে এ ব্যাপারে 

সম্মত করিয়ে দেব । আপনি এ খলাটির স্থানে মসজিদ নির্মাণ করুন। | 


মদীনায় মসজিদ নির্মাণ 
তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সেখানে মসজিদ নির্মাণের আদেশ দিলেন । মসজিদ ও তার বাসস্থান 
নির্মাণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি আবু আইয়ুব (রা)-এর বাড়িতেই অবস্থান করেন। এঁ নির্মাণ কাজে 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো) নিজে অংশগ্রহণ করেন. এবং মুসলমানদেরকে সে কাজে অংশগ্রহণের উৎসাহ 
প্রদান করেন। ফলে আনসার ও মুহাজির সকলেই নির্মাণকাজে যোগ দেন। 
মুসলমানদের মধ্যকার এক ব্যক্তি তখন এ স্ব-রচিত চরণটি আবৃত্তি করেন : 
1010210000০ USS 
“আমরা যদি বসে থাকি (আর) নবী (সা) করেন কাজ 
এ যে চরম ভ্রান্তি হবে, হবে বিষম লাজের কাজ।” 
মুসলমানরা নির্মাণ কাজ করতে গিয়ে সমস্বরে ধুয়া ধরলেন : 
2৮৬9 9 না পা TPN ০৯৪৭ AGS 
“আয়েশ-আরাম আখিরাতে (দুনিয়ায় তা আছে কিরে?) 
রহম কর আল্লাহ্‌ তুমি আনসারে আর মুহাজিরে!” 
ইব্‌ন হিশাম রে) বলেন : এটি ছিল একটি পংক্তিমাত্র, রি 
তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-ও বলছিলেন : 
৮০ nr ৯৯০ শর 85815 NY 
“আয়েশ যত আখিরাতে (দুনিয়ায় তা আছে কিরে?) 
_ দয়া কর আল্লাহ্‌ তুমি মুহাজিরীন ও আনসারে ৷” 


“আম্মার ও বিদ্রোহী দল | 

_ বর্ণনাকারী বলেন : রর যাতে রিনার কারি TE 
ভারী ইটের বোঝা বাধা অবস্থায় রয়েছে । তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা তো আমাকে 
মেরে ফেলল! তারা আমার উপর এমনি বোঝা চাপিয়ে দেয় যা তারা নিজেরা বহন করতে 
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পারে না। নবী (সা)-এর সহধর্মিণী উম্মু সালামা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে নিজ হাতে 
ঠা 
অধিকারী ব্যক্তি । তিনি তখন বলছিলেন : 


১৯০ ০226 1৯৮৪ পন জে 
LEU ULES Ll 
“আফসোস, হে ইব্ন সুমাইয়া! এরা তেমন লোক নয়, যারা তোমাকে হত্যা করবে। 
তোমাকে তো হত্যা করবে একদল বিদ্রোহী ।” 


হযরত আলী (রা)-এর পংক্তি 

সেদিন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) একটি পংক্তি আবৃত্তি করেছিলেন : 

1১53) WG ad olay x Lelall x ৩০ SY 
bib Ll ০০ S29 
“কখনও সমান নয় তারা দু'জনে 
সর্বদা রুকু ও সিজদায় মসজিদ আবাদ করে যে জনে ।” 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমি কবিতা বিশেষজ্ঞ একাধিক ব্যক্তিকে এ চরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করেছি। তারা. বলেন : আমরা যতদূর জানি, হযরত আলী ইবৃন আবূ তালিব এ পংক্তিগুলো 
আবেগময় কণ্ঠে আবৃত্তি করেছিলেন, কিন্তু কেউ বলতে পারেন না যে, পংক্তিগুলো তাঁরই 
রচিত, না তিনি অন্য কারো কবিতা থেকে তা আবৃত্তি করেছেন। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির কবিতাটি কণ্ঠস্থ করেন এবং জোরে জোরে 
আবেগময় কণ্ঠে তা আবৃত্তি করতে থাকেন। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যখন তিনি বারবার তা আবৃত্তি করছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
সাহাবীগণের একজন ধারণা করেন যে, তিনি তাকে লক্ষ্য করেই কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেন। 
যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ বুকাই আমার কাছে ইব্‌ন ইসহাকের বরাতে এরূপই বর্ণনা করেছেন 
আর তিনি লোকটির নাম উল্লেখ করেছিলেন? 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তখন এ সাহাবী বললেন, হে ইব্‌ন সুমাইয়া (আম্মার)! তুমি 
সারাদিন ধরে যা আবৃত্তি করছিলে তা আমি শুনেছি। আল্লাহ্‌র কসম! আমি দেখছি যে, আমি এ 
লাঠি দিয়ে তোমার নাকে আঘাত করব (অর্থাৎ নাক ভেঙ্গে দেব)। বর্ণনাকারী বলেন, আর 
তখন তার হাতে একটি লাঠি ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ক্রুদ্ধ হলেন এবং বললেন : 


১, ইব্‌ন হিশাম (র) কিন্তু তার নাম নেন নি। তিনি কোন সাহাবীর নাম নিন্দাস্থুলে উল্লেখ করা পসন্দ. 
হরর নি ভালো ভামিরাও তা উর করম নানার দিয় রক মতভেদ আছে। জার এতে 
অতিরিক্ত কোন ফায়দাও নেই । 


সীরাতুন নবী (সা) (২য় খণ্ড)-_-২২ 


১৭০ | সীরাতুন নবী (সা) 


কি কো 
০০19 ০০৮ ১৯ ৩০৬৯1০৪0190] এ ০৯০০৪ 

“আম্মারের ব্যাপারে তাদের এত উক্মা কেন ? সে তো তাদেরকে জান্নাতের দিকে আহবান 
করে এবং তারা তাকে আগুনের দিকে আহবান করছে! জেনে রেখো, আম্মার হচ্ছে আমার . 
চক্ষুযুগল ও নাকের মধ্যবর্তী চর্মস্বরূপ ৷” 

ও ব্যক্তির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অসন্ুষ্টির কথা জানতে পেরে আম্মার আর তার 
চরণ আবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত, হলেন না। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : সুফইয়ান ইব্‌ন উয়ায়না যাকারিয়া (র) তিনি শা'বী (র) থেকে বর্ণনা 
করেন যে, তিনি বলেন, ইসলামে যিনি সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন, তিনি হচ্ছেন আম্মার 
ইব্‌ন ইয়াসির ১ 


আবূ আইয়ুব (রা)-এর ঘরে মহানবী সো) অবতরণ করলেন 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মসজিদ এবং বাসস্থানসমূহ' নির্মাণ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) আবু আইয়ুব (রা)-এর ঘরেই অবস্থান করেন। তারপর আবূ আইয়্যুব (রা)-এর ঘর থেকে 
রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ বাসগৃহে স্থানান্তরিত হন। 
আল-ইয়ায্নী থেকে, তিনি আবু রুহম আস-সিমাঈ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার 
নিকট আবূ আইয়ুব (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমার বাড়িতে 
অবতরণ করেন, তখন তিনি অবস্থান করেন নিচতলায় এবং আমি ও আমার সহধর্মিণী উম্মু 
আইয়ুব রো) ছিলাম উপরতলায়। তখন আমি তার খিদমতে আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র নবী! 
আপনার জন্যে আমার পিতামাতা কুরবান হোন! আমরা উপরে অবস্থান করব আর আপনি 
নিচে থাকবেন এটা আমি অত্যন্ত অপসন্দ করি এবং গুরুতর ব্যাপার বলে মনে করি । সুতরাং 
আপনি উপরে উঠে আমাদের উপরে অবস্থান করুন, আমরা নিচের তলায় চলে যাব এবং 
আপনার নিচেই অবস্থান করব। 

জবাবে তিনি বললেন : হে আইয়ুব, আমার এবং আমার কাছে আগমনকারীদের জন্যে 
নিচে অবস্থান করাটাই অধিকতর সুবিধাজনক । 


১ আত্মার মসজিদের প্রথম নির্মাতা একথা কিভাবে বলা হল, অথচ অন্যান্য লোকও নির্াণকাজে 
অংশগ্রহণ করেছিলেন £ এর জবাব হয়, আম্মারই সর্বপ্রথম মসজিদে কুবা নির্মাণের জন্যে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-কে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আর তিনিই ভিত্তির জন্যে পাথর সংগ্রহ করেছিলেন তারপর নবী (সা) 
যখন মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন, তখন তার কাজ সমাপ্ত করেছিলেন আম্মার । 

২ খেজুর পাতায় ছাওয়া নয়টি কক্ষ ছিল। দরজায় কোন কড়া ছিল না, তাই নখ দিয়ে করাঘাত করতে 
হত । ছাদ হাতে নাগাল পাওয়া যেত ৷ | 


মদীনা শরীফে হিজরতের ঘটনা | ১৭১ 


তিনি বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ঘরের নিচতলায়ই রইলেন আর আমরা ঘরের উপর 
তলায় রইলাম । একবার আমাদের একটি বড় পানির মটকা ভেঙ্গে গেল। তখন আমি ও উন্মু 
আইয়ুব তাড়াতাড়ি করে আমাদের কম্বলটি বিছিয়ে ধরে পানি শুকালাম আর তখন আমাদের 
লেহাফ বলে কিছু ছিল না। আমাদের আশঙ্কা হচ্ছিল, পানি না রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উপর পড়ে 
তার কষ্টের কারণ হয়ে যায়! 

রাতের বেলা আমরা তার জন্যে খাবার তৈরি করে পাঠিয়ে দিতাম । যখন তিনি খাবারের 
অবশিষ্টাংশ ফেরত পাঠাতেন, তখন আমি ও উন্মু আইয়ুব তার পবিত্র হস্তের স্পর্শ পাওয়া 
. স্থানগুলো খুঁজে নিয়ে সেখান থেকে খাবার গ্রহণ করে বরকত হাসিলের চেষ্টা করতাম । একদিন 
রাতের বেলা আমরা পেঁয়াজ অথবা রসুন দেওয়া খাবার তার খিদমতে পাঠালাম । তিনি তা 
ফেরত পাঠিয়ে দিলেন অথচ তার মধ্যে তার পবিত্র হস্তের কোন চিহ্ন আমরা দেখতে পেলাম 
না। আমি অত্যন্ত বিব্রত হয়ে তার কাছে ছুটে গেলাম এবং আরয করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! 
আপনার জন্যে আমার পিতামাতা কুরবান, আপনি রাতের খাবার ফেরতপাঠিয়ে দিয়েছেন অথচ 
তাতে আপনার পবিত্র হাতের কোন চিহ্নই নেই! আপনি যখন খাবার ফেরত পাঠান, তখন 
আমি ও উম্মু আইয়ুব বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে আপনার পবিত্র হাতের স্পর্শমন্তিত অংশ থেকে 
খাবার গ্রহণ করে থাকি! | 

জবাবে তিনি বললেন : আমি তাতে এ গাছের গন্ধ পেলাম । আর আমাকে তো ফেরেশতাগণের 
সঙ্গে গোপনে কথোপকথন করতে হয় (আর ফেরেশতাগণ এর গন্ধ পসন্দ করেন না), তাই 
তোমরা তা খেয়ে নাও। তখন (অগত্যা) আমরা তা খেয়ে নিলাম । তারপর আর কোন দিন 
তার জন্যে এ বস্তু পরিবেশন করিনি । 


সপরিবারে হিজরতকারীগণ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সমস্ত মুহাজির সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে এসে মিলিত 
হলেন। একমাত্র বিপর্যস্ত-অত্যাচারিত এবং অবরুদ্ধগণ ছাড়া মক্কায় আর কেউই অবশিষ্ট 
রইলেন না। গোটা পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ নিয়ে যারা আল্লাহ্‌ তা'আলা এবং রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর দিকে হিজরত করে এসেছিলেন, তারা হলেন কেবল এ পরিবার কয়টি : 

১. বনু জুমাহের মাউনের বংশধরগণ; 

২. জাহশ ইব্‌ন রিআবের বংশধরগণ, বনু উমাইয়ার চুক্তিবদ্ধ মিত্রগণ; 

৩. বনু সা'দ ইব্‌ন লায়সের বুকায়রের বংশধরগণ, বনু আদী ইব্‌ন কা'বের মিত্রদল। 

07545558559 
আবূ সুফইয়ান ও জাহশের বংশধরগণ 


রিআবের পুত্র জাহশের সন্তানরা তাদের বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর তা আবু 
সুফইয়ান ইব্‌ন হারবের দখলে চলে আসে সে তা বনু আমির ইব্‌ন লুআঈ-এর আমর ইব্‌ন 


১৭২ সীরাতুন নবী (সা) 


আলকামার কাছে বিক্রি করে দিল। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জাহশ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট সে 
প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন । তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে বললেন : 
SLAG ৬০15৯ 10১ dl 4০৪৬ 01 4)| ৪৪ ৪ ০০৮ এ 
রা তিল উত্তম বাড়ি দান করবেন এতে 
কি তুমি খুশি নও?” 
জবাবে তিনি বললেন : জী হ্যা, ইরা । তিনি বললেন : তোমার জন্যে তা-ই 
রয়েছে। 


মক্কা বিজয়ের পর বাড়ির মালিকানা প্রসঙ্গ 
তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মক্কা জয় করলেন তখন আবূ আহ্মদ তাঁদের বাড়ি সম্পর্কে 
তীর সঙ্গে আলাপ করলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ সো) জবাব দানে একটু দেরী করলেন। তখন লোকে 
আবূ আহমদকে বলল : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) একথা অপসন্দ করছেন যে, আল্লাহ্‌র রাহে তোমরা যে 
সম্পদ হারিয়েছ, তার কিছু অংশও তোমরা ফিরিয়ে নাও। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সঙ্গে 
আলাপ থেকে বিরত রইলেন, এবং আবূ সুফইয়ানকে লক্ষ্য করে বললেন : 
ah alps wl ৯ ০০ ০৬৬ bE, 
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‘আবু সুফিয়ানকে পৌছে দাও এ সংবাদ 
যা করেছ পশ্চাতে তার লজ্জা এবং মনস্তাপ 
বিক্রি তুমি করলে আপন চাচাতো ভাইয়ের বাড়ি 
খণ আদায়ের জন্যে তুমি করলে বেজায় বাড়াবাড়ি 
কসম আল্লাহর যিনি প্রভু গোটা বিশ্ব মানব তরে 
নিয়ে যাও তাহা নিয়ে যাও ওহে তবুও ফুল্প ও সুখী থাকো 
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মদীনায় ইসলাম 

ইবৃন ইসহাক বলেন : মিনির রাবার 
পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে তাঁর মসজিদ (মসজিদে নববী) এবং বাসগৃহসমূহ নির্মাণ করেন 
এবং আনসার জনপদে ইসলামকে সুসংহত করেন। ফলে আনসারদের একটি ঘরও ইসলাম 


রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ভাষণসমৃহ. ১৭৩ 


গ্রহণ ব্যতিরেকে ছিল না। তবে খাতমা, ওয়াকিফ, ওয়ায়ল, উমাইয়া প্রভৃতি আওস বং; 
গোত্র তাদের শিরক বা পৌত্তলিকতায় অবিচল থাকে। 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ভাষণসমূহ 


প্রথম ভাষণ 

আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমানের মাধ্যমে আমার কাছে যা পৌঁছেছে, সে অনুসারে 
সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (সা) যে খুতবা (ভাষণ) প্রদান করেন_-রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যা বলেন নি তা 
বলেছেন বলে উক্তি করা থেকে আমরা আল্লাহ্‌র পানাহ চাই__তা হল এই, তিনি তাদের মধ্যে 
দাড়ালেন এবং আল্লাহ্‌র হামদ (প্রশংসা) বর্ণনা করলেন___যার তিনি উপযুক্ত । তারপর বললেন, 
আম্মা বাঁদ (তারপর) : ্‌ 
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“হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের নিজেদের জন্যে কিছু ভাল কাজ করে নাও! তোমাদের জেনে 
রাখা উচিত, আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের প্রত্যেকেই একে একে মৃত্যুর শিকার হবে এবং তার 
ছাগলপালকে এমন অবস্থায় ছেড়ে যাবে যে, তার কোন রাখাল থাকবে না। তারপর তার সাথে 
তার প্রভু (এমনভাবে) কথা বলবেন যার মধ্যবর্তী কোন দোভাষী থাকবে না বা কোন পর্দা বা 
আবরণও তাকে গোপন করবে না। তোমার কাছে কি আমার রাসূল আসেন নি? তারপর তিনি 
তোমার কাছে প্রচার করেন নি? আমি তোমাকে সম্পদ দান করেছি, তোমার প্রতি আমার ফযল 
(করুণা) বর্ষণ করেছি। তুমি তোমার নিজের জন্যে পূর্বে কি প্রেরণ করেছ ? বান্দা ডানে বাঁয়ে 
তাকাবে কিন্তু কিছুই দেখতে পাবে না। তারপর সে সম্মুখের দিকে তাকাবে কিন্তু জাহান্নাম ছাড়া 
আর কিছুই দেখতে পাবে না। সুতরাং যে পারে সে যেন তার মুখমণ্লকে আগুন থেকে রক্ষা 
করে যদিও বা একটি খেজুরের টুকরো দিয়েই হয়। আর যে তাও না পায়, সে যেন একটি 
পবিত্র বাক্য দ্বারাই এর চেষ্টা করে । কেননা এর দ্বারাও জাযা বা প্রতিদান দেয়া হবে। একটি 
পৃণ্যের ফল দশগুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যস্ত হবে, শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের প্রতি এবং 
আল্লাহ্‌র রহমত িসিিিরানি নি তি !” 


১৭৪ | সীরাতুন নবী (সা) 


দ্বিতীয় ভাষণ / 


তারপর রাসুলুল্লাহ (সা) পুনরায় লোকজনের প্রতি ভাষণ প্রদান করলেন । এবার 
বললেন: 
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“নিঃসন্দেহে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র । আমি তার প্রশংসা করছি এবং তীরই সাহায্য প্রার্থনা . 
করছি এবং আল্লাহ্‌র শরণ প্রার্থনা করছি আমাদের রিপুর এবং মন্দ আমলের অনিষ্ট থেকে । 
যাকে আল্লাহ্‌ হিদায়াত দান করেন তাকে কেউ গুমরাহ করতে পারে না। আর যাকে আল্লাহ্‌ 
গুমরাহ করেন তাকে কেউই হিদায়াত করতে পারে না এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নেই কোন 
উপাস্য আল্লাহ্‌ ব্যতীত, তিনি: একক, তার কোন শরীক বা অংশীদার নেই । নিঃসন্দেহে 
সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলার কিতাব । সে ব্যক্তিই সফলকাম, যার 
অন্তরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা সৌন্দর্য ও সুষমা দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন এবং কুফরের পর তাকে 
ইসলামের মধ্যে প্রবিষ্ট করেছেন এবং সে ব্যক্তি মানুষের সমস্ত বাণীর উপর একেই প্রাধান্য 
দিয়ে অবলম্বন করেছে। নিঃসন্দেহে এটি হচ্ছে সর্বোত্তম বাণী এবং সর্বাধিক অলংকার I 
আল্লাহ্‌ তা'আলা যা ভালবাসেন তোমরাও তা-ই ভালবাসবে এবং তোমাদের পরিপূর্ণ অন্তর 
দিয়ে তোমরা আল্লাহকে ভালবাসবে এবং আল্লাহ্‌র কালাম ও তার যিক্র-এর প্রতি বিরক্ত হয়ো 
না এবং তোমাদের অন্তর যেন এ ব্যাপারে পাষাণ না হয়। কেননা আল্লাহ্‌ যেসব বস্তু সৃষ্টি 
করেন তা থেকে কিছু কিছুকে তিনি নির্বাচিত ও. বৈশিষ্ট্যমপ্তিত করেন। সেগুলোর মধ্যে 
আমলসমূহকে “খায়র' বান্দাদেরকে নির্বাচিত এবং বাণীসমূহকে সালিহ বা উত্তম বলে অভিহিত 
করেছেন। আর যেসব বস্তু মানুষকে দেওয়া হয়েছে সেগুলোতে রয়েছে হালাল ও হারাম । 
সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং তীর সাথে আর কিছুকেই শরীক করবে না এবং 
তাকে যেরূপ ভয় বা সমীহ করা উচিত, সেরূপ ভয় ও সমীহ করবে এবং আল্লাহ্‌র ব্যাপারে 


ইয়হুদীদের সাথে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর চুক্তি | ১৭৫ 


তোমরা তোমাদের মুখে যা বল সেসব কথার মধ্যে সর্বাধিক সত্য কথাটাই বলবে এবং 
তোমাদের পর্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য রক্ষা করবে আল্লাহ্‌র রহমতের দ্বারা । নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ 
রাগাবিত হন তার সাথে কৃত অঙ্গীকার তদের দরন। তোমাদের গতি শাস্তি ও জ্াহ্র রহমত 
রে 


ইয়াহুদীদের সাথে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর চুক্তি 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র 
লিখে দেন এবং এতে ইয়াহুদীদেরকেও এ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ চুক্তিতে তাদের ধর্ম 
এবং ধন-সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান করা হয়, তাদের অধিকারসমূহের নিশ্চয়তা প্রদান করা-হয় 
এবং তাদের উপর কতিপয় শর্ত-শরায়েতও আরোপ করা হয়। চুক্তিপত্রটি ছিল এরূপ : - 


তিনশো 
তি 


ক ত৪০ 


তি 

এটা হচ্ছে নবী মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ থেকে লিপি। কুরায়শ ও ইয়াসরিবের মুমিন ও 

মুসলমানদের মধ্যে এবং যারা তাদের অধীনে, তাদের সাথে শামিল হবে বা তাদের সাথে 
জিহাদে মিলেমিশে কাজ করবে । 
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১. অন্যদের মুকাবিলায় তারা এক উম্মত বলে গণ্য হবে। ৃ 

২. কুরায়শের মুহাজিরগণ পূর্ব প্রথানুযায়ী রক্তপণ আদায় করবে এবং তাদের বন্দীদের 
মুক্তিপণ পরিশোধ করে তাদের মুক্ত করবে । যাতে করে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পারিক. 

আচরণ ন্যায়ানুগ এবং ভারসাম্যপূর্ণ হয়। ্‌ 

৩. এবং বনু আওফের লোকেরা (আনসারগণ) পূর্ব প্রথানুযায়ী তাদের রক্তপণ পরিশোধ 
করবে এবং প্রত্যেক পক্ষ তাদের মুক্তিপণ বন্দীপন পরিশোধ করে মুক্ত করবে যাতে 
বিশ্বাসীদের মধ্যকার পরম্পারিক আচরণ ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয় 

৪. আর বনু সাঈদা তাদের পূর্ব প্রথানুযায়ী তাদের রক্তপণ পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেক 
সম্প্রদায় তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করবে- যাতে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পারিক 
আচরণ ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়। ূ 

৫. বনু হারিস তাদের পূর্ব প্রথানুষায়ী রক্তপণ পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় 
তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করবে যাতে করে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পারিক 
আচরণ ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়। | 

৬. বনু জুশাম তাদের পূর্ব প্রথানুযায়ী তাদের রক্তপণ পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেক 
সম্প্রদায় তাদের নিজেদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করবে- যাতে করে বিশ্বাসীদের 
মধ্যকার পারস্পারিক আচরণ ন্যায়ানুগ এবং ভারসাম্যপূর্ণ হয় । 

৭. বনু নাজ্জার তাদের পূর্ব প্রথানুযায়ী তাদের রক্তপণ পরিশোধ করবে এবং তাদের 
প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের নিজেদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করবে যাতে করে 
বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পারিক আচরণ ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়। 

৮. . বনু আমর ইব্‌ন আওফ তাদের পূর্ব প্রথানুযায়ী তাদের রক্তপণ পরিশোধ করবে এবং 
প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করবে- যাতে করে বিশ্বাসীদের 
মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়। 

৯. বনু নাবীত তাদের প্রথানুযায়ী তাদের রক্তপণ পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় 
১৪5৮2445855 
ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়। | 


ইয়াহুদীদের সাথে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর চুক্তি ১৭৭ 


১০. বনু আওস তাদের পূর্ব পরানুযায়ী তাদের র্তপণসমূহ পরিশোধ করবে এবং তাদের 
প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করবে- যাতে করে বিশ্বাসীদের 
মধ্যকার পারস্পরিক আচরণ ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়। | 
১১. আর বিশ্বাসীদেরকে নিও অভাবযসতরপে ছেড়ে দেয়া হবে না। যাতে করে তারা 
| ন্যায়ানুগভাবে মুক্তিপণ ও রক্তপণ পরিশোধ করতে পারে। | . 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : ৩5০ বলে ভবে জিত এবং পরিবারের লোকসংখার জন্যে 
অভাবে নুয়ে পড়া লোককে । 
কৰি বলেন : 
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নেবে, তখন আমানতসমূহের দায়িত্ব তোমার কীধকে নুইয়ে দেবে। ্ 
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১২. কোন মু'মিন ব্যক্তি অন্য মুমিন ভাইয়ের অনুমতি না নিয়ে অন্য কারো সাথে চুক্তিবদ্ধ 

হবে না। 

১৩. আল্লাহ্ভীরু মু’মিনরা ওঁ ব্যক্তির বিরুদ্ধে থাকবে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অন্যায় করবে 
_ ৰা গুরুতর অবিচার, পাপ, সীমালংঘন বা মুসলমানদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে তৎপর 

৪8842715555 
আপন পুত্রও হয় । 

১৪. FU UE OE কোর ET TEE TET 

কোন মু'মিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন কাফিরকে সাহায্য করবে না। 

১৫... নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র যিম্মা বা অভয় অভিন্ন ৷৷ তাদের যে কোন সাধারণ ব্যক্তি কাউকে 
_ অভয় দিয়ে সকলকে সে চুক্তির মর্যাদা রক্ষার দায়িত্বে আবদ্ধ করতে পারবে । আর 
মুমিনগণ অন্যান্য লোকের মুকাবিলায় পরস্পর ভাই ভাই। 

১৬. আর ইয়াহুদীদের মধ্যে যারা আমাদের আনুগত্য করবে, তারাও সাহায্য ও সমতার 
_ হকদার বলে গণ্য হবে, ভাতার অভি হন ন আর হাতির নিজ কাদে 

সাহায্য করাও চলবে না। | 

১৭. আর মুসলমানদের সন্ধিও-অভিন্ন সন্ধি । আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধে কোন মু'মিন ব্যক্তি অপর 

ig কম দৰিয়া বাকল দির ররর রাত রে নানান 2. যত 
.. সকলের জন্যে সমান ও ন্যায়ানুগ হবে। :. 

১৮, এ বং আমাদের পক্ষের শক্তিরূপে যারা আমাদের কাধে কাধ মিলিয়ে যুদ্ধ করবে, 

তাদের কে পরের পিছনে থাকবে। 


ইয়াহুদীদের সাথে রাসূলুল্লাহ সো)-এর চুক্তি ১৭৯ 


১৯, 
২০, 


২১. 


২২. 


২৩. 


২৪. 


২৫. 


আর ঈমানদারগণ আল্লাহ্‌র রাহে মৃত-তাদের একের রক্তের বদলা অপরে নেবে। 

আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মু'মিন মুত্তাকীগণ সব চাইতে সহজ-সরল ও সঠিক 
পথে রয়েছে। 

SERENE TE OE ভি কেজি বাহিত EET 
হবে না এবং কোন মু'মিন ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে বাধা দিতে পারবে না। 


আর যে ব্যক্তি কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করবে আর সাক্ষ্য-প্রমাণে তা প্রমাণিতও 
হয়ে যাবে, তার উপর থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে__হত্যার বদলে তাকে হত্যা করা 


হবে। হ্যা, যদি নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী রক্তপণ নিয়ে তাকে ছেড়ে দিতে রাষী হয়, 
আর সমস্ত মুমিনের তাতে সায় থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা । এ ছাড়া তার আর কোন 
বিকল্প ব্যবস্থা নেই (অর্থাৎ এটা অবশ্য করণীয়)। 

সারবে সিমাবাতি এই লি বরা রানা 
শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে, তার জন্যে কোন নতুন ফিতনা সৃষ্টিকারীকে 


সাহায্য করা বা তাকে আশ্রয় দান বৈধ হবে না। যে ব্যক্তি তাকে সাহায্য করবে বা 


আশ্রয় দেবে, ত 877 
কোন ফিদয়া (মুক্তিপণ) বা বদলা গ্রহণ করা হবে না। 3s 

আর যখন তোমাদের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা ও 
মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট তা উত্থাপন করতে হবে। 


আর ইয়াহুদীরা যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমগণের সঙ্গে মিলেমিশে যুদ্ধ করবে, ততক্ষণ 


পর্যন্ত তারা যুদ্ধের ব্যয়ও নির্বাহ করবে। 


; বনু আওফের ইয়াহুদীরাযু'মিনদের সাথে একই উন্মতরূপে গণ্য হবে। ইয়াহুদীদের 


জন্যে তাদের ধর্ম, মুসলমানদের জন্যে তাদের ধর্ম, তাদের গোলামদের এবং তাদের 
নিজেদের ব্যাপারে একথা প্রযোজ্য হবে । তবে যে ব্যক্তি যুলুম বা অপরাধ করবে, সে 
তার নিজকে ও নিজ গৃহ্বাসীদেরকে ছাড়া অন্য কাউকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। 
এবং বনু নাজ্জারের ইয়াহুদীরাও বনু আওফের ইয়াহুদীদের মত অধিকার পাবে। 


... বনু হারিসের ইয়াহুদীরাও বনু আওফের ইয়াহুদীদের মত অধিকার লাভ করবে। 
. বনু সাঈদার ইয়াহুদীরাও বনু আওফের ইয়াহুদীদের সমান অধিকার পাবে । - 
. বনু জুশামের ইয়াহুদীদের জন্যেও বনু আাওফের ইয়াহুদীদের মত-অধিকার-থাকবে। 


ংবনৃূআওসের ইয়াহুদীদের জন্যেও. বনু আওফের ইয়াহুদীদের মত অধিকার থাকবে৷ 


i 7587745775৮ 842 


তবে যে যুলুম বা. অপরাধ করবে__ সে তার-নিজকে ও নিজ পরিবারকে ধ্বংস 
আর নি:সন্দেহে জাফনা গোত্রও সা'লাবার শাখা-গোত্র, সুতরাং ত le Sa 
সা‘লাবাদের মত.অধিকার ভোগ করবে। 


| আর বায়ার লোকজনের জন্যও বন আগের ইয়াইৃদীদের মত অধিকার 
থাককে--বিষ্ণন্ততায়, বিশ্বাস ভঙ্গে নয় । ৃ ্‌ 


১৮০ 


সীরাতুন নবী (সা) 


আর সা'লাবাদের মাওয়ালীরাও তাদেরই মত অধিকার লাভ করবে। 


_ এবংইয়াহুদী শাখাগোত্রগুলোও তাদের মূল গোত্রের লোকদের সমান অধিকার লাভ করবে । 


তাদের মধ্যকার কেউই মুহাম্মদ (সা)-এর অনুমতি ব্যতিরেকে যুদ্ধার্থে বহির্গত হবে না। 
এবং যখমের প্রতিশোধ গ্রহণের পথে কোন বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করা হবে না। যে ব্যক্তি 
রক্তপাত করবে, সে নিজে ও নিজ পরিজনদের জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে । অবশ্য, যে 


অত্যাচারিত হয়েছে এবং (সে হিসাবে) আল্লাহ্‌র আনুকূল্য পাবে (তার কথা স্বতন্ত্র) । : 


25555557155 
নিজেদের ব্যয়ভার বর্তাবে। A 
১ রম কেউ এই চক্র মা শরইণকীরী কৌন প্র বিরুদ্ধ অন্ধ বর, তার বিরুদ্ধে 


একে অপরকে সাহায্য করবে এবং তাদের মধ্যে পারস্পারিক সৌহার্দ্য ও মঙ্গল কামনার 


রর “সম্পর্ক থাকবে। একপক্ষ অপরপক্ষকে সুপরামর্শ দেবে। বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে, বিশ্বাস 


ভঙ্গ করবে না। 


রঃ হর রানা ভিডি 
"- সাহাশ্যের হকদার বলে গণ্য হবে। 


55527577555 ততক্ষণ 


_ পৰ্যন্ত তারাও যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করবে । ১ 


৪৫. 


আর ইয়াসবির উপত্যকা এইউভিনামী করেব বলেগণ্য হবে। 


3. আর কোন পক্ষের আশ্রিত ব্যক্তি আশ্রয়দাতার সমান মর্যাদা ও অধিকার লাভ করবে__যে 


কোন ক্ষতিসাধন করবে না এবং অপরাধ করবে নাঁ। 


আর কোন মহিলাকে তার পরিবারের লোকজনের অনুমতি ব্যতিরেকে আশ্রয় দের 


_* যাবে না। 


৪৬: 


৪৭. 


৪৮. 


৫১. 


এই 'ছুঁজিনাা গ্রহণকারী" পক্ষসমূহেরঅধ্যে বি এমন কোন নতুন সমস্যার বা 
বিরোধের উদ্ভব হয়---যা থেকে দাঙ্গা বেধে যাওয়ার আশংকা" দেখা দেয়, তাহলে তা 
আল্লাহ্‌ তা'আলা এবং আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট মীমাংসার্থে উথাপিত 
রা নানি Be bled 
কৌন কুরায়শকে বা তাদৈয-সাহ 


'ক-আশ্রয় দেওয়া চলবৈ'নী । ১ 


আর চুক্তির সকল পক্ষ ইয়াসবির আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে প্রকে অপরকে সাহায্য করবে। 

* যখন: তাদেরকে সন্ধির জন্য আহবান জানানো হবে, তখন তারা সন্ধিবদ্ধ হবে। 
অনুরূপ যখন তারা সন্ধির জন্যে আহ্বান জানাবে তখন সু'সিনদেরকেঁও সন্ধির আহবানে 
সাড়া দিতে হবে তবে, ৯৮৪০৮০০১০26, তবে তার ক্ষেত্রে 


একথা প্রযোজ্য হবে না। 


১ প্রত্যেককেতীন'নিজের দিকের প্রতিরোধের দাযরিতৃতরহণ রতি ইবি ্ 


আর আওসের ইয়াহুদীরা__তারা নিজেরা হোক বা তাদের মীওয়ালী হোক, এই 
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তে লন না-ই পর 
জুসম্পর্কের ভিত্তিতে । 
ইবন হিশাম বলেন : কেউ কেউ এ কথাটি বলতে গিয়ে ০.1, স্থলে ০ =|, শব্দ 
ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ এই চুক্তিতে শরীক পক্ষদের সাথে সুসম্পর্ক থাকলেই তারা এ 
অধিকার লাভ করবে. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বিশ্বস্ততা বিশ্বাসঘাতকতা থেকে বিরত রাখবে ৷ 
a RT 
চুক্তিনামার শর্তাবলী পালনে পূর্ণ নিষ্ঠাবান ৷ . 
Mb ৩০১| 2০৮৬ ৩০] এড ০৪ ACE Sls os 91৮15 ৩০১ ৮৮ 5155 ০ 
ডি ake মু এপি এ ০৯০ অস্পিও এও 2 ০৯] ১৬ এ 09 oN = Sy 
৫২. আর এ চুক্তিনামা কোন অত্যাচারী বা অপরাধীর সহায়ক বিবেচিত হবে না । যে ব্যক্তি 
যুদ্ধে বের হবে এবং ষে ব্যক্তি মদীনায় বসা থাকবে, উভয়েই নিরাপত্তার হকদার 
বিবেচিত হবে; অত্যাচারী এবং অপরাধী এর ব্যতিক্রম বলে গণ্য হবে ।- 
৫৩. আল্লাহ্‌ তার রাসূল মুহাম্ম'। (সা) এ ব্যক্তির সপক্ষে রয়েছেন, ররর 
ও আল্লাহ্‌কে ভয় করে ।১ 


আনসার-মুহাজিরগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসুল ভা) ভার সাহাবী আদর: মুহাজিরিগণের মধ আহহ 
স্থাপন করে দেন ২. 

তখন তিনি বললেন__আমার কাছে যে বর্ণনা পৌছেছে সে অনুসারে আর তিনি যা বলেন 
নি, তা বলেছেন বলে বলা থেকে আল্লাহ্‌ আমাকে রক্ষা করুন_-তোমরা পরস্পর ভাই ভাই 
হয়ে যাও আল্লাহ্‌র পথে । তারপর তিনি আলী ইব্‌ন আবূ তালিবের হাত ধরে বললেন। এ হচ্ছে 
আমার ভাই অথচ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হলেন রাসূলগণের সরদার ও মুত্তাকীগণের ইমাম এবং 
রাব্বুল আলামীনের রাসূল--যার কোন তুলনা নেই, বান্দাদের মধ্যে ধার কোন নযীর নেই। 
তিনি ও আলী (রা) ভাই ভাই ! আর হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) ছিলেন আসাদুল্লাহ 
আসাদু রাসুলিহী- আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের সিংহ এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর চাচা। তারই ভাই 
১. আবু উবায়দ তদীয় কিতাবুল আমওয়ালে এই চুকতিপত্রকে ভিযয় নির্ধারণের পূর্বের মুসলিমরা যখন 


দুর্বল ছিলেন তখনকার ব্যাপার বলে উল্লেখ করে লিখেছেন, এ চুক্তিনামা অনুযায়ী ইয়াহুদীরা তখন 
মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে শরীক হয়ে গনীমতও লাভ করত । 

২ রাসূলুল্লাহ (সা) তার সাহাবীগণের মধ্যে মদীনায় পদার্পণের পর এ ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেন- যাতে 
করে তাদের একাকীত্ব এবং স্বজনহারার বেদনা লাঘব হয় এবং একে অপরের সাহায্যে শক্তিশালী হয়ে 
উঠেন । তারপর যখন ইসলাম শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, তখন আল্লাহ্‌ নাযিল 
করল, এ] রড ও ০০৯ এ ০০৭ [57 অর্থাৎ “উত্তরাধিকারের ব্যাপারে আত্মীয়তা সম্পর্কই 
বিচার্য ব্যাপার ।” তারপর সমস্ত মু'মিন মুসলমানকে পরস্পর ভাই ভাই বলে উল্লেখ করা হয় । ইরশাদ 
হল :%,১1 ১:৮০) ০9 “মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই ।” (ভালবাসা ও ইসলাম প্রচারের বিষয়ে)। 


তি . সীরাতুন নবী (সা) 


রিতা EE ERENT যুদ্ধের সময় মৃত্যু সন্ধিক্ষণে 
তিনি তাকেই তার অন্তিম বাণী বলে গিয়েছিলেন। 

জা“ফর ইব্‌ন আবূ তালিব “যুল জানাহায়ন আত-তাইয়ার ফিল জান্নাত” (দুই পক্ষবিশিষ্ট 
জান্নাতে উড্ডয়নশীল) এবংবনূ সালামা গোত্রের মু'আযইব্ন জাবাল দু'জন হলেন পরস্পর ভাই। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ভিসা ভিডি ররর দর তি 

অনুপস্থিত ছিলেন। 

জি 
খাযরাজ গোত্রের খারিজী ইবৃন যুহায়র হলেন পরস্পরের ভাই । 

উর ইন খাতার হো? এবং রন সালিম হর্ন মাও হর্ন আমর হুর এক ইন 
খাযরাজের ইতবান ইব্ন মালিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। - 

আবু উবায়দা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জাররাহ- ধার আসল নাম ছিল আমির ইব্ন আবদুল্লাহ্‌ 
এবং বনু আবদুল আশহঃলের সা'দ ইব্‌ন মুআয ইব্‌ন নু'মান তারা হলেন পরস্পর ভাই ভাই। 

আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) ও হারিস ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রের সা'দ ইব্‌ন রবী হলেন 
পরস্পর ভাই ভাই। 

যুবায়র ইবৃন আওয়াম বনু আবদুল আশহালের সালামা ইব্‌ন সালামা ইবৃন ওয়াকশ হলেন 
পরস্পর ভাই ভাই । কেউ কেউ বলেন, বরং যুবায়র ও বনু যুহ্রার মিত্র আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ 
হলেন পরস্পর ভাই ভাই। 

উসমান ইব্‌ন আফ্ফান এবং বনু নাজ্জারের আওস ইব্‌ন সাবিত ইবৃন মুনযির হলেন 
পরস্পর ভাই ভাই । তাল্হা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্‌ এবং বনূ সালমার কাব ইব্‌ন মালিক হলেন 
পরস্পর ভাই ভাই। সা'দ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল এবং বনু নাজ্জারের উবায় 
ইব্‌ন কা'ব হলেন পরস্পর ভাই ভাই । মুস'আব ইব্‌ন উমায়র ইব্ন হাশিম এবং বনু নাজ্জারের 
রবী'আ এবং আবদুল আশহালের আব্বাদ ইব্‌ন বাশার ইব্‌ন ওয়াকশ, বনু মাখযূমের মিত্র 
আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির এবং বনু আবৃদ আশহলের মিত্র বনু আবদ আবৃসের হুযায়ফা ইব্‌ন 
ইয়ামান হলেন পরস্পর ভাই ভাই। : 

কেউ কেউ বলেন : সাবিত ইব্ন কায়স ইব্‌ন শাম্মাস, যিনি বলোহারিস ইব্‌ন খাযরাজ 
গোত্রীয় লোক এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খতীব ছিলেন-_তিনি ও আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) 
ছিলেন পরস্পর ভাই ভাই। 

আবু যার, বার আসল নাম ছিল কারীর ইব্‌ন জুনাদা আল-গিফারী তীর ভ্রাতৃত্ব বন্ধন হয় 
গা বা থা ত মক যক হল তক! 
_ উপাধিধারী মুনযির ইব্‌ন আমরের সংগে । 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমি একাধিক আলিমের মুখে এরূপ শুনেছি : আবূ যার হচ্ছেন 
জুন্দুব ইব্‌ন জুনাদা। ; 


আনসার-মুহাজিরগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন ১৮৩ 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাতির ইব্‌ন আবু বালতা“আ, যিনি বনু আসাদ ইব্‌ন আবদুল উষ্যার 
মিত্র ছিলেন, তার এবং বনু আমর আওফের উওয়ায়ম ইব্‌ন সাঈদার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপিত 
ইয়। আর সিমান, কারনী ও আবুনারদা রো) রলোঁহারিস গোর টওয়ারমির ইন্ন সা'লাবা 
হলেন পরস্পর ভাই ভাই। | 

ইব্‌ন হিশাম বলেন :  উওয়ায়মির ইবন আমিরকে কেউ কেউ বলেছেন উওয়ায়মির ইবৃন 
যায়দ । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবু বকর (রা)-এর আযাদকৃত বিলাল (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর মুয়ায্যিন ছিলেন__তীর ভ্রাতৃত্ব বন্ধন হয় আবু রুয়ায়হা আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবদুর 
রহমান খাসআমীর সংগে, পরে কাযা নামক দুজনের মধ্যকার একজনের সাথে। 

এরাই হচ্ছেন সেই সব সাহাবী-_ধাদের মধ্যে নবী করীম (সা) নিজে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন 
করে দিয়েছিলেন বলে আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে। 

উমর ইব্ন খাত্তাব রো) যখন. সিরিয়ার সাহাবীগণের (ভাতা দানের) তালিকা প্রস্তুত 
করিয়েছিলেন আর বিলাল (রা) তখন সিরিয়াই অবস্থান করছিলেন, তিনি জিহাদের উপলক্ষে 
সেখানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করতে শুরু করেছিলেন- তখন উমর (রা) বিলাল রো)-কে জিজ্ঞেস 
করলেন : আপনি কার সংগে নাম তালিকাভুক্ত করবেন হে বিলাল! তিনি বললেন : আবু 
কুয়ায়হার সংগে । আমি কখনো তার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হবো না। তা একারণে যে, আমার 
এবং তার মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) স্থাপন করে দিয়েছিলেন। তখন তিনি বিলাল 
(রা)-কে আবু রুওয়াহা (রা)-এর সঙ্গেই যুক্ত করে দিলেন এবং. আবিসিনিয়ার তালিকা তিনি 
খাসআমের সংগে যুক্ত করে দেন। তাই বিলাল রো) তাদেরই সংগে ছিলেন, আর অদ্যবধি 
সিরিয়ায় তা খাসআমের সংগেই যুক্ত রয়েছে। 


আবু উমামা (রা) 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এ মাসগুলোতেই আবূ উমামা আস'আদ ইবৃন যুরারা (রা) ইন্তিকাল 
করেন। মসজিদে নব্বীর তখন নির্মাণ কাজ চলছিল । গল-রোগ বা হুপিং কাশিতে তিনি 
আক্রান্ত হয়েছিলেন। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর 
ইব্‌ন হাযম রে) ইয়াহইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আস'আদ ইব্‌ন যুরারা 
থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সো) বলেন : ্‌ 
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“আবু উমামার মৃত্যু আরবের ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের জন্যে বিপদের কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। 

তারা বলে : এ ব্যক্তি অর্থাৎ নবী করীম (সা)] যদি নবীই হত, তাহলে তীর সঙ্গী মারা যেতনা, 


১৮৪ দা =" সীরাতুন নবী (সা), 


অথচ আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি না আমার নিজের ব্যাপারে কোন ক্ষমতা বা ইখতিয়ার 
রাখি, আর না আমার সাহাবীদের ব্যাপারে ।” | 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা আনসারী বর্ণনা 
করেছেন : যখন আবু উমামা আস'আদ ইব্‌ন যুরারা ইন্তিকাল করলেন, তখন বনু নাজ্জারের 
লোকজন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে সমবেত হলেন। তারা তার নিকট আরয করলেন : 
“ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাদের মধ্যে তীর কী মর্যাদা ছিল তা আপনি জানেন। তীর স্থলে 
আমাদের বিষয়াদি দেখাশোনার (নেতৃত্বের) জন্যে আমাদের মধ্য থেকে একজন লোক নিযুক্ত 
করে দিন। জবাবে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : ৪ 
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“আপনারা হচ্ছেন আমার মামার গোষ্ঠীর লোক। আপনাদের বিষয়াদি দেখাশোনার জন্যে 
আমি নিজেই দায়িত্ব নিলাম । আমিই আপনাদের নকীব (সরদার) রূপে রইলাম” 
রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের কাউকে বাদ দিয়ে অপর কাউকে প্রাধান্য দানকে অপসন্দ করলেন। 
আর এটা বনু নাজ্জারের জন্যে একটি বৈশিষ্ট্য, যার জন্য তারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের কাছে গর্বিত 
ছিলেন। কারণ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ছিলেন তাদের নকীব বা সরদার । ' রি 


টি Le 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় শান্তিতে বসবাস করতে লাগলেন। তাঁর 
মুহাজির ভাইগণ তার কাছে সমবেত হলেন। আনসারদের অবস্থা সুদৃঢ় হল। ইসলাম সুসংহত 
হল। তখন সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত হল। যাকাত ও সিয়াম ফরয করা হল। ইসলামী হুদৃদ বা 
দ্বিধি প্রবর্তিত হল। হালাল ও হারাম নির্ধারিত হল। ইসলাম তাদের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হল। আনসার গোত্র তখন : | 
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“তারা হিজরত ভূমি ও ঈমানে পাকাপোক্ত হয়ে গেছে” অভিধায় অভিহিত হল। 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন মদীনায় পদার্পণ করলেন, তখন লোকজন সালাতের নির্ধারিত সময়ে 
বিনা আহবানেই তার কাছে এসে সমবেত হত। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মদীনা আগমণের পর 
ইয়াহুদীদের বিউগলের মত বিরাট একটি বিউগল বানিয়ে তা বাজিয়ে সালাতের জন্যে তাদের 
আহ্বানের মত আহবান জানাতে মনস্থ করলেন। কিন্তু পরে এটা তীর মনঃপূত হলনা। 
উদ্দেশ্যে একটি ঘন্টা বানানোও হল। মি | 


আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ (রা)-এর স্বপ্ন 
তারা যখন এরূপ চিন্তা-ভাবনা করছেন এমন সময় আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যয়দ ইব্‌ন সা'লাবা 


আযানের ইতিবৃত্ত . ১৮৫ 


স্বপ্নে দেখলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! 
জনৈক ব্যক্তি গতরাতে আমার কাছে এলেন। সবুজ দু'টি বস্তু পরিহিত এক ব্যক্তি হাতে একটি 
ঘন্টাসহ আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল । আমি তাকে বললাম : হে আল্লাহ্‌র বান্দা ! তুমি. 
কি এ ঘন্টাটি বিক্রি করবে ? সে ব্যক্তি বলল, তুমি এ দিয়ে কি করবে £ আমি বললাম : আমরা 
এটা দ্বারা সালাতের জন্যে আহবান জানাব । সে ব্যক্তি বলল : আমি কি তোমাকে এর চাইতে 
উত্তম পন্থা বলে দেবনা ? আমি বললাম : সে কি? জবাবে সে ব্যক্তি বলল : তুমি বলবে : 
. র্গ। এ] AST এ ST abt ভা বু] 
এ]| ১। | 3 of ১$৩। 401 31 4 3 sf age 
এ)] 1৯১1০ 01 এত এ) ০৯৮১1 01 gil 
hdl de 2 Dal এ ৬৯ 
০১1৩ ৬৮ ০41 > 
এ 3 এ] 3 ৮1 401 AST শু] 
তিনি যখন এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে অবহিত করলেন, তখন তিনি বললেন : 
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“ইনশা আল্লাহ এটা হচ্ছে সত্য স্বপ্ন, তুমি বিলালের সাথে দীড়িয়ে যাও এবং তাকে এগুলো 
শিখিয়ে দাও, যেন সে এগুলো আযানে বলে। কেননা সে. তোমার তুলনায় উচ্চকণ্ঠধারী।” 
তারপর বিলাল যখন উচ্চকণ্ঠে এ শব্দগুলোর দ্বারা আযান দিলেন, তখন উমর (রা) ইব্‌ন 
খাত্তাব আপন ঘর থেকে তা শুনতে পেয়ে চাদর হেচড়াতে হেচড়াতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে 
আসলেন। তিনি তখন বলছিলেন : ইয়া নাবী-আল্লাহ্‌ ! আপনাকে যে সত্তা সত্যসহ প্রেরণ 
করেছেন তার কসম, আমিও অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : | 
SWS ০৮ al এও 
"এর জন্য আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কুরছি।” 


উমর (রা)-এর স্বপ্ন | | ্‌ Hl 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন হারিস (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আবদে রাবিবিহী (রা)- এর সূত্রে তার পিতা থেকে এ 
হাদীস বর্ণনা করেছেন। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ইব্‌ন জুরায়জ বর্ণনা করেছেন, আমার নিকট আতা (র) বলেছেন, 
আমি উবায়দ ইব্‌ন উমায়র লায়সীকে বলতে শুনেছি, নবী করীম (সা) তীর সাহাবীদের সঙ্গে 
সালাতের জন্যে সমবেত হওয়ার জন্যে ঘন্টা ব্যবহারের পরামর্শ করেন। উমর ইব্‌ন খাত্তাব 
(রা) স্বপ্নে দেখলেন, (কেউ যেন তাকে বলছেন) ঘন্টা বাজাবেন না, ররং সালাতের জন্যে 


সীরাতুন নবী (সো) (২য় খণ্ড)__২৪ 


১৮৬ সীরাতুন নবী সো) 


আযান দিন। তখন উমর (রো) নবী করীম (সা)-এর কাছে তা জানাতে গেলেন । ততক্ষণে নবী 
করীম (সা)-এর কাছে এ ব্যাপারে ওহী এসে গেছে। উমর রো) বিলালের আযানের দ্বারাই 
হতচকিত হলেন । তিনি যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে এ সংবাদ দিলেন, দির 
চি 
“তোমার পূর্বেই এ ব্যাপারে ওহী এসে গেছে।” 


ফজরের পূর্বে বিলাল (রা) যে দু'আ করতেন 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন জা“ফর ইব্‌ন যুবায়র (র) উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র-এর 
সূত্রে বনু নাজ্জারের এক মহিলা থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, মসজিদের 
নিকটে আমার ঘরটিই ছিল দীর্ঘতম ঘর। বিলাল (রা) প্রতিদিন ফজরের সময় এ ঘর থেকেই 
আযান দিতেন। তিনি ফজরের পূর্বে সাহ্রীর সময়ই চলে আসতেন এবং ফজরের (সময়ের) 
অপেক্ষায় এ ঘরের ছাদে বসে থাকতেন । তারপর যখন দেখতেন সময় হয়েছে, তখন শরীর 
মোচড় দিয়ে উঠতেন, তারপর এ দু'আ-পড়তেন : 

05১৬৩ 1১56 2 

“হে আল্লাহ্‌ ! আমি তোমারই প্রশংসা করি এবং কুরায়শদের মুকাবিলায় তোমারই সাহায্য 
প্রার্থনা করি, ফেলন্তারা তোমার দীনের উপর দীড়িয়ে যায়।” 

মহিলাটি বলেন : আল্লাহ্র শপথ ! তিনি একটি রাতের জন্যেও এ দু'আ পড়া বাদ 
দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। 


আবু কায়স ইব্‌ন আবূ আনাস 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সুহ্থিরভাবে মদীনায় বসবাস করতে লাগলেন, 
ভার সেখানে আল্লার তীর দীনকে টুরতিচিভ করলেন এবং মুহাজির 9 আল্সারদণাে আহি 

তার চতুর্পার্থ্ে সমবেত করে দিয়ে তার সন্তুষ্টি বিধান করলেন, ১55 
জন বারি পাদ ররর 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ কায়সের কুলপঞ্জী হল, আবু কায়স সিরমা ইব্‌ন আবু আনাস 
ইব্‌ন সিরমা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আদী ইর্ন আমির ইব্‌ন গানম ইব্‌ন আদী ইব্ন নাজ্জার। 
_ ইব্‌ন হিশাম বলেন : তিনি জাহিলী যুগে সংসার-বিরাগী হন এবং মোটা বস্তু পরিধান 
করেন। সুর্তিপূজা থেকে দূরে থাকতেন। জানাবাতের গোসল করতেন এবং ঝতুবতী নারীদের 
সংসর্গ পরিহার করে চলতেন। একবার তিনি খরি্টধর্ম গ্রহণ করতে মনস্থ করেন, কিন্তু পরে তা 
থেকে বিরত থাকেন এবং তার একটি গৃহকে উপাসনালয়ে রূপান্তর করে তাতে প্রবেশ করেন। 
এতে কোন ঝতুবতী বা জুনুবী লোক প্রবেশ করতে পারতনা । তিনি যখন মূর্তিপূজা ত্যাগ 


১. স্ত্রী সঙ্গম বা স্বপ্নদোষের কারণে যার উপর গোসল ফরয হয়। 


আযানের ইতিবৃত্ত ১৮৭ 


করলেন এবং তার প্রতি বিরাগ হলেন, তখন তিনি বলতেন : আমি ইবরাহীমের প্রভুর ইবাদত 
করি। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মদীনায় পদার্পণ করলেন, তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ 
করলেন এবং একজন পূর্ণ নিষ্ঠাবান মুসলমানে পরিণত হন। তিনি তখন অত্যন্ত বয়োবদ্ধ । 
স্পষ্টবাদিতা ও সত্য-ভাষণে তিনি ছিলেন দ্বিধাদবন্দুহীন। জাহিলিয়াতের যুগেও তিনি আল্লাহ্‌ 
তা'আলার প্রতি তার গভীর ভক্তিশ্রদ্ধা প্রকাশ করতেন। এ ব্যাপারে সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা 
করতেন। তিনিই বলেছিলেন : 
1১1১৩ ৮৮০১ ৩৮ abil x ৩১৩ cools ০০৪ ০৪1০১ 
আবু কায়স নিত্য ভোরে গুনগুনিয়ে গেয়ে উঠে, ধর আমার উপদেশ যতখানি সাধ্যে জুটে । 
Js DL ls Soll, x sl Al DL ৮১৩ 
আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করো সাধ্য ভরে, আল্লাহ্‌ সবার আগে অন্য সবাই তাহার 
পরে। 
acl ill Bl পেন 015 X প্র ১৬ 1১১০০ পি 1 
ংশে তোমার নেতা হলে হিংসা করবে না, নিজে যদি রাজ্য লাভ কর তবে বে-ইনাসাফী 
করবে না। 
het 2) ১১১7483 x Sh a2 9 এ ৩ ul 
ভাগ্য বিবর্তনে যদি বংশে কোন বিপদ.নামে, তবে তোমাদের বিলিয়ে দিয়ে স্বজাতিকে 
সি১১591122557825 30. এ 
যদি তাদের উপর কোন দণ্ডভার চাপে, তবে তোমরা তাদের সহযোগিতা করবে, দুর্যোগপূর্ণ 
কঠিন সময়ে তোমাদের উপর কোন দায়িত্ব অর্পিত হলে তোমরা তা পালন করবে। 
LLG Ss ০০৭1 ০০ ০৬ ১০ & ৮৫০৩ Sl SN k 
যদি কোন সময় তোমরা অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়, তবে তাতে ধৈর্যধারণ কর, আর যদি স্বচ্ছল 
অবস্থায় থাক, ত তাহলে তোমরা মানুষের প্রতি বদান্যতা দেখাবে। 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : অন্য বর্ণনায় কথাটি ৯,১, 0১৬% ০৬ ১0 এর স্থলে এরূপ আছে 
: p35 CL ০৮ ৮99১ অর্থাৎ__-“যদি চাপে তাদের উপরে কঠিন কোন কার্যভার, তুমিও 
নাও অংশ তার ৷” 


ভোররাতে 
আল্লাহ্র তাসবীহ পাঠে রত থাক সকালে__যখন আকাশে সূর্যোদয় হয়, আর যখন রাতে 
চন্দ্রোদয় হয়। 


১৮৮ সীরাতুন নবী (সা) 


১9. 5০93 God x এ ০৬৪০০ এ৩ 7S 
আমার জ্ঞানে সত্তা তাহার বাহ্যজ্ঞানী অন্তর্যামী_ প্রকাশ্য ও গোপন জ্ঞানের অধিকারী 
আমাদের প্রতিপালক যা বলেছেন, তা ভ্রান্ত নয়। 
Jd ০৩০ ০০ ১৯5 SX ৬5 LAS গুল এ 
যে পাখিটি উড়ে বেড়ায় এবং নিরাপদ পাহাড় চূড়ায় তার নীড়ে আশ্রয় নেয়, সে পাখিরও 
মালিক তিনি। ্‌ 
১৩০5৬ ০১ ০৩০৩ x ৩554৬ সপ 2) 
প্রান্তরে যে বন্য প্রাণী তুমি দেখতে পাও পাহাড়ের গর্তে ও বালুর টিলা প্রান্তে 
০০০০ SF চা 0৫৮০9 ১৮৫ ০১৯ হি 
- তারই দিকে প্ত্যাবর্ত, করেছে ইয়াহুদীরা এবং তারই কাছে নত হয়েছে, অপর পক্ষে তুমি 
যে দীনেরই উল্লেখ কর না কেন, তা হল দুরারোগ্য রোগ। 
JEST red ie Kx ৩9 SUA | 
তারই জন্য ইবাদত করছে খ্রিস্টানরা এবং তারা আল্লাহ্‌র ইবাদতে তাদের ঈদ অনুষ্ঠান ও 
অন্য দীনী মাহফিলগুলোতে মগ্ন থাকে। 
৫০6 ১৬০৮ ০৮) XG md গান, 
তারই জন্য সংসারত্যাগী পাদ্দিগণকে তুমি দেখতে পাবে যে, তারা অতিকষ্টে জীবন-যা 
করছে, অথচ তাদের জীবন কেটেছে অতি সুখে । 
0৮ ৩০৯ ৬৯:০১ ৮ ৬৮০৪ এ ১৬১৪ এও 
হে বৎসগণ, তোমরা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করো না, তোমরা উদার ব্যবহার কর, যদিও 
সে সংকীর্ণ হয়। 
্‌ ০9০3। ০ LE ০) * ০0130 ts DLS 
আল্লাহ্‌কে ভয় কর, দুর্বল ইয়াতীমদের ব্যাপারে অনেক সময় অবৈধকে বৈধ বানানো হয় । 
০9০৮৭ 5৪ WE * ৩১৯৪) ০1 ৮406 fl 
জেনে রেখো, ইয়াতীমদের এমন একজন সর্বজ্ঞ অভিভাবক রয়েছেন, যিনি সওয়াল ছাড়াও 
সব ব্যাপারে অবহিত । 
JEN URE rE 
ইয়াতীমের সম্পদ তোমরা গ্রাস করো না লোভের বশে, কেননা ইয়াতীমের মালের জন্য 
একজন তত্বাবধায়ক রক্ষক রয়েছেন। . 


আযানের ইতিবৃত্ত ১৮৯ 


০৬০ EE rl 7 $l * BABS Yl Ee 
বৎসগণ, তোমরা ভূমির সীমা লংঘন করো না, লচ চারি হয তয় হত করে 
অধঃপতন ঘটে ৷ 
(001৮7 রে (97০19 x ১:০৮ এ 1৩ AL 
বৎসগণ, হার টি ROO TOO চক্র থেকে 
সতর্ক থাক। 
IU ২০৬ ৮০০৬৩ আলা x ১৪ WL HAL, 
আর জেনে রেখো, কালের বিবর্তন হচ্ছে সৃষ্টির লয়ের জন্য; সে নতুন হোক বা. পুরান। 
SS BT CII ১৫০ BIL ALS 0. 
এর তোমরা পুণ্য ও তারুওয়াঅব্ল্নে এবং হালাল উপার্জনে ও অশ্লীলতা ত্যাগে দৃঢ় 
প্রত্যয়ী হও ৷ 
আৰু কায়স সিরমা ইসলামের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাকে কতটুকু গৌরবািত ও ধন্য 
করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে আবির্ভূত করে তিনি তাঁকে যে মহিমামত্তিত করেছেন, 
তারও চমৎকার অভিব্যক্তি ঘটিয়েছেন তার স্বরচিত কবিতায় : M 
Ge Bei AT te Pith Ci A 0 a 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কুরায়শদের মধ্যে এক দশকের বেশি সময় অবস্থান করেন এবং তাদের 
নসীহত করতে থাকেন এই আশায় যে, তি , তিনি কোন সহযোগী বন্ধুর সন্ধান পাবেন। 
বিন 
হজ্জের মওসুমে তিনি লোকদের কাছে উপস্থিত হতেন, কিনতু ছিনি কোন আশ্রয়দাতা ও 
আহবানে সাড়াদানকারী পেলেন না। | ৫ 
51 হস: ৪৪0৪ 
তিনি যখন আমাদের কাছে তাশরীফ আনলেন, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তার দীনকে বিজয়ী 
করলেন এবং এতে নাপুরাহ সো) মনীনায: খুশিতে জীবন যাপন করলেন। 
১4401৩০৩9৫০ x ১4০৮6 ৫১০ HG: 
ভি ডি 
১... তায়্যিবা মদীনার অপর নাম। 


১৯০ সীরাতুন নবী (সা) 


৫১৩০] ০৩19 ৮৮০৬ ৩১ x ৮১৪ (৮ 0৩ ৩ এ ০০৪ 
হযরত নূহ (আ) তীর সম্প্রদায়কে যা বলেছিলেন, তিনি আমাদের কাছে তা বর্ণনা করেন। 
আর হযরত মূসা (আ) গায়েব থেকে আহবানকারীর উত্তরে যা বলেছেন, তিনি তাও 
আমাদের কাছে ব্যক্ত করেন। 
U৬ rll oY, ৩ * (০6০4815০4৭0 
তিনি এভাবে জীবন যাপন করেন যে, মানুষের মধ্যে তিনি কাউকে ভয় করতেন না। আর 
OTT A a 


রি 2 TEE 

যুদ্ধের সময়ে আমাদের প্রাণ । 
(১6০20 0005 Xk Le এ DUTT, 

আমরা জানতে পেরেছি যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কেউ নেই, জানু জান লচ রহ 
আল্লাহই হলেন পথ-প্দর্শক। | 

| 0002০096015 Cos সাও pl 0 Sh এ 

মানুষের মধ্যে যারা তার সাথে শত্রুতা পোষণ করে, আমরাও সে সব মানুষের সাথে 
শত্ৰুতা পোষণ করে থাকি_যদিও তারা অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়। 

০০০০০ SANS THE x a YFG Gy ঠি 1 


সব বায়'আত গ্রহণের সময় যখন আমি আপনাকে আহবান করি, তখন আমি বলি আপনার 
সত্তা বরকতময় আমি আহবানে আপনার নাম অনেকবার নিয়েছি। 


৩১৩৭ এ a এ এ৩৬* ৯০ CSB 1 
যখন আমি কোন শংকাপূর্ণ স্থান অতিক্রম করি, তখন আমি বলি, হে দয়াময়! তোমার 
মেহেরবানীতে আমার উপর শত্রুকে বিজয়ী করো না।-.. 
Cas AIG xg CSUs: 
তুমি মুখ ফিরিয়ে পথ অতিক্রম করতে থাক, 5 তুমি 
বাচতে চাইলেও চিরকাল বেঁচে থাকতে পারবে না। 
05004405489 5০ AE NG ০4 
আল্লাহ্র কসম, কোন যুবক জানে না কেমন করে বাচবে সে, যদি আল্লাহ্‌ তার জন্য কোন 
রক্ষাকারী নিযুক্ত না করেন। 


ইয়াহুদীদের বৈরিতা | ১৯১ 


১৫ শে, ঠা cl 51> a En es বু, 
কাজে আসে না শুকনা খেজুর গাছ তার মালিকের, 558 ধ্বংস 
হয়ে যাবে। 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : কবিতার যে লাইনের শুরু (০.০ দিয়ে তার পরবর্তী যে কবিতার 
আরম্ভ /,-২ 415 দিয়ে, এ দুটো কবিতা হল আসলে আফনূন তাগলাবী রচিত। সে কবিতার 
নাম হল করীম ইব্‌ন মা“শার । তার কবিতামালায় এ লাইনগুলোও রয়েছে। 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আল্লাহ্‌ তা'আলা যেহেতু আরবদের মধ্য থেকে নবী প্রেরণ করে, 
তাদেরকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন, এজন্যে ইয়াহুদী পণ্ডিতগণ হিংসা-বিদ্বেষবশত রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর সঙ্গে শক্রতাকে তাদের ব্রতরূপে গ্রহণ করে। তাদের সাথে ছিল আওস ও খাযরাজ 
গোত্রের কিছু ল্লোক__যারা জাহিলিয়াতের উপর বহাল রয়েছিল। তারা ছিল মুনাফিক, তাদের 
পিতৃপুরুষের ধর্ম শিরকের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং পুনরুথানে অবিশ্বাসী । কিন্তু ইসলামের প্রভাব 
এবং-তাদের স্বজাতির লোকদের ইসলাম গ্রহণের ফলে তারাও বাহ্যত ইসলাম গ্রহণে বাধ্য হয় 
এবং একে তারা ঢালরূপে গ্রহণ করে প্রাণ রক্ষায় সচেষ্ট হয়। কিন্তু গোপনে গোপনে তারা 
কপটতায় লিপ্ত ছিল। ইয়াহুদীদের চাওয়া-পাওয়া ও কামনা-বাসনার সাথে তাদের মিল ছিল । 
কেননা তারাও নবী করীম (সা)-কে অস্বীকার এবং ইসলামের বিরোধিতা করত। ইয়াহুদী 
পণ্ডিতদের অবস্থা ছিল এই যে, নানারূপ বিব্রতকর প্রশ্ন করে তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বিরক্ত 
ও অতিষ্ঠ করত এবং নানারূপ সন্দেহ জাল বিস্তার করে সত্যকে অসত্য দিয়ে ঢাকবার প্রয়াস 
575578845 
মুসলিমগণের অল্প কিছু প্রশ্ন বাদে সকল প্রশ্ন তাদেরই থাকত । 

ডি 
বনু নযীরের | 

হাইট ভাত EE ইল রিল এন ইজি 
দু'ভাই, সালাম ইব্‌ন মুশকাম, কিনানা ইবৃন রবী‘ ইব্‌ন আবুল হুকায়ক, সালাম ইব্‌ন আবুল 
হুকায়ক, আবূ রাফি" আল-আওয়ার_ একেই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাহাবীগণ খায়বরের যুদ্ধে 
হত্যা করেছিলেন। রবী“ ইব্‌ন আবুল হুকায়ক, আমর ইব্‌ন জাহ্হাশ, কাব ইব্‌ন আশরাফ-এ 
ব্যক্তি তাঈ গোত্রের শাখাগোত্র বনু নাবহানের লোক ছিল, তার মা ছিল-বন্‌ নযীর গোত্রীয়। 

" হাজ্জাজ ইব্‌ন -আমর-এ ব্যক্তি কাব ইব্‌ন আশরাফের মিত্র ছিল। কুরদাম ইব্‌ন কায়স-এ 
ব্যক্তিও কা'ব ইব্‌ন আশরাফের মিত্র ছিল। এরা সবাই ছিল বনু নযীরের লোক। | 


চে 
i 


১৯২ সীরাতুন নবী (সা) 


বনূসালাবার - 8 ৭ 
বনু সা'লাবা ইব্‌ন ফিতযুন' থেকে ছিল-_ -.. 
০ আবদুল্লাহ ইব্‌ন সুরিয়া আল-আওয়ার। তার যুগে গোটা হিজায ভূমিতে তাওরাতের 
-_ এতবড় পণ্ডিত আর কেউ ছিলেন না। 
০. ইব্‌ন সালুবা। . 
০. মুখায়রিক-ইয়াহৃদীদের ধর্মীয় নেতা এবং পণ্ডিত, পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। 


বনু কায়নূকা‘র 
০ যয ররর নতি রর 
হিশামও এ নামেই অভিহিত করেন। 
সাদ ইব্‌ন হুনায়ফ, 
_ উযায়য ইব্‌ন আবু উযায়য, 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সায়ফ, ইব্‌ন হিশাম বলেন : 55781 
_ নামেও অভিহিত করেছেন। : 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সুয়ায়দ ইব্‌ন হারিস, রিকা'আসইব্ন করিস, ফানহাস, আশইয়া, 
নুণমান ইব্‌ন আযা, বাহরী ইব্‌ন আমর, শাস ইব্‌ন আদী, শাস ইব্‌ন কায়স, যায়দ ইবনুল 
হারিস, নু'মান ইব্‌ন আমর, সুকায়ন ইবৃন আবু সুকায়ন, আদী ইব্‌ন যায়দ, 7 
আওফা, আবূ আনাস, মাহমুদ ইব্‌ন দাহিয়া, মালিক ইব্ন সায়ফ। ডে 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাকে কেউ কেউ ইব্‌ন যায়ফও বলেছেন। - ্ 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ফা হিল রমিত আমির; রাফি ইস আর রাফি খালিদ ও 
আধার ইব্‌ন আবু আযার7 ॥ 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাকে কেউ কেউ আযর ইব্‌ন আবু আযরও বলেছেন। 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাফি" ইব্‌ন হারিসা, রাফি" ইব্‌ন হুরায়মালা, রাফি" ইব্ন খারিজা, 
মালিক ইব্‌ন আওফ, রিফা“আ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন তাবৃত, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম ইব্‌ন হারিসা, 
তিনি ছিলেন তাদের শ্রেষ্ঠ শাসুবিদ ও পণ্ডিত ব্যক্তি তার পূর্ব নাম ছিল হুসায়ন (০৮) 
ইলা রর রাহ তুল গর উই ছিলে বর 
কায়নকা'র লোক. 


রানি হাল ECE ET বনূ 
কুরায়যার পক্ষ থেকে-যে চুক্তিতে স্বাক্ষর-করেছিল, Loe GH দেওয়া 


Eo 


:১, ফিতা টি ভুলত ছি ভাষায় । ইঁযাহুদী সরদার অর্থে ব্াবহত। এ 


০.০ ০.০ 
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ইব্ন কাব, ওয়াহব ইবৃন যায়দ, নাফি‘ ইব্‌ন আবূ নাফি‘, আবূ নাফি‘, আদী ইব্‌ন যায়দ, 
হারিস ইব্ন আওফ, কুরদাম ইব্‌ন খয়দ, উসামা ইবৃন হাবীব, রাফি‘ ইব্‌ন রুমায়লা, জাবাল 
ইরা হা কাছা ক কক যয যার রিনি 


বনু যুরায়কের | 
লবীদ ইব্‌ন আ“সম-__এ ব্যক্তিই রাসূলুল্লাহ (সা)- কে তাঁর সহধর্মিনীদের নিকট শন থেকে 
বিরত রাখার উদ্দেশ্যে জাদু করেছিল। 


বনু হারিসার 
_. কিনানা ইব্ন সুরিয়া ৷ 


বন্‌ আমর ইব্‌ন আওফের 
_- কুরদম ইব্‌ন আমর । 
বনুনাজ্জারের ৃ্‌ 

সালসালা ইব্‌ন বারহাম। 

চাদ রী বে 
অনিষ্ট সাধন ও তাদের সাথে শক্রতামূলক তৎপরতায় লিপ্ত ছিল। এরাই যতসব বিব্রতকর প্রশ্ন 
করত এবং নিজেদের অনিষ্টকর তৎপরতার মাধ্যমে ইসলামের প্রজ্লিত প্রদীপ শিখাকে নিভিয়ে 
42555555045 
ব্যক্তিক্রম বলে প্রমাণিত করেন। ৷ | 


আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালামের ইসলাম গ্রহণ 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্‌ ইবন সালামের কথা আর তীর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাবলী 
তীরই পরিবারের এক ব্যক্তি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তা এরূপ : | 

তিনি ছিলেন একজন বড় বিদ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি বলেন : যখন আমি রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর কথা শুনলাম, তখন তীর নাম, গুণাবলী এবং সন্ধিক্ষণ দ্বারা তাকে চিনতে পারলাম 
যে, তিনিই সেই মহাপুরুষ যার প্রতীক্ষায় আমরা ছিলাম, আমি ব্যাপারটিকে গোপন রাখি এবং 
এ ব্যাপারে একেবারে নীরব থাকি__যাবৎ না তিনি মদীনায় পদার্পণ করেন। তারপর যখন 
তিনি কুবায় এসে অবতরণ করলেন এবং বনু আমর ইব্‌ন আওফের পন্লীতে উঠলেন, তখন 
একব্যক্তি এসে আমাকে তীর আগমনের সংবাদ দিল। আমি তখন আমার একটি খেজুর গাছের 
EE 


সীরাতুন নবী (সা) হেয় খণ্ড)--২৫ _ 


১৯৪ সীরাতুন নবী (সা) 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমন সংবাদ শুনতে পেলাম, তখন আমি সজোরে তাকবীর. ধ্বনি দিয়ে 
উঠলাম । তখন আমার ফুফু আমার তাকবীর ধ্বনি শুনে বলে উঠলেন : আল্লাহু তোমাকে 
ব্যর্থকাম করুন। আল্লাহ্‌র কসম, যদি তুমি (আমাদের নবী) মূসা ইব্‌ন “ইমরানের আগমন 
ংবাদও শুনতে, তা হলে এর চাইতে বেশি কিছু করতে না। | 

তিনি বলেন, আমি তখন জবাবে বললাম : ফুফুআম্মা, আল্লাহ্‌র কসম, তিনি হচ্ছেন মুসারই 
ভাই। তিনি তারই ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তিনি যে বস্তু নিয়ে থেরিত হয়েছিলেন, ইনিও 
ঠিক সেই বস্তু নিয়েই প্রেরিত হয়েছেন । 
| পাঠাব কালির হারা হাত যারা 
সুসমাচার শুনানো হত যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে তিনি প্রেরিত হবেন ? oo 

তিনি বলেন : আমি তখন তার জবাবে বললাম : হ্যা। তিনি বলেন : *এজন্যেই তো 
তোমার এ উল্লাস ! 

রাবী আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সালাম) বলেন : তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট যাই 
এবং ইসলাম শ্রছণ করি ভারপর আমি আমার পরিবার-পররিজমের কাছে আসি এবং তাদেরকে 
এব্যাপারে আদেশ করি । তখন তারাও ইসলাম গ্রহণ করে। ' 

তিনি বলেন : আমি আমার. ইসলাম গ্রহণের কথা ইয়াহুদীদের থেকে গোপন রাখলাম । 
তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর নিকট গিয়ে তাকে বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ ! ইয়াহুদীরা একটি 
অপবাদপ্রিয় জাতি । আমি চাই আপনি আমাকে আপনার কোন এক ঘরে ঢুকিয়ে তাদের : 
চোখের আড়ালে রেখে তাদেরকে আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন যে, আমি কেমন লোক। 
তারপর আমার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পূর্বেই তারা আমার সম্পর্কে আপনাকে 
অবহিত করবে, তাদের মধ্যে আমার অবস্থান কেমন । কেননা তারা যদি তা জানতে পায়, তবে 
নিশ্চয়ই আমার উপর অপবাদ আরোপ করবে এবং আমাকে দোষারোপ করবে । 

রাবী আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) সেমতে আমাকে তার একটি ঘরে 
চুকিয়ে রাখলেন। ইয়াহুদীরা তার নিকট আগমন করল । নানা প্রসঙ্গে তার সাথে আলাপ-আলোচনা 
করল । তীকে নানারপ প্রশ্ন করল । তারপর তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : তোমাদের 
ছইসায়ন ইব্ন সালাম কেমন লোক ? 

জবাবে তারা বলল : তিনি আমাদের নেতা। তার পিতাও আমাদের নেতা ছিলেন। তিনি 
. আমাদের ধর্মযাজক ও পণ্ডিত ব্যক্তি। 

রাবী বলেন : যখন তারা তাদের কথা শেষ করল, তখন আমি তাদের সন্ধে আত্মপ্রকাশ 
করলাম এবং তাদের লক্ষ্য করে বললাম : হে ইয়াহুদী সমাজ ! আল্লাহকে ভয় কর এবং 
আল্লাহ্‌র নবী তোমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করে নাও। আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা 
নিশ্চয়ই জান যে, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল । তোমাদের কাছে মওজুদ তাওরাত কিতাবে তোমরা 


আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সালামের ইসলাম গ্রহণ ১৯৫ 


তাকে তীর নাম ও. গুণাবলীসহ পাচ্ছ। সুতরাং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল 
(সো)। আমি তীর প্রতি ঈমান আনছি তাঁকে সত্য নবী বলে প্রত্যয়ন করছি এবং তাকে আমি 
ঠিকই চিনতে পেরেছি। তারা বলল : তুমি মিথ্যাবাদী । তারা তখন আমাকে দোষারোপ করতে 
লাগল। আমি তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ ! আমি কি ইতিপূর্বেই 
বারাক ব্রার ভোর জানে হাহ অর হিজরি! ব্রি মিথ্যাচার ও 
পাপাচার এদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য । 

আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন সালাম (রা) বলেন : তখন আমি আমার এবং আমার পরিবার-পরিজনের 
ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করলাম এবং আমার ফুফু খালিদা বিন্ত হারিসও ইসলাম গ্রহণ 
করলেন এবং তিনি একজন উন্নতমানের মুসলমানে পরিণত হলেন। 


মুখায়রীকের ইসলাম গ্রহণ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুখায়রীকের ঘটনাবলী এরূপ : তিনি ছিলেন একজন ধর্মযাজক ও 
পণ্ডিত । তিনি ছিলেন একজন বিত্তশালী লোক । তার ছিল বিরাট খেজুর বাগান। রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সো)-কে তীর গুণাবলী মারফত চিনতে পেরেছিলেন । তার স্বধর্মের টান প্রবল ছিল। উহুদ 
যুদ্ধের দিন পর্যন্ত তিনি ইয়াহুদী ধর্মেই অবিচল থাকেন। 

তারপর যখন উহুদ যুদ্ধের দিন এল আর সে দিনটি ছিল শনিবার । তিনি ভার স্বজাতির 
লোকজনকে লক্ষ্য করে বললেন : হে ইয়াহুদী সমাজ ! আল্লাহ্‌র কসম, তোমাদের অবশ্যই 
জানা আছে যে, মুহাম্মদকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য । 

তারা বলল : আজ তো শনিবার ৷ 

তিনি বললেন : তোমাদের জন্য শনিবার কিছু নয় । . 

তারপর তিনি অন্ত্রহাতে বেরিয়ে পড়লেন। উহুদ প্রান্তর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট এসে 
উপস্থিত হলেন এবং তার পেছনে রয়ে যাওয়া স্বজাতির লোজনকে এ মর্মে ওসিয়ত করে 
আসলেন' যে, এ যুদ্ধে যদি আমি নিহত হই, ত তবে আমার সমস্ত সম্পদ মুহাম্মদ (সা)-এর হয়ে 
যাবে । তিনি আল্লাহ্‌র পসন্দমত যা ইচ্ছা তা করবেন। 

. তারপর যখন লোকজন যুদ্ধে লিপ্ত হল, তিনিও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন এবং জীবনের শেষ 
মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করে যুদ্ধক্ষেত্রেই শাহাদত বরণ করলেন । 

আমার কাছে এরূপ সংবাদ পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) প্রায়ই বলতেন : চিজ এরি 
১ “মুখায়রীক ইয়াহ্‌দীদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি ছিলেন ।” 

দত কির EE EATS 
সাদকাসমূহ সাধারণত মুখায়রীকের এ সম্পদ হতেই তিনি দান করতেন । 


১. শনিবার ইয়াহুদীদের সাপ্তাহিক ধর্মীয় দিন। এ দিন যুদ্ধ-বিগ্রহ করাকে তারা নিষিদ্ধ মনে করত। 


হি ্‌ | .। সীরাতুন নবী (সা) 


হযরত সফিয়্যা (রা)-এর বর্ণনা 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে-বর্ণনা করেছেন আবদুরাহ ইবন আবুবকর ইবন 
. মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাযম (র)। তিনি বলেন : আমার-কাছে সফিয়্যা বিন্ত হুয়াই ইব্‌ন 
আখতাবের নিকট থেকে রিওয়ায়ত পৌছেছে, তিনি বলেছেন : আমি আমার পিতা ও চাচা আবূ 
ইয়াসিরের সন্তানদের মধ্যে প্রিয়তম সন্তান ছিলাম । যখনই'আমি তাঁদের সাথে দেখা করতাম, 
তখনই তারা তাঁদের অন্য সন্তানদের ছেড়ে আমাকেই কোলে তুলে নিতেন তারপর রাসূলুল্লাহ 
(সা) যখন মদীনায় পদার্পণ করলেন এবং কুবায় বনু আমর ইব্‌ন আওফের পল্লীতে অবস্থান 
করেন, তখন আমার পিতা হুয়াই ইব্‌ন আখতাব এবং আমার চাচা আবূ ইয়াসির ইব্‌ন আখতাব 
তার নিকট গেলেন ভোর সকালে । তিনি বলেন : দিই দর পাতিছিযাজারহি 
এলেন না। 

- তিনি বলেন : তারপর তারা যখন এলেন, তখন তারা এতই ক্লান্ত যে, চলতে গিয়ে যেন 
পড়ে যাচ্ছিলেন। আমি চিরাচরিত নিয়মে খুশি মুখে তাদের দিকে এগিয়ে গেলাম কিনতু আল্লাহ্‌র 
কসম, দুজনের একজনও আমার দিকে একটু ফিরেও তাকালেন না। কারণ তারা ছিলেন বিষণ্ন 
ও চিন্তিত। তিনি বলেন, আমি আমার চাচা আবূ ইয়াসিরকে আমার পিতা হুয়াই ইব্‌ন 
আখতাবকে লক্ষ্য করে বলতে শুনলাম : এ কি সেই ব্যক্তি £ জবাবে তিনি বললেন : হ্যা, 
আল্লাহ্‌র কসম, তিনিই সেই ব্যক্তি। তখন চাচা বললেন : আপনি কি তাকে সত্যিই চিনতে . 
পেরেছেন এবং এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছেন ? পিতা বললেন : হ্যা। তখন চাচা বললেন : | 
এখন আপনি তীর সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ? পিতা বললেন : বাকা ভরে “রি 
পোষণ করে যাব । 


মদীনার মুনাফিক সমাজ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াহুদীদের অন্তর্ভুক্ত বলে কথিত আওস ও খাযরাজের নাম 
আমাদের নিকট পৌছেছে, আল্লাহই তাদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত। তারা হচ্ছে : | 
_আওসের বনু আমর ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওসের শাখাগোত্র বনু লুযান ইব্‌ন 
আমর ইব্‌ন আওফ থেকে যুওয়াই ইবৃন হারিস। 

বনু হাবীব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ থেকে জুলাস ইব্‌ন সুওয়ায়দ ইবন সামিত এবং তার 
ভাই হারিস ইব্‌ন সুওয়ায়দ ৷ 

আর জুলাস হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে.তাবৃক যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে যুদ্ধে যোগ 
দেয়নি। সে বলেছিল, যদি এ ব্যক্তি মানে, রাসূলুল্লাহ সো) সত্যবাদী হয়ে থাকে, তবে আমরা 


‘যে গাধার চাইতেও অধম তাতে কোন সন্দেহ নেই। তখন তাদেরই একজন উমায়র ইব্‌ন সা'দ 
একথা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে পৌঁছান। জুলাস উমায়রের পিতৃবিয়োগের পর তার মাকে 


মদীনার মুনাফিক সমাজ ফু. ১৯৭ 


বিবাহ করে এবং উমায়র তারই কাছে প্রতিপালিত হন। উমায়র ইবৃন সা‘দ জুলাসকে লক্ষ্য 
করে বললেন : আল্লাহ্র কসম হে জুলাস! নিশ্চয়ই আপনি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি । 
আমার প্রতি আপনার অবদানই সর্বাধিক । আপনার উপর কোন অবাঞ্ছিত ব্যাপারে ঘটে গেলে 
তা আমার জন্যে সর্বাধিক গুরুতর । আপনি এমনি একটি উক্তি করে বসেছেন যে, যদি আমি 
তা উপর পর্যন্ত [অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) পর্যন্ত] পৌঁছিয়ে দেই, তাহলে আমার পক্ষ থেকে তা 
হবে আপনার জন্যে চরম অপমানজনক । আর যদি আমি এ ব্যাপারে নীরব থাকি, তবে তা 
হবে আমার দীনের জন্যে চরম ক্ষতিকর । আর প্রথমটি দ্বিতীয়টির তুলনায় আমার জন্যে 
সহজতর । তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে জুলাস যা-বলেছিল তা 
জানিয়ে দিলেন। তখন জুলাস রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর...নিকট হলফ করে বলে যে, 
SU NN TRA 
নাযিল করলেন :. 
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“তারা আল্লাহ্র শপথ করে যে, তারা কিছু বলেনি; কিন্তু তারা তো কুফরীর কথা বলেছে 
এবং ইসলাম গ্রহণের পর তারা কাফির হয়েছে, তারা হা সংকল্প করেছিল তা পায়নি। আল্লাহ্‌ 
ও তার রাসূল নিজ কৃপায় তাদের অভাবমুক্ত করেছিলেন বলেই তারা বিরোধিতা করেছিল । 
তারা তওবা করলে তাদের জন্য ভাল হরে, কিন্তু তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহ্‌ দুনিয়া ও 
আখিরাতে তাদের মর্মত্তুদ শাস্তি দেবেন; পৃথিবীতে তাদের কোন অভিভাবক অথবা সাহায্যকারী 
নেই।” (৯:৭৪)। 

ইবৃন হিশাম বলেন : আয়াতে উ্িিত শির অর্থ ৮2০ কষ্টদায়ক । কবি রা 
একটি উটের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন : 

els ৩৯১৪ Bas X ০8১০ ১৪৮০ ৩৩ ৪৪৮) | 

তার কবিতার উক্ত পংক্তিটিতে তিনি ৮) শব্দটি ও অর্থেই ব্যবহার করেছেন। a 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : লোকের ধারণা, শেষ পর্যন্ত জুলাস তওবা করেন এবং তার এ 
তওবা ছিল খাটি তওবাই। তারপর জানা যায় যে, তিনি সৎকাজ ও ইসলামের উপর অবিচল 
থাকেন। 

_ তার ভাই হারিস ইব্‌ন সুওয়ায়দ যে হত্যা করেছিল মুজাযযার ইবৃন যিয়াদ বলভী এবং 
কায়স ইব্‌ন যায়দকে__যিনি যাবীআ গোত্রের একজন ছিলেন উদ যুদ্ধের দিন সে মুসলিমগণের 
সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করে । আসলে সে ছিল মুনাফিক । যখন লোকজন যুদ্ধে লিপ্ত হল, তখন সুযোগ 
বুঝে সে তাদের দু'জনকে হত্যা করে কুরায়শদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়। 


১৯৮ | | সীরাতুন নবী (সা) 


ইব্‌ন হিশাম বলেন : মুজাযাযার ইব্‌ন যিয়াদ আওস ও খাযরাজের মধ্যকার কোন এক 
যুদ্ধে সুওয়ায়দ ইব্‌ন সামিতকে হত্যা করেছিল । উহুদ যুদ্ধের দিন তার পুত্র হারিস ইব্‌ন 
সুওয়ায়দ সুযোগ খুঁজছিল যে, কখন তাকে একটু অন্যমনঞ্ক অবস্থায় পাবে__যাতে করে সে 
তাঁকে হত্যা করে তার পিতার হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারে। সেমতে সে একা তাকেই হত্যা 
' করেছিল। | | 
আমি- একাধিক জ্ঞানী ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, সে যে কায়স ইব্‌ন যায়দকে হত্যা করেনি 
তার প্রমাণ হল, ইব্‌ন ইসহাক উহুদ যুদ্ধের নিহতদের মধ্যে তার নাম উল্লেখ করেন নি। 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সুওয়ায়দ ইব্‌ন সামিতকে মু'আয ইব্‌ন আফরা বুয়াস যুদ্ধের পূর্বে 
কোন প্রকার যুদ্ধ ছাড়া তীর নিক্ষেপে হত্যা করেছিলেন। 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : লোকে বলে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) উমর ইব্‌ন খাত্তাবকে নির্দেশ. দিয়ে 
রেখেছিলেন যে, সুযোগ পেলে তিনি যেন তাকে হত্যা করেন। কিন্তুতিনি তাতে সফলকাম 
হননি, সে মক্কায় বসবাস করতে থাকে । তারপর সে তার ভাই জুলাসের কাছে তওবার অনুমতি . 
চাওয়ার জন্যে বার্তা প্রেরণ করে-_যাতে করে সে তার নিজ গোত্রের কাছে ফিরে যেতে পারে । 
ইব্‌ন আব্বাসের যে রিওয়ায়াত আমার কাছে পৌছেছে, সেমতে তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা এ. 
ব্যাপারে নাযিল করলেন কুরআনুল করীমের এ আয়াত : | 
৪২১৪525৮052 4105 0৬০৬৪ 
- ০৮০1৯ 
“ঈমান আনার পর ও রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দান করার পর এবং তাদের কাছে স্পষ্ট 
নিদর্শন আসার পর যে সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করে, তাদেরকে আল্লাহ্‌ কিরূপে সৎপথে 
পরিচালিত করবেন ? আল্লাহ্‌ যালিম সম্প্রদায়কে সৎকাজে পরিচালিত করেন না।” (৩ : ৮৬) 
বনু যবী'আ ইব্‌ন যায়দ ইব্ন মালিক ইব্ন আওফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ থেকে বিজাদ 
ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আমির । | 
._. বনু লুযান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ থেকে নাবতাল ইব্‌ন হারিস-_এ হচ্ছে সে ব্যক্তি, 
আমার কাছে যে রিওয়ায়াত পৌছেছে, সেমতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যার সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন: 
“যার শয়তানকে দেখার সাধ হয় সে যেন নাবতাল ইব্‌ন হারিসকে দেখে নেয়।” সে ছিল 
মোটাসোটা এবং লম্বা থেতলানো ঠোটের অধিকারী এলোকেশী। তার চোখ ছিল লাল বর্ণের 
এবং গাল ছিল কাল-লাল বর্ণ মিশ্রিত । সে প্রায়ই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট আসত, তার 
সাথে কথোপকথন করত । তার কথাবার্তা শুনত এবং তা মুনাফিকদের কাছে পৌঁছাত। সে 
ছিল এ ব্যক্তি, যে বলেছিল : মুহাম্মদ তো কর্ণপাতকারী, যে কেউ তাকে কিছু বলুক না কেন, 
তিনি তা বিশ্বাস করেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা তারই সম্পর্কে আয়াত নাযিল করেন : 


মদীনার মুনাফিক সমাজ ্‌ ১৯৯ 


১৮০৪০ ৮৪০০৬ ০৯৬৪ ১0 SLE পল 95 
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বং তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা নবীকে ক্লেশ দেয় এবং বলে, “সেতো 
নারী বলুন তার কান তোমাদের জন্য যা মঙ্গল তাই শোনে ।” সে আল্লাহ্‌র প্রতি 
ঈমান আনে এবং মু'মিনদেরকে বিশ্বাস করে; তোমাদের মধ্যে যারা মু'মিন সে তাদের 
জন্য রহমত এবং যারা আল্লাহর রাসূলকে কেশ দেয় তাদের জন্য আছে রদ শান্তি” 
(৯ :৬১)। 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে বালআজলান গোত্রের কোন এক ব্যক্তি বলেছেন, তার 
কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, একদা জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট এসে বলেন, 
আপনার মজলিসে এক ব্যক্তি বসে থাকে, যার ও্টদ্বয় দীর্ঘ ও থেত্লানো, এলোকেশী, চক্ষু 
দু'টি লাল বর্ণের যেন দু'টি পিতলের ডেগচি। তার হৃদয় গাধার হৃদয়ের চাইতেও অধিকতর 
পাষণ্ড। আপনার কথাবার্তা সে মুনাফিকদের নিকট পৌছিয়ে দেয়। আপনি তার ব্যাপারে 
তা অধসন কেম ।- লোকের তলা অনুসারে গুলো ছিল মাবভাল ই হারিসেরই 
বিশেষণ । 


বনু যবী“আর- 

অব ইবন আমা সা দি (রি তষঠাতাদের 
অন্যতম ছিল। 

সা'লাবা ইব্‌ন হাতিব ও মুতাত্তিব ইবন কুশায়র। 

এ দু'জন হচ্ছে লে বাতি হারা আল্লাহ্র সাথে এ র্মে অনীকার-করেছিল যে, যদি তিনি 
577 অধিকারী করেন, তা হলে অবশ্যই আমরা সংকার্ষে ব্যয় করব 

বং অবশ্যই সংকর্মশীল হব । আর মু'আত্তাব হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে উহুদ যুদ্ধের দিন মন্তব্য 
5 আমার কোন কথা যদি শোনা হত, ত তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না। এ 
প্রসঙ্গেই আল্লাহ্‌ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন : | 


১০৭০৮ ৯০৮৮ রত ১254 বি 4 
০খি। ০ 35৬৮ LAY is YL ds বলেত 
Oo - ও রি 
“এবং একদল জাহিলী যুগের অজের দার আল্লহ স্প্ে সবৰ ধারণা করে নিজে | 


নিজদেরকে উদ্বিগ্ন করেছিল এ বলে যে, এ র্যাপারে আমাদের কি কোন অধিকার আছে ? 
বলুন, সমস্ত বিষয় আল্লাহরই ইখতিয়ারে। যা তারা আপনার নিকট প্রকাশ করে না, তারা 


২০০ ্‌ সীরাতুন নবী (সা) 


তাদের অন্তরে তা গোপন রাখে, আর বলে, এ ব্যাপারে আমাদের. কোন.অধিকার থাকলে 
আমরা এ স্থানে নিহত হতাম না।” (৩ : ১৫৪)। 
ওঁ ব্যক্তিটিই আহ্যাব যুদ্ধের দিন মন্তব্য করেছিল: 
LI এ ds ০০১১ ০০৮1১ pass ns IFS HU ০। ০০০ ৯০০৬ 
২. “মুহাম্মদ তো আমাদেরকে আশ্বাসবাণী শুনাতেন যে, আমরা পারস্য সম্রাট ও রোম 
. সম্রাটের ধন-ভাগ্তার গ্রাস করব, অথচ আমাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমাদের কেউ প্রকৃতির 
ডাকে সাড়া দিতে যেতেও নিরাপদবোধ করছে না !” 
আল্লাহ্‌ তা“আলা এ প্রসংগে নাযিল করলেন : 
- 03৮ চা FSS Al ae) ৩:০৮ ৮৯: ed lh, 2১834? ১? 
“মুনাফিকরা ও যাদের অন্তর ছিল ব্যাধি তারা বলছিল, আল্লাহ্‌ এবং তীর রাসূল আমাদের 
যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নয়।” (৩৩ : ১২)। ৃ 
এবং হারিস ইব্‌ন হাতিব। ৰ 
. ইব্‌ন হিশাম বলেন : মুয়াত্তাব ইব্‌ন কুশায়র, _সালাবা ও হারিস__এ দু'জনই হাতিবের 
পুত্র। 
টিটি কা রন রা ES 
কিকান হবৰ হক বর মুছে অ জহা বল ৰ দম 
ইব্‌ন যায়দের লোকরূপে সা‘লাবা ও হারিসের নাম উল্লেখ করেছেন। 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আব্বাদ ইব্‌ন হুনায়ফ গোত্রের- এ ব্যক্তি ছিল সাহ্‌ল ইব্ন হুনায়ফ 
গোত্রের এবং বাহ্যাজ-এরা মসজিদে যিরার নির্মাণকারীদের মধ্যে শামিল ছিল। 


_ বনু সা‘লাবা ইবন আমর ইব্ন আওফের 

জারিয়া ইবৃন আমির ইব্‌ন আত্তাব এবং তার পুত্রদ্বয়_যায়দ ইবৃন জারিয়া, মুজাম্মা' ইব্‌ন 
জারিয়া ৷ এরাও মসজিদে যিরারের নির্মাণকাজে অংশগ্রহণ করেছিল । 

মুজাম্মা' ছিলেন বয়সে তরুণ । কুরআন শরীফের অধিকাংশই তার মুখস্থ ছিল। সেখানে 
_ অর্থাৎ মসজিদে যিরারে তাদের নামাযের ইমামতি করতেন । তারপর যখন এ তথাকথিত 
মসজিদটি বিধ্বস্ত করা হল এবং বনু আমর ইব্ন আওফের কতিপয় লোক-__যারা এ মসজিদে 
সালাত আদায় করত, হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাবের খিলাফতকালে মুজাম্মা'র ইমামতি প্রসঙ্গে 
আলাপ তুললেন, তখন হযরত উমর বললেন : না, তা হতে পারে না, এ ব্যক্তিটি মসজিদে 
যিরারে মুনাফিকদের ইমাম ছিল। তখন মুজাম্মা' হযরত উমরকে সম্বোধন করে বললেন : 
আমীরুল মু'মিনীন ! সেই আল্লাহ্‌র কসম, যিনি ছাড়া আর কোন মা'বৃদ নেই, আমি তাদের 


মদীনার মুনাফিক সমাজ | ২০১ 


ব্যাপারে কিছুই জানতাম না । আমি ছিলাম একজন তরুণ ক্বারী । আমি কুরআন তিলাওয়াতে 
দক্ষ ছিলাম আর তাদের কেউ ক্বারী বা হাফিয ছিল না। তখন তারা (অনন্যোপায় অবস্থায়) 
আমাকেই ইমামতির জন্য এগিয়ে দেয়। তারা যে ভাল ভাল কথা বলত, সেগুলো ছাড়া তাদের 
অন্য কোন ব্যাপারে আমার সমর্থন বা মত ছিল না। লোকের ধারণা, উমর (রা) (তার ওযর 
টিভির LL 


বনূ উমাইয়া ইব্ন যায়দ ইব্ন মালিকের 
সাদ হাৰ রী তম এবাডিই বলেছিল: 
le HET El 
“আমরা তো কেবল আলাপ-আলোচনা ও ত্রীড়া-কৌতুক করছিলাম ।” 
তখন আল্লাহ তা'আলা এ প্রেক্ষিতেই নাযিল করলেন : 


ETI ds Sb DBL লন ও CHS LEC GS 
“এবং আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করলে তারা নিশ্চয়ই বলবে, আমরা তো আলাপ-আলোচনা 
ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম । বলুন, তোমরা আল্লাহ্‌, ত ০০৮০১ 
করছিলে ?” (৯ : ৬৫)। 


উবায়দ ইব্ন মালিক গোত্রের | 

ধিযাম ইব্‌ন খালিদ_ এর ঘরেই মসজিদে যিরার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 

তিনি RE RTE 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মাহীত হচ্ছে আমর ইবৃন খানিক ইব্ন আওস। ইব্‌ন ইসহাক বলেন : 
এ গোত্রের শাখাগোত্র বন্‌ হারিসা ইব্‌ন হারিস ইব্র খাযরাজ ইব্ন আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন 
আওস থেকে__ 

মি ই ইবাভিডি যাঝাকালে রাসূলুল্লাহ্‌ সা) যার বাগানের মধ্যে 
Sa CETTE: 

“হে মুহাম্মদ ! । আমি তোমাকে আমার বাগান দিয়ে অতিক্রমের অনুমতি দিচ্ছি না; যদি তুমি 
নবী হয়ে থাক।” তারপর হাতে একমুঠো মাটি নিয়ে বলেছিল : | 

“আল্লাহ্‌র কসম, যদি এ মাটি অন্যের উপর পড়বে না বলে আমি নিশ্চিত হতে পারতাম, 
তা হলে তা অবশ্যই তোমার উপর নিক্ষেপ করতাম ।” 
্‌ তার এ উুদ্ধত্যপূর্ণ বাক্য শুনে লোকজন তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তার উপর কিয় 
পড়ে । তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন : | 
সীরাতুন নবী (সা) (২য় খণ্ড)-_২৬ 


২০২ _ সীরাতুন নবী সো) 


| iad sls | esl ৬৯৪৯ (5 ১১০১ 

“একে ছেড়ে দাও ! এতো অন্ধ-_-অন্তরের অন্ধ, চোখের অন্ধ ৷” 

আবদুল আশহাল গোত্রের সা'দ ইব্‌ন যায়দ তাকে ধনুক দিয়ে পিটিয়ে যখম করে দেন। 

আওস ইব্ন কায়যী-পূর্বোক্ত মিরবা" ইব্‌ন কায়যীর ভাই। এ সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি খন্দকের 
যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে লক্ষ্য করে বলেছিল : ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাদের বাড়িঘর 
অরক্ষিত । আমদেরকে অনুমতি দিন, যাতে আমরা নিজেদের ঘরে ফিরে যেতে পারি। 

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন : 

- LN 95882 01 ৯১৯ ০৯ bg ১০৩৪ Gye ০1০৮০৪ | 

“তারা বলছিল, “আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিত', অথচ সেগুলো অরক্ষিত ছিল না। আসলে ' 
পলায়ন করাই ছিল এদের উদ্দেশ্য ।” (৩৩ : ১৩) 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এখানে ১), ০০০০১০০০০০১ 
ব্যবহৃত হয়েছে। তার বহুবচন হচ্ছে : ০১১৯০ 


2 


পর্ন 
ঘর যেন না অরক্ষিত থাকে । 
পড়শী যেন না রয় খালি হাতে 
| ধ্বংস যেন নাহি নামে তাতে ৷” 
পংক্তি দুটি তার কবিতামালার মধ্যে রয়েছে। আর ;,, + শব্দটি সহধর্মিণী অর্থেও 
বত আর এ পি বা গা অর বাহত হে থকে। 


ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনা মতে 


নি f 

হাতিব ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন রাফি_এ লোকটি ছিল মোটা দেহের অধিকারী এবং বরোৃদ্ধ। 

সে জাহিলিয়াতের মধ্যেই তার জীবন কাটিয়ে দেয়। তার এক পুত্র ছিলেন খাটি মুসলমান, 
থাকে ইয়াযীদ ইব্‌ন হাতির নামে অভিহিত করা হত। উহুদ যুদ্ধের দিন তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হন 
এবং শুশ্রুষার জন্য জাফর গোত্রের বাড়িতেই তাকে নিয়ে যাওয়া হয় । | 


মদীনার মুনাফিক সমাজ ্‌ ২০৩ 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : “'আসিম-ইবৃন উমর ইবৃন কাতাদা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, এ 
গোত্রের মুসলমান নর-নারীরা যখন তার মৃত্যুলগ্নে তার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হয়ে তাকে 
সম্বোধন করে বলতে লাগলেন : হে ইব্ন হাতিব ! জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর ! তখন তার 
নিফাক প্রশমিত হল। 

তখন তার পিতা হাতিব বলল : হ্যা, জান্নাত বটে, তবে আল্লাহ্‌র কসম, তা হল হারমাল 
নামক আগাছার জান্নাত । তোমরা তাকে ধোকায় ফেলে প্রাণেই মেরে দিলে! 
ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনামতে এ মুনাফিকদের মধ্যে আরো রয়েছে, বুশায়র ইব্‌ন উবায়রাক, 
যে আবু তু'মা নামে মশতুর ছিল। এ ব্যক্তিটিই দু'টি বর্ম চুরি করেছিল। এর ব্যাপারেই আল্লাহ্‌ 
তাআলা নাযিল করেন : 

COG ED nS WBE Br SY 

“যারা নিজদের প্রতারিত করে, তাদের পক্ষে বাদ-বিসম্বাদ করবেন না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ 
বিশ্বাস ভঙ্গকারী পাপীকে পসন্দ করেন না।” (8৪ : ১০৭)। 

কাযূমান-এ ব্যক্তি তাদের মিত্র ছিল। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা বর্ণনা করেছেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলতেন : সে নিশ্চয়ই জাহান্নামী । যেদিন উহুদ যুদ্ধ হল, তখন এ ব্যক্তি প্রচণ্ড 
যুদ্ধে লিপ্ত হয় । অনেক মুশরিক ব্যক্তিকে সে হত্যাও করে । তারপর যখমসমূহ তাকে কাবু করে 
ফেলে । তখন তাকে বনু জাফরের পল্লীতে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন মুসলমানদের অনেকে 
তাকে লক্ষ্য করে বলেন : সুসংবাদ গ্রহণ কর হে কায্মান ! আজ তো তুমি বীরত্বের পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হলে ! আল্লাহ্র পথে তুমি যে কষ্ট সহ্য করলে, তা তো দেখতেই পাচ্ছ ! 

তখন জবাবে সে বলল, কিসের সুসংবাদ গ্রহণ করব ? আল্লাহ্‌র কসম, আমি কেবল ' 
আমার সম্প্রদায়ের মান রক্ষার্থে যুদ্ধ করেছি। তারপর.তার যখম যখন গুরুতর হয়ে দীড়াল 
এবং প্রবল পীড়া দিতে লাগল, তখন সে তার তুণ থেকে একটি তীর নিয়ে তার হাতের 
রগগুলো (তার ধারাল অংশের দ্বারা) কেটে দিল এবং এভাবে আত্মহত্যা করল। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনু আবদুল আশহালে জানামতে কোন মুনাফিক পুরুষ বা নারী ছিল 
25258 

01695085570 

0255 2০8 ০০ CE x 29৮5) JE (০০ 
(৮০২ দু ০ ৪ 25 SBOE cl 
১০০১ CBG 0 ০০ x Ese Ym ৩১১ 


২০৪ - ৃ 5. সীরাতুন নবী (সা) 


“শ্যাহহাককে এ পয়গামটি কে পৌছাবে যে, ইসলামের বিরোধিতার মাধ্যমে সম্মান প্রতি 
চেষ্টায় তার শিরা-উপশিরাগুলো ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছে। 

তুমি কি হিজাযের ইয়াহুদীদেরকে আর তাদের ধর্মকে ভালবাস ? যাদের দর হে গাধার 

হৃদয় ? আর তুমি বুঝি মুহাম্মদকে ভালবাস না? 

7515 রর রী 
দীনের সাথে মিলবে না-__যতদিন মরীচিকা বায়ুমণ্ডলে দ্রুতগতিতে সঞ্চারিত হতে থাকবে ।” . 

- জুলাস ইব্‌ন সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাবিত__আমার কাছে যে খবর. পৌছেছে, সেমতে তার 
তওবার পূর্বে এবং মু'আত্তাব ইব্ন কুশায়র, রাফি‘ ইব্‌ন যায়দ ও বিশ্র মুসলমান বলে 
বিবেচিত হত। একবার এক বিরোধ দেখা দিলে মুসলমানদের মধ্যকার কয়েক ব্যক্তি তার 
মীমাংসার উদ্দেশ্যে ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবারে নিয়ে যেতে চান, কিন্তু তারা তার 
05557775155 
প্রসঙ্গেই আল্লাহ্‌ তা'আলা নাযিল করলেন : 


2,0 ন 


চান 5 
৮০ ১:০৮ টা ১ ০5 ৮৪৫) AT, Sk 
‘আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, 
তাতে তারা বিশ্বাস করে, অথচ তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও তা প্রত্যাখ্যান 
৮575 
চায় 2” (8 : ৬০) 


খাযরাজ বংশের বনু নাজ্জার থেকে 
পারের Ta মে মরেছে 

রাফি ইব্‌ন ওদী'আ, যায়দ ইব্‌ন আমর, আমর ইব্‌ন কায়সঃ কাস ইবন আমর ইবন 
- সাহ্‌ল। 


জুশাম ইব্ন খাযরাজ গোত্রের 

52 

জাদ্দ ইব্‌ন কায়স__এ সেই ব্যক্তি, যে বলত : ছু আমাকে অনুমতি দিন এব 
ফিতনা-ফাসাদের মধ্যে ফেলবেন না।” 

এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ তা'আলা নাযিল করেন : 

EGE ১০ ৫৪৮০ | 

“আর এদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং আমাকে 

ফিত্নায় ফেলবেন না!” সাবধান ! তারাই ফিত্নাতে পড়ে আছে!” (৯ : ৪৯)। 


মদীনার মুনাফিক সমাজ ২০৫ 


আওফ ইব্ন খাযরাজ গোত্রের 

| এ পের মুনাফিকদের মধ্যে ছিল__আবদরাহ্‌ ইবন টয় ইব্‌ন সান ছিল 
মুনাফিককুলের শিরোমলি। সুমাফিকরা,ডাকে কে করেই সাব ও সংগঠিত হত) £ 
নাতির তির ত লে হর বা 


054 ৬০ চা লেস সা | ৬) ৬5 | 
“তারা. বলে, আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে সেখান থেকে প্রবল দুর্বলকে বহিষ্কৃত 
করবেই ৷” (৬৩ : OS রে মোড 
ওদী“আর ব্যাপারে-_যে ছিল আওফ গোত্রেরই একজন । 
মালিক ইব্‌ন আবু কাওকল, সুওয়ায়দ, দাঈস। 


এরা আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সালূলের লোক ছিল । 
বনু নযীরকে প্ররোচনা দান | 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবায় এবং তার উক্ত মুনাফিক দলই বনু নযীরদের যখন রাসূলুলাহ্‌ (সা) 


অবরোধ করে রেখেছিলেন, তখন তাদের প্ররোচনা দিয়ে বলেছিল, তোমরা অবিচল থাকবে, 
আল্লাহ্‌র কসম, যদি তোমাদেরকে একান্তই বহিষ্কার করা হয়, তবে আমরাও নিশ্চয়ই তোমাদের 
সাথে বেরিয়ে পড়ব আর তোমাদের স্বার্থের বিরোধী কোন ব্যাপারে. আমরা কস্মিনকালেও 
কারো আনুগত্য করব না। তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাহায্যার্থে 
এগিয়ে আসব ৷ তখন তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ্‌ নাধিল করেন : 


৮৯ চল, ৯৩, his ES ১০৯৭ 08 950 nl 1৮ রশ 


3247 2230181৮০৪৯ 
“আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেননি ? তারা কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে 
তাদের সেইসব সংগীকে বলে, তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, আমরা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে 
দেশত্যাগী হব এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনো কারো কথা মানব না এবং যদি তোমরা 
আক্রান্ত হও, আমরা অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করব। কিন্তু আল্লাহ্‌ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা 
অবশ্যই মিথ্যাবাদী ৷” (৫৯ : ১১) ৃ 
এ ্রসঙ্গের শেষ অবধি তাদেরই ব্যাপারে নাযিল হয়_যার শেষ কথা হল : 
240152013৬0 ০৮355 এ পা SCD IG | ০৮০ 4০৪ 
“তাদের দৃষ্টান্ত শয়তান--যে মানুষকে বলে, কুফরী কর; তারপর যখন সে কুফরী করে, 
শয়তান তখন বলে, তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি জগতসমূহের প্রতিপালক 
আল্লাহ্‌কে ভয় করি।” (৫৯ : ১৬) 


২০৬ ২ সীরাতুন নবী (সা) 


ইয়াহুদী পণ্ডিতদের মধ্যকার মুনাফিকবৃন্দ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হল BO HEE POET নি 
হয তদ হত কা কয কয লছ 
কপট ছিল, তারা হচ্ছে : 


কায়নুকা' গোত্রের | 

সা'দ ইব্‌ন হুনায়ফ, যায়দ ইব্‌ন লাসীত, নু'মান ইব্‌ন আওফা ইব্‌ন আমর, উসমান ইব্‌ন 
. আওফা। 

এদের মধ্যে যায়দ ইবন লাসীত হচ্ছে এ ব্যক্তি, যে বনু কায়নুকার বাজারে উমর ইব্‌ন 
খাত্তাব (রা)-এর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উটনী হারিয়ে যায়, 
তখন এ ব্যক্তিই বলেছিল : 

মুহাম্মদের ধারণা, তার কাছে আসমানী খবর পর্যন্ত আসে, অথচ তার নিজের উটনীটি 
কোথায় হারিয়ে গেল সে খবরও তার নেই। | 

আল্লাহ্‌র শত্রু তীর বাহন সম্পর্কে যা বলেছিল, সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ওয়া সাল্লামের কাছে সংবাদ এসে গেল । তখন তিনি বললেন : 

ছারা রিরভিউরাভারারা জব্দ হা ত ভার 
দিয়েছেন । জনৈক ব্যক্তি মন্তব্য করেছে - 

মুহাম্মদের ধারণা, তার কাছে আসমানী খবর পর্যন্ত পৌঁছে, অথচ তার নিজের উটনীটি 
কোথায় হারিয়ে গেল সে খবরও তার নেই । 
0৮১5 ৮০৪1৯ ১৪4০45401০4 5 এ] ৪৪৭০ NTA ও 405 Sb 

- ০৮৮ ১৮ 

“আল্লাহর কসম, আল্লাহ্‌ যা আমাকে জ্ঞাত করেন তাছাড়া আর কিছুই আমি জানি না। 
আর উটনীটির ব্যাপারে আল্লাহ্‌ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এঁ গিরিপথে তা রয়েছে, একটি 
বৃক্ষের সাথে তার লাগাম আটকে যাওয়ায় সে আটকা পড়েছে।” | 

তারপর কয়েকজন মুসলমান সেখানে যান এবং রাসূলুল্লাহ (সা) যেখানে যেমনটি বলেছিলেন, 
সেখানে সে অবস্থায়ই গিয়ে তা পান। ; 

এই ইয়াহুদী পণ্ডিত মুনাফিকদের মধ্যে আরো রয়েছে : 


রাফি‘ ইব্ন হুরায়মালা 
--এ হচ্ছে সেই ব্যক্তি, গজ যাগ নারির কাছে এ রংযাদ তেডেছে নে? তার মৃত্যু হলে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা). বলেছিলেন : 
All. Lbs ৩০ ৮2৮5 ৯1 ০০ 3S 
“আজকের দিনে মুনাফিকদের অন্যতম একজন সরদারের মৃত্যু হয়েছে।” 


মদীনার মুনাফিক সমাজ | ২০৭ 


_ রিফা'আ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন তাবৃত-_-এরই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ 
TEETER ন ততমত হই 
তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন : 

্‌ JUST. ble ৩০০৬০ ০৬০) ৯ SG GS Y 

“তোমরা শত্ধিত হয়ো না। কেননা এ হাওয়া কাফির সরদারদের অন্যতম সরদারের সৃত্যুর 
দরুন প্রবাহিত হয়েছে।” 

তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মদীনা শরীফে পদার্পণ করলেন, তখন দেখলেন রিফা“আ 
ইব্‌ন যায়দ ইব্ন তাবৃত বায়ু প্রবাহিত হওয়ার দিনেই মারা গেছে। 

০ সিলসিলা ইব্‌ন বুরহাম। 

০ কিনানা ইব্‌ন সুরিয়া। 


মুনাফিকদেরকে মসজিদ থেকে বহিষ্কার 

এঁ মুনাফিকরা রীতিমত মসজিদে এসে মুসলমানদের কথাবার্তা শুনত এবং তাদের ধর্ম 
নিয়ে ঠান্টা-বিদ্রূপ করত। তাদের কতিপয় লোক একদিন মসজিদে সমবেত হল । রাসূলুল্লাহ 
(সা) তাদের নিজেদের মধ্যে সলা-পরামর্শ করতে দেখতে পেলেন। তারা একান্তই একে 
অপরের পাশ ঘেঁষে ফিস্ফিস্‌ করে আলাপ করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নির্দেশে 
অগ্রসর হলেন। লোকটি জাহিলিয়াতের যুগে তাদের দেবমূর্তিসমূহের সেবায়েত ছিল। আবু 
আইয়ুব তার ঠ্যাং ধরে হেঁচড়িয়ে হেচড়িয়ে মসজিদ থেকে বের করলেন। সে তখন বলছিল : 
তুমি কি আমাকে বনু সা'লাবার উট-বকরী বাধবার জায়গা থেকে বের করে দেবে হে আবু 
আইয়ূব £ তারপর আবূ আইয়ূব অনুরূপভাবে বনু নাজ্জারের নাফি' ইব্‌ন ওয়াদীআর দিকে 
অগ্রসর হলেন। তারপর তার চাদরের খুঁট ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিলেন? তিনি তার গালে 
সজোরে চপেটাঘাত করলেন এবং তাকে মসজিদ থেকে বের করে দিলেন । আবু আইয়ূব তখন 
তার উদ্দেশ্যে বলছিলেন : হের জল হরে নারিকত নিন 
মসজিদ থেকে তুই দূর হ'। | 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ৮5 মিনির রিডি রা 

কবি বলেন : 

ERE xX 4, হী 

উমারা ইব্‌ন হাযম অগ্রসর হন যায়দ ইব্ন আমরের দিকে । লোকটির ছিল লম্বা দাড়ি। 
তিনি তাকে তার এ দাড়ি ধরে টেনে-হেঁচড়িয়ে মসজিদ থেকে বের করে দেন। তারপর তার 
১. অনেকটা জামার কলার ধরে ঝাঁকুনি দেয়ার মত---যা সাধারণত বাগত অবস্থায় লোকে করে থাকে। 


২০৮ সীরাতুন নবী (সা) 


দু'হাত. একত্রে ধরে বুকে দমাদম কয়েকটি থাপ্পড় এত জোরে লাগালেন যে, সে তার ধকল 
সইতে.না পেরে পড়ে য়ায়। রাবী বলেন পড়তে পড়তে সে বলছিল : আমার উপর কেন এক 
হাত নিলে হে উমারা! তিনি জবাবে বললেন : আল্লাহ্‌ তোকে দূর করুক হে মুনাফিক! আর 
8৮70৮581557 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মসজিদের ধারে আর ঘেঁষবি না। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আরবী *- শব্দটির অর্থ হচ্ছে, রানা 
আঘাত করা। কৰি তামীম ইবন উবায়র কবিতায় আছে: 


শত lls dl Xgl co et ১5৩১ 

‘“আবনুর নামক শিরার নীচে হৃৎপিণ্ড ধরফড় করছে এবং নীচ থেকে ওয়ালীদের পাথর 
পিটানোর মৃত দমদমাদম পিটাচ্ছে।” 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কবিতায় উক্ত কত | শব্ের অর্থ হচ্ছে ভুমি আর , + শব্দটির 
অর্থ হচ্ছে হৎপিণ্ডের ধমনী । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ভিন 
গোত্রীয় লোক । তার পূর্ণ নাম আবু মুহাম্মদ মাসউদ ইব্‌ন আওস ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসরাম 
ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন গানাম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার। তিনি অগ্রসর হলেন 
মধ্যে একমাত্র যুবক_ অন্য কোন যুবক মুনাফিকের নাম জানা যায় না। আবু মুহাম্মদ তাকে 
ঘাড় ধরে মসজিদ থেকে বের করে দিলেন। . 

আৰু সাঈদ খুদরীর সম্প্রদায় বালখুদরার এক ব্যক্তি উঠে অগ্রসর হলেন- তাকে আবদুল্লাহ 
ইব্‌ন হারিস নামে অভিহিত করা হত। যখন রাসূলুল্লাহ্‌ সো) মসজিদ থেকে মুনাফিকদের বের 
করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন, তখন তিনি হারিস ইব্‌ন আমর নামক এক ব্যক্তির দিকে অগ্রসর 
হলেন। সে ছিল জুলফিওয়ালা। তিনি তার জুলফী- ধরে তাকে সজোরে হেঁচড়িয়ে ভূমির উপর ূ 
দিয়ে টেনে নেন এবং এভাবে মসজিদ থেকে বের করে দেন। | 

রাবী বলেন : মুনাফিকটি তখন বলছিল : হে হারিসের পুত্র ! তুমি আমার সাথে খুবই ' 
EE bE ELDON LEE EE UE ONO 
আল্লাহ্‌র শত্রু, তোর ব্যাপারে আল্লাহ্‌ ওহী নাযিল করেছেন:।:আর কোনদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
মসজিদের ধারে-কাছে আসবি না । কেননা তুই যে অপবিত্র তাতে কোন সন্দেহ নেই । 

আর আওফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ গোত্রের এক ব্যক্তি তার ভাই যুয়াই ইব্‌ন হারিসের 
দিকে অগ্রসর হলেন এবং বল প্রয়োগে তাকে মসজিদ থেকে বের করে দিলেন এবং তার সাথে 
সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করেন । সে ব্যক্তি বলল : তোর উপর শয়তান ও শয়তানী কাজের 
প্রাবল্য রয়েছে। 


ইযাহুদী ও মুনাফিকদের ব্যাপারে যা নাযিল হয়েছে ২০৯ 


০১8 
নির্দেশ প্রদান করেছিলেন । 


নাহিদের বিরোধ নারি 

আমার কাছে যে খবর পৌঁছেছে, সেমতে আওস ও খাযরাজ গোত্রীয় উক্ত ইয়াহুদী 
পণ্ডিতবর্গ ও মুনাফিকদের সম্্পকেই সূরা বাকারার শুরু থেকে একশ’ আয়াত অবতীর্ণ হয়। 
আল্লাহই সম্যক অবগত । 

মহিমান্বিত ও গৌরবাৰিত আল্লাহ্‌ ঘোষণা করেন : 

-5 5309৮৬01৩8১ 

“আলিফ, লাম, মীম-এ এমন গ্রন্থ যাতে কোন সংশয়-সন্দেহ নেই।” 

“ইব্‌ন হিশাম বলেন : কবি সাঈদা ইব্‌ন জু’ইয়া আল-হুযালী তার কবিতায় এ অর্থেই 
বলেছেন: 
| ৮০) 0৩ Sl ১৩ * 1১০০৮ 5 ১১1 ০4৪1909 

আর ৬২) শব্দটির আরেক অর্থ হচ্ছে 21 বা অপবাদ । 

এ অর্থেই খালিদ ইব্‌ন যুহায়র হুযালী বলেছেন: 

2 SV 
আর এই খালিদ ইব্ন যুহায়র হচ্ছেন পূর্বোক্ত আবু যুয়ায়িব আল-হুযালীর ভ্রাতুষ্পুত্র । 
১৮1০৪ 

“মুত্তাকী বা সংযমীদের জন্যে পথ-নির্দেশি।” 

অর্থাৎ এসব লোক হিদায়াতের যে সব ব্যাপার তাদের জ্ঞাত আছে, তা ছেড়ে দিলে 
আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শান্তি নেমে আসবে বলে তারা ভয় করে এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নবীর 
আনীত ব্যাপারসমূহকে সত্য জ্ঞান করলে যে তার রহমত বা করুণা লাভ করা যাবে, সে 
৮5057 | 

২ 0855 ~~ ww A) ৬৪০, ১০৪ | 

“তারা হচ্ছে এসব লোক-__যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস পোষণ করে, সালাত কায়েম করে এবং 
আমি যা তাদের দান করেছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে।” b ৯ 

অর্থাৎ ফরয সালাত যথানিয়মে প্রতিষ্ঠিত করে এবং সওয়াব বা পৃণ্যলাভের আশায় যাকাত 
প্রদান করে। 

-৪ ৮৭০ রর 30109 5 Se 0:00 

“তারা এসব লোক__যারা আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস পোষণ করে 

এবং আপনার পূর্বে যা অবতারিত হয়েছে তাতেও বিশ্বাস করে থাকে ।” 


সীরাতুন নবী (সা) (২য় খণ্)_-২৭ 


২১০ | | সীরাতুন নবী (সা) 


অর্থাৎ (হে রাসূল)! আপনি আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে যা কিছু (বিধি-বিধান) নিয়ে 
এসেছেন, সেগুলোকে সত্য প্রতিপন্ন করে এবং আপনার পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ যে সব 
বিধি-বিধান নিয়ে এসেছিলেন, সেগুলোকেও সত্য বলে জানে । তাদের মধ্যে কোন প্রভেদ করে 
না বা তারা তাদের প্রভৃ-পরোয়ারদিগারের পক্ষ থেকে যে সব বিধি-বিধান নিয়ে এসেছিলেন, 
সেগুলোকেও তারা অস্বীকার করে না। | | 


E ii TN 

“আর আখিরাতের প্রতিও তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখে।” 
অর্থাৎ পুনরুথান, কিয়ামত, জান্নাত-জাহান্নাম, হিসাব-নিকাশ, হারে 1 
অর্থাৎ তারা এ কথার দাবিদার যে, তারা আপনার পূর্বে ধারা ছিলেন এবং তীদের প্রতি যা 
নাধিল হয়েছিল, সেগুলোর প্রতি এবং আপনার প্রতি নাধিলকৃত ব্যাপারসমূহের প্রতিও তারা 
বিশ্বাস পোষণ করে থাকে । 


52558 
“তারা তাদের প্রভু প্রভু-পরোয়ারদিগারের হিদায়াত বা পথ-নির্দেশের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।” 
TN 
তার প্রতি অবিচল রয়েছে। 
০৬০ 
“এবং এরাই হচ্ছে প্রকৃত সফলকাম ৷” 
চি রত হা 
থেকে তারা পালিয়েছে, সেগুলো থেকে তারা রক্ষা পেয়েছে। 
PEPE HOSE 
“নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে।” 
অর্থাৎ যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি। যদিও তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা 
ঈমান আনয়ন করেছি এসব ব্যাপারের প্রতি, নিউ রানি ত আমাদের কা রিড 


- 2৮48 TSE IEEE 224৮ 
. “আপনি তাদের সতর্ক করুন আর না-ই করুন, তাদের পক্ষে উভয়ই. সমান; 054 
আনবে না।”. 
অর্থাৎ তারা অগ্রাহ্য করেছে এসব বিবরণকে, যেগুলো তাদের কাছে রক্ষিত কিতাবসমূহে 
আপনার প্রসঙ্গে রয়েছে এবং আপনার ব্যাপারে তাদের নিকট থেকে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করা 
হয়েছিল, তা তারা অস্বীকার করে বসেছে। ফলে আপনার নিকট আগত্র প্রত্যাদেশকে তারা 
অথ্াহয করেছে এবং আপনি ছাড়া অন্য নবীদের মাধ্যমে তাদের নিকট আগত ্রত্যাদেশসমূহকেও 


ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের ব্যাপারে যা নাযিল হয়েছে ২১১ 


তারা অগ্রাহ্য করেছে। সুতরাং তারা কি করে আপনার সতর্কবাণীসমূহ শুনবে ? ? অথচ তাদের 
অবস্থা হচ্ছে এই যে, ত তারা তাদের কাছে আপনার সম্পর্কে যে জ্ঞান বা অবগতি রয়েছে, তাই 
SURE 

bos ৬০০৬০০৪৬০৪ 

“আল্লাহ্‌ তাদের হৃদয় ও কর্ণ মোহর করে দিয়েছেন এবং তাদের চোখসমূহের উপর রয়েছে 

আবরণ ।” 

SRE রিভিউ EL TR ANE কেননা 
তারা আপনার নিকট আপনার প্রভুর নিকট থেকে অবতীর্ণ সত্যসমূহের ব্যাপারে আপনাকে 
মিথ্যাবাদী ঠাওরিয়েছে_যাবৎ না তারা এগুলোর প্রতি ঈমান আনবে এবং আপনার পূর্বে 
আগত ব্যাপারসমূহের প্রতি ঈমান আনবে । 


ts SE 
“আর তাদের জন্যে রয়েছে মহাশাস্তি।” 
কেননা তারা আপনার বিরুদ্ধে লেগেই আছে। 


এগুলো হচ্ছে ইয়াহদী ধর্মযাজকদের ব্যাপারে নাযিলকৃত আয়াত । কেননা তারা তাকে সত্য 
জেনেও এবং ₹ সম্যকভাবে চিনেও অস্বীকার করেছে। 
পা ৯4540 038 ৮৮৫৪০: 
আর লোকদের মধ্যে এমনও অনেক রয়েছে, যারা (মুখে) বলে : আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ও 
আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা মোটেও ঈমানদার বা 
বিশ্বাসী নয়।” | 
অর্থাৎ আওস ও খাযরাজ গোতরী়যুনাফিকরা এবং তাদের সমর্থক ও অনুসরণকারী । 


ozs la 


* ০2৮55 US ৮৫451 এ। ০০১৯৪ ৩ [৮5150 dese 
“আল্লাহ্‌ এবং মু’মিনদেরকে তারা প্রতারণা করতে চায় । অথচ তারা যে নিজেদেরকে ভিন্ন 
কাউকেও প্রতারিত করে না, তা তারা বুঝতে পারে না ।” 
ESTER 
“তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে।” অর্থাৎ সংশয়-সন্দেহ ৷. 


2223 


G2 dl as 
“আল্লাহ্‌ তাদের এ ব্যাধিকে বৃদ্ধি করেন।” অর্থাৎ সংশয়কে বৃদ্ধি করে দেন। 
: ১৮০৬৩ ৮৬ পা ০০০, 
“তাদের জন্যে রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি । কারণ তারা মিথ্যাচারী।” 


২১২ ্‌ | - সীরাতুন নবী (সা) 


0০০০ ০০ 0 9 PSF 9৮৪ এ ৮ 05 চিঠি 
“যখন তাদের বলা হয় ভূপৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করো না। তারা বলে, আমরাই তো শাস্তি 
স্থাপনকারী ৷” 
অর্থাৎ আমরা মু"মিনপক্ষ ও আহলে কিতাব (অর্থাৎ ইয়াহুদী-খরস্টান) উভয় পক্ষের মধ্যে 
আপসরফা করে দিতেই সচেষ্ট । জবাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : া | 
: 95৭ ১৮93৮০80512 
“সাবধান ! তারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী কিন্তু তারা বুঝতে পারে না।” | 
SC Ld CF iG ৮৪ ০৭ CF 08359) 
“যখন তাদের বলা হয়, যেসব লোক ঈমান এনেছে, তোমরাও তাদের মত ঈমান আন। 
তারা বলে, নির্বোধগণ যেরূপ ঈমান এনেছে আমরাও কি সেরূপ ঈমান আনব ? সাবধান ! 
এরাই নির্বোধ, কিন্তু তারা বুঝতে পারে না।” 
ib ILE 6, পানে | 
“যখন তারা মুমিনদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি । আর যখন তারা 
নিভৃতে তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয়।”. 
অর্থাৎ এসব ইয়াহুদীর সাথে সাক্ষাৎ করে, যারা তাদের সত্য অস্বীকার করতে আদেশ করে 
এবং রাসূল (সা) যা নিয়ে এসেছেন তার বিরোধিতায় উৎসাহ প্রদান করে থাকে । 
Ss if 
অর্থাৎ আমরা ঠিক তেমনটি রাসূলকে ও তার শরীআতকে অস্বীকৃতি জানিয়ে যাচ্ছি_ 
যেমনটি তোমরা । এ 
“আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাষ্টা-তামাশা করে থাকি ।” | 
অর্থাৎ (ঈমান প্রকাশের ছলে) আমরা মুসলমানদের নিয়ে বিদ্রপ-উপহাসই করে থাকি । 
আল্লাহ্‌ তাআলা (এর জবাবে) বলেন : 
৫7৩৮৩ পন bse 
“আল্লাহ্‌ তাদের সাথে উপহাস করেন এবং তাদের অবাধ্যতায় বিত্রান্তের ন্যায় ঘুরে 
বেড়াবার অবকাশ দেন” 


ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের ব্যাপারে যা নাযিল হয়েছে . ২১৩ 


ইব্‌ন হিশাম বলেন : 2১42 এর অর্থ হচ্ছে ১১১১০ __তারা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে অর্থাৎ 
দিপ্বিদিক জ্ঞানশৃন্যভাবে ঘুরতে থাকে । এই অর্থেই আরবরা বলে : ০০০১ ৪ ৫৯১ অর্থাৎ 
লোকটির বিভ্রান্তি তাকে দিপ্িদিক জ্ঞানশূন্য করে ঘুরাচ্ছে। 

কবি রূবা ইব্‌ন আজ্জাজ একটি দেশের বিবরণ দিচ্ছে এভাবে ঃ ৪১০১০৭৬৬০৫৮ 
এ শ। “অজ্ঞ উদ্বান্তদেরকে বিভ্রান্ত অন্ধ করে দিয়েছে।” তার বীররসমূলক একটি কবিতার 
একটি পংক্তি হচ্ছে এটি । আরবী | শব্দটি হচ্ছে «(০ শব্দের বহুবচন আর ,... শব্দের 
বহুবচন হচ্ছে ৯৫ স্রীলিঙ্গে ২০ এবং * ৮৫৪ 3 

su i চিএ তর 
“এরাই হচ্ছে সে সব ব্যক্তি যারা গুমরাহী খরিদ করেছে হিদায়াতের তের বিনিময়ে ৷” 
অর্থাৎ তারা ঈমানের বিনিময়ে কুফর খরিদ করেছে। 


+ ০:০৫ (৮৫ ETAT ০০১ ৬১. 
“তাদের ব্যবসায়ে মুনাফা হয়নি, আর তারা সঠিক পথে পরিচালিতও নয় ।” 


মুনাফিকদের প্রথম উপমা 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের একটি উপমা বর্ণনা করতে গিয়ে 
বলেছেন : ৃ _ 
§ lb EH 40 2 UIST CB 0৫520 sh Ls 
WE ইত 

“তাদের উপমা, যেমন এক ব্যক্তি অগ্নি প্রজুলিত করল । এ যখন তার চারদিক আলোকিত 
করল, আল্লাহ্‌ তখন তাদের চোখের জ্যোতি অপসারিত করলেন এবং তাদের ঘোর অন্ধকারে 
ফেলে দিলেন। তারা কিছুই দেখতে পায় না।* : 

অর্থাৎ তারা না হক দেখতে পায়, আর না হক বলে। যখন তারা জ্যোতির সাহায্যে 
অন্ধকার থেকে বের হয়ে আসে, তখন তাদের কুফর ও নিফাকের দ্বারা পরক্ষণেই তা তারা 
নিভিয়ে দেয়। তাই আল্লাহ তাদের কুফরের অন্ধকাররাশিতে নিক্ষেপ করেন, তখন তারা আর 
'াযাতের আলোকিরতি (দেখতে তারা হকের উপর তারা অবিচলভাবে টিকে থাকতে 
পারে না। 


PAS 


১ 2 Fb Cr Pe 
“তারা বধির, মুক, অন্ধ সুতরাং তারা ফিরবে না” 
অর্থাৎ তারা হিদায়াতের পথে ফিরে আসবে না। তারা কল্যাণের ব্যাপারে মুক, অন্ধ অন্ধ, 
83 
থাকবে, তারা নিষ্কৃতি পাবে না। 


২১৪ সীরাতুন নবী (সা) 
মুনাফিকদের দ্বিতীয় উপমা 


০৩০০০ EBT nll 9১০৬ 952 এড নও এক 
৫ চস 002 Sl 
ক যাতে রয়েছে ঘোর অন্ধকার, বজ্ধ্বনি ও 
ত ক ক ক 
পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।” 
| ইব্‌ন হিশাম বলেন : _ এ হচ্ছে মুষলধারে বৃষ্টি । এটা, ০; - _/_.০ ধাতু থেকে 
নির্গত । যেমন আরবদের ১! শব্দটি ১, - ১৬ ধাতু থেকে, Re 4) - 5 
ধাতু থেকে নির্গত এর বহুবচন হচ্ছে ১৬০ ৷ 
কবি আলকামা ইব্‌ন আবৃদ আহাদ বনু রবী'আ ইবন মালিক ইবৃন যায়দ-এ মানাত ইব্ন 
তামীমের কবিতার দু'টি পংক্তিতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এভাবে : 
০০ | 
এবং রঃ 
87258 25555755057 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তোমাদের বিরোধিতা এবং তোমাদের ভীতি তাদেরকে কুফরীর 
মধ্যে অন্ধকারে এবং মৃত্যুভয়ে আচ্ছন্ন রেখেছে। তাদের উপমা হচ্ছে এ ব্যক্তির মতো, যে 
ব্যক্তি মুষলধারে বর্ষিত বৃষ্টির অন্ধকারে রয়েছে, সে তার দু'টি হাত তার দু'টি কানের মধ্যে 
ঢুকিয়ে দেয় বজধ্বনিতে মৃত্যুর ভয়ে । আল্লাহ্‌ বলেন : আল্লাহই তাদের উপর এ দুর্গতি চাপিয়ে 
_দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি কাফিরদের পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। 
১০০০০ SADE 
“বিদ্যুতচমক তাদের দৃষ্টিশক্তিকে কেড়ে নেয়ার উপক্রম করে ।” : 
অর্থাৎ হক বা সত্যের বিদ্যুতপ্রভা এতই উজ্জ্বল যে, ভার ভুলো ্রাবল্য তাদের 
দৃষ্টিশক্তিকে কেড়ে নেড়ে নেয়ার উপক্রম করে। | 
124 রি 
“যখনই বিদ্যুত-প্রভা তাদের সম্মুখে চমকে উঠে, তারা তখন তাতে পথ চলে, আর যখনই 
আবার অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তখন থমকে দাড়ায় ৷” 
- অর্থাৎ যখন সত্যকে তারা চিনতে পায়, তখন সত্য কথা বলতে থাকে । সত্য বলে সরল 
পথে চলে আসে। তারপর যখন আবার মুখ ঘুরিয়ে কুফরের দিকে চলে যায়, তখন বিভ্রান্ত 
হয়ে দাড়িয়ে থাকে। 


ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের ব্যাপারে যা নাযিল হয়েছে ২১৫ 


Ef ES ITUNES 
ET RR কেননা তারা সত্যকে 
5555555 


| 372 ০৫০৪০ 201: Jl 
আল্লাহ্র দান : ইবাদতের আহবান 
তারপর বলেন : | 
FS HO EC 


হে মানুষ ! তোমাদের সে প্রতিপালকের ইবাদত কর।” 
অর্থাৎ কাফির ও মুনাফিক উভয় শ্রেণীর প্রতিই এ সম্বোধন যে, তোমাদের প্রভুর একতৃবাদে 
বিশ্বাসী হও। 


রি 24 ০ ০০৭৫ ৬ ও (2524435৮387 
FEE 020 4] LESS 93৩ ০৮০ + EXC রি i 

“যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি কছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী 
হতে পার যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্যে বিছানা-ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ 
দাক 
সুতরাং জেনেশুনে কাকেও আল্লাহ্র সাথে সমকক্ষ দাড় করবে না।” 

ইবৃন হিশাম বলেন : ১১০ অর্থ J! __সমকক্ষ, তুল্য বা সমপর্যায়ভুক্ত। একবচনে 
Fe 

করিলহীন ইবন নীতা বলেন: 

_ ০ ০ ha KTH hse 

“আমি আল্লাহর স্তবস্তুতি করছি। তার কোন সমকক্ষ নেই । তারই হাতে সমস্ত কল্যাণ ৷ 
তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।” তীর একটি কবিতায় এ পংক্তিটি আছে। . 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাউকে তার সাথে শরীক করো না। 
যারা লাভ বা ক্ষতি কোনটাই করতে পারে না। অথচ-তোমরা জান যে, তোমাদের জীবিকা 
দেওয়ার মত তিনি ছাড়া আর কোন প্রতিপালক নেই । আর তোমরা জান যে, যে একত্বাদের 
প্রতি রাসূল (সা) তোমাদের আহবান জানাচ্ছেন, তাই সত্য এতে কোন সন্দেহ নেই। 


কুরআনের চ্যালেঞ্জ 
০৫৫৬০ এডি ৩৮১০ - 
“আমি আমার বান্দার প্রতি যা নাযিল করেছি, তাতে তোমাদের সন্দেহ থাকলে 1” 


২১৬ . রন সীরাতুন নবী (সা) 


অর্থাৎ তিনি যা তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছেন, এতে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে। 
De উ 41৩৯ পা 9১০4৩ ১০ OG 
“তোমরা তার অনুরূপ কোন সূরা নিয়ে এস এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর ।” 

অর্থাৎ তোমাদের অবস্থানের সপক্ষে যারা সাহায্যকারীরূপে আছে, সাধ্যমত তাদেরকেও 
(সাহায্যাৰ্থে) আহবান জানাও । 

(1০5 9 1৮5 dG 
_ “যদি তোমরা তা করতে না পার, আর কখনো তা করতে পারবে না” 
তাহলে সত্য তোমাদের সম্মুখে দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
- ০১: ul 5১৫০০), 4001 ৬১৪? গে 3118৬ 

“তবে সে আগুনকে ভয় কর, মানুষ ও পাথর হবে যার ইন্ধন, কাফিরদের জন্যে যা থ্ুত 
করে রাখা হয়েছে।” (৯: ২৩-২৪). 

অর্থাৎ এ লোকদের জন্যে, যারা তোমাদের মত কুফরীর উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে । 


বনী ইসরাঈলের বর্ণনা -. - 

তারপর আল্লাহ্‌ তাদের উৎসাহ দেন এবং তাদের নিকট থেকে নবী করীম «(সা)-এর 
ব্যাপারে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, তিনি তাদের কাছে আঁসলে তাকে গ্রহণ করতে 
হবে, সে অঙ্গীকার ভঙ্গের পরিণাম সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করেন এবং তাদেরকে স্মরণ 
করিয়ে দেন তাদের সৃষ্টির প্রথম সঁময়ের কথা এবং তাদের আদি পিতা আদম (আ)-এর 
অবস্থার কথা । তারপর তারা যখন তার আনুগত্যের বিরোধিতা করেছিল, তখন আল্লাহ্‌ তাদের 
সাথে কী আচরণ করেছিলেন- কথা তারপর বলেন 


REE 
“হে বনী ইসরাঈল !” ' ইয়াহনদী পণ্ডিত ও ধর্মনেতাদের প্রতি সম্বোধন 
৩০ এ Sls 29 
“আমার সে অনুথহকে তোমরা স্মরণ কর, যা দিয়ে আমি তোমাদের অনুগৃহীত করেছি।” : 
অর্থাৎ আমার পরীক্ষা স্বরূপ তোমাদের এবং তোমাদের বাপ-দাদাদের নিকট-_যখন 
আল্লাহ তাদেরকে ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের কবল থেকে নিষ্কৃতি প্রদান করেছিলেন । 
৬১৯ (১99 
এবং আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূরণ কর”, যা আমি তোমাদের যিশ্বায় রেখেছিলাম 
58858 ৮8 ন 


ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের ব্যাপারে যা নাযিল হয়েছে ২১৭ 


“আমিও তোমাদের সংগে আমার অঙ্গীকার পূরণ করব 1” 

অর্থাৎ তাকে সত্যরূপে গ্রহণ ও তাঁর আনুগত্যের বিনিময়ে তোমাদের ঘাড়ের বোঝা এবং 
তোমাদের শৃ্খলরাশি-_যা তোমাদের অপরাধের কারণে তোমাদের উপর চেপেছিল, তা 
থেকে তোমাদের মুক্ত করব। 

১৮৯১৩ ৩৪9 

“এবং তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর” যাতে সে সমস্ত শান্তি ও গযব তোমাদের উপর 
অবতীর্ণ না হয়, 92755 
নাধিল হয়েছিল । 


ডিন 4 


রাভিনা নি CAE EE 
প্রত্যয়নকারী, আর তোমরাই তার প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হয়ো না।* 
অথচ তোমাদের কাছে রয়েছে সেই জ্ঞান, যা তোমাদের ছাড়া অন্য কারো কাছে নেই। 


EAS PEE Ee 1৮3, JUL Sl (৮ ৭১7 DEG GUL | 
“এবং তোমরা ও আমাকেই ভয় কর । আর তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে শি করো 
না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না।” (২: ৪০-৪২)। | 
অর্থাৎ আমার রাসূল সম্পর্কে এবং তার আনীত শরীআত সম্পর্কে তোমাদের কাছে যে জ্ঞান 
90970577551 তাতেও তার 
অবস্থার বর্ণনা রয়েছে। 


বনী ইসরাঈলের বাড়াবাড়ি 

+ Ss TENSES তি SL ১ ৮৩০৩। 2৬ 

“তোমরা. কি মানুষকে সৎকার্ষের নির্দেশ দাও আর নিজেদেরকে বিস্তৃত হও? অথচ তোমরা 
কিতাব অধ্যয়ন কর! তবে কি তোমরা বুঝ না?” (২:৪৪) 

অর্থাৎ তোমাদের কাছে নবুওয়ত ও তাওরাতের যে অঙ্গীকার রয়েছে, তা অগ্রাহ্য করতে 

তোমরা লোককে বারণ করে থাক । অথচ নিজেদের কথা ভুলে যাও যে, তোমরা নিজেরাই 

আমার রাসূলকে মান্য করার ব্যাপারে তোমাদের যে অঙ্গীকার আমার সাথে ছিল, তা তোমরা 


97755745577 
যে কিতাবের কথা জ্ঞাত আছ, তা-ই অস্বীকার করে চলেছ। 


সীরাতুন নবী (সা) (২য় খণ্ড)-_২৮ 


৬." __ সীরাতুন নবী (সো) 


তারপর তাদের নব উদ্ভাবিত ক্রিয়াকাণ্ডের অর্থাৎ তাদের বিদআতসমূহের কথা একে একে 
বর্ণনা করেন। তাদের গো-বৎস এবং এ ব্যাপারে কৃত ক্রিয়াকাণ্ড আল্লাহ্‌ কর্তৃক তাদের তওবা 
কবুলের কথা, তারপর তার তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়ার কথা এবং তাদের উক্তি : 


824) ১ 

“(হে মূসা ডে লেডি -এর কথা তাদের 
স্মরণ করিয়ে দেন। 

-ইবৃন হিশাম বলেন : ৪৫৯ ৪58 টি নি অনার 
থেকে আড়াল করে না রাখে এমনভাবে । 

কি আবুল আহার হামানী_যার আসল নাম কুতায়ব_ ভিনি বলেছেন: 

| RCE UO SEE ৮৫5 

ba UI NGO ত 4৭ শব্দটি ্যবহার করে বলেছেন: সুদাম 
কথা, মৃত্যুর পর তাদের জীবিত করার কথা, তাদের মেঘমালা দিয়ে ছায়া দেওয়ার কথা এবং 
তাদের জন্যে মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ করার কথা বর্ণনা করেন আর তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র 
নির্দেশ. “তোমরা অবনত মস্তকে “ক্ষমা চাই’ বলে দ্বার দিয়ে প্রবেশ কর”___ অর্থাৎ আমি যা 
তোমাদের বলতে বলি, তা বল। তবে আমি তোমাদের গুনাহরাশি মাফ করে দেব। 

তারপর আল্লাহ্‌ এ কথার উল্লেখ করেন যে, তারা এ কথাটি বদলে দেয় এবং আল্লাহ্র 
আদেশ নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করে । ফলে তাদের উপর আল্লাহর গযব পতিত হয়। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মান্না হচ্ছে এমন এক বস্তু, যা ভোররাতে তাদের গাছপালার উপর 
০7885509979 

তারা তা পান ও আহার করত । 

বনু কায়স ইব্‌ন সা'লাবার কবি আ“শা বলেন : 

১৮ ESC LUE 4৩০ BG 

“লোকে যদি আপন ঘরে বসে মান্না ও সালাওয়াও আহার্যরূপে পেয়ে যায়, ত তবুও তারা 
এমন আহারকে তাদের জন্যে উপাদেয় বলে ভাববে না।” 

এ পংক্তিটি তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ । 


৩১ (সালওয়া) হচ্ছে এক প্রকার পাখি। তার একবচন ১: কেউ কেউ মধুকেও 
সালওয়া বলে বলে অভিহিত করেছেন। মা মর সহ 


ইয়াইদী ও মুনাফিকদের ব্যাপারে যা নামিল হয়েছে | | ২১৯ 


bE fl SL » x শি ও 41 4৪, 

“সে তাদের সামনে আল্লাহ্‌র নামে এ মর্মে কসম খেল যে, তোমরা হচ্ছ মধুর চাইতেও 
সুস্বাদু_যখন আমরা তা (মৌচাক থেকে) বের করি।” i 

এ পংক্তিটি তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশ । এবং 2 শব্দটির অর্থ হচ্ছে- আমাদের পাপ 
ক্ষমা করে দিন। 
কাছে বর্ণনা করেছেন, তাওমাআ বিন্ত উমাইয়া ইব্‌ন খালফের আযাদকৃত গোলাম সালিহ 
থেকে, তিনি আবু হুরায়রা রো) থেকে. এবং এমন এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যাকে আমি 
মিথ্যাবাদী বলে ধারণা করি না, তিনি ইব্‌ন আব্বাস রো) থেকে, তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) থেকে 
বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : তারা যে দরজা দিয়ে প্রবেশের জন্যে আদিষ্ট হয়েছিল, সে 
দরজা দিয়েই অবনত মস্তকে, হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করে; আর মুখে বলে : ০ ৩১ এ 
অর্থাৎ “যবের মধ্যে গম ৷” 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কেউ কেউ শব্দ দুটিকে ; ১  2:০ বলেও উল্লেখ করেছেন ।: 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন: মূসা (আঁ) তীর সম্প্রদায়ের জন্য পানি চাইলেন। তখন আল্লাহ্‌ 
তাকে তার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত করার নির্দেশ দিলৈন। আর 'তাদৈর-জন্যে তা থেকে 
বারটি প্রস্ববণ প্রবাহিত হল। প্রত্যেকটি গোত্রের জন্য একটি করে প্রপ্রবণ, তারা তাথেকে 
টানি কৰত ভোর রনির রিনিতা নিন যা থেকে তারা পানি পান 
করত। 


নানা বি : 

তারপর মুসার কাছে তাদের এরূপ দাবি তোলার কথা উল্লেখ করেন, যাতে তারা বলে : 
৬১, সিন ৩০০০৭ ৬৪ ০ এ ০ এ 6১১০৮ ক টি 

* ৬০ ০১ 

কলা সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের 
নিকট আমাদের জন্যে প্রার্থনা কর-_যেন তিনি ভূমিজাত দ্ব্য-_শাকসজি, কাকুড়, গম, মসুর 
ও পেঁয়াজ আমাদের জন্য উৎপাদন করেন ।” 

Pe ০৮৫০৪ ra LEAS Bd এ % SSIES IG 

. “মুসা বলল : তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্ট বস্তুর সাথে বদল করতে চাও ? তবে 
কোন নগরে অবতরণ কর। তোমরা যা চাও তা সেখানে আছে।” (২: ৬১) 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ০2858 


পাথর থেকেও কঠিন | oe ies রন 
. তারপর তারা যাতে তার প্রদত্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে, তার জন্য তাদের উপরে তুর পাহাড়কে 
উত্তোলন ও তাদের চেহারা বিকৃতির কথা বর্ণনা করেন। আর তাদের কিছু সংখ্যককে বানর 


ক 


২২০ ্‌ 'সীরাতুন নবী (সা) 


বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল । তারপর সে গাভীর কথা বর্ণনা করেন, যা দিয়ে জনৈক নিহত ব্যক্তির 
ব্যাপারে তাদের মতানৈক্যকালে আল্লাহ্‌ তাদেরকে নিদর্শন দেখান এবং শেষ পর্যন্ত গাভীর 
ব্যাপারটি প্রকাশ করে দেন। 7 

তারপর আল্লাহ্‌ তাদের হৃদয় কঠিন হওয়া সম্পর্কে বলেন যে, ১.৫ ১1১৮০105০০৬ ৬৮ 
১. -তা পাথরের মত কিংবা তার চাইতেও অধিক কঠিন হয়ে গেছে। 
eT EG HE SCG Ee i ০১৬৮ 

৮4 2255 ০৮ ০৫ এ 

রা ORE নহি NES ET 
বিদীর্ণ হওয়ার পর তা থেকে পানি নির্গত হয়, আবার কতক এমন, বাহে হযে বড 
পড়ে।” 

- অর্থাৎ পাঁথরের মধ্যে কতক এমনও আছে, যা তোমাদের ও অতরসমূহ থেকে নরম, যাকে 
হকের দিকে দাওয়াত দেওয়া হয়, কিন্তু তা কবুল করে না। 

০৮25 5১৪৭০ 
“তোমরা যা কর, আল্লাহ্‌ সে-সে সম্পর্কে অনবহিত নন1” (২ : ৭৪) 


: আল্লাহ্র কিতাবে বিকৃতি সাধন 

তারপর সা (সা) এবং উর বিশ্বাসী সাহবীগণকে ওদের সম্পর্কে নিরাশ করে দিয়ে 
আল্লাহ্‌ বলেন : 
১০ ০৩০১ ES le SAL HES GG DGG 8 পি ৪৯৪ 

AE: BSS 

“তোমরা কি এ আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে ? যখন তাদের 
একদল আল্লাহ্‌র বাণী শুনত ও বোঝার পর জেনেশুনে তা বিকৃত করত ।” (২: ৭৫) 

আল্লাহ্‌র কালামের এ অর্থ এ নয় যে, তাদের সকলে আল্লাহ্‌র কালাম তাওরাত শুনত। 
বরং অর্থ এই যে, তাদের এক বিশেষ দল তা শুনত। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছ কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি থেকে এ কথাটি পৌছেছে যে, 
তারা মূসা (আ)-কে বলল : হে মূসা ! আমাদের এবং আল্লাহ্‌র দীদারের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্ট 
করে রাখা হয়েছে । যখন তিনি তোমার সাথে কথাবার্তা বলেন, তখন আমাদের সে কথাগুলো 
শুনিয়ে দেবে। তখন মূসা (আ) তার রবের নিকট সে মর্মে ফরিয়াদ করলেন। তখন আল্লাহ্‌ 
মুসাকে বললেন : আচ্ছা, তাদেরকে তাদের দেহের ও বস্ত্রের পবিত্রতা অর্জন করতে এবং রোযা 


ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের ব্যাপারে যা নাযিল হয়েছে ২২১ 


রাখতে বলে দাও ! তারা তা-ই করল। তারপর মূসা (আ) তাদের নিয়ে ঘর থেকে কের 
হলেন। যখন তারা তরে গিয়ে উপনীত হল, তখন মেঘমালা তাদের ঢেকে ফেলল । মূসা 
(আ)-এর আদেশক্রমে তারা তখন সিজদায় পড়ল । আল্লাহ্‌ তখন মূসার সাথে কথা বলল এবং 
তারা তা শুনতেও পেল। আল্লাহ্‌ তাদেরকে আদেশ-নিষেধ শুনালেন, তারা তা শুনল এবং 
উপলব্িও করল। মূসা (আ) তাদেরকে নিয়ে বনী ইসরাঈলদের মধ্যে ফিরে গেলেন। যখন 
তারা তাদের নিকট আসল, তখন তাদের একদল আল্লাহ তাদেরকে যে আদেশ দিয়েছিলেন তা 
বিকৃত করে ফেলল । যখন মুসা তাদের বললেন যে, আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে অমুক অমুক আদেশ 
দিয়েছেন, তখন এ বিকৃতিকারী দল বলতে লাগল : না, আল্লাহ্‌ এরূপ বলেছেন। একথা বলে 
তারা আল্লাহ্‌ যা বলেছিলেন, তার বিপরীত কথা শোনাল। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
এর প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। 

তার পর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : 

1 ALE ৮০০2 1 চি 

“তারা যখন মু'মিনদের সংস্পর্শে আসে, তখন তারা বলে : আমরা ঈমান এনেছি।” 

উর সিনিয়র তি নিটল বিজি এ 
হয়েছে।, 
চরম মুনাফিকী 

06449845556 

“আর যখন তারা নিভৃতে একে অন্যের সাথে মিলিত হয়, তখন তারা বলে” : আরবদেরকে 
এ কথা বলো না। কেননা তারই ওসীলায় তোমরা ইতিপূর্বে তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্যে 
নারি ONE RO প্রেরিত হয়েছেন। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের 
সম্পর্কে নাযিল করেন : 


0105 | 03251152555 2; 1 AE el ১: পিএ 0 


: DESKS bo AAC KE 

“যখন তারা মু'মিনদের সংস্পর্শে আসে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন 

তারা নিভৃতে একে অন্যের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে : আল্লাহ্‌ তোমাদের কাছে যা ব্যক্ত 

করেছেন তোমরা কি তা তাদের বলে দাও ? এদিয়ে তারা তোমাদের প্রতিপালকের সামনে 
তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করবে; তোমরা কি অনুধাবন কর না ?” (২ : ৭৬) 


তাওরাতের সুসংবাদ গোপন 
অর্থাৎ তোমরা স্বীকার কর যে, তিনি নবী। তোমরা এ কথাও জান যে, তোমাদের নিকট 
থেকে তীর অনুসরণের ব্যাপারে দৃঢ় অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে। তিনি তোমাদের বলেছেন যে, 


২২২ রি, পর সীরাতুন নবী (সা) 


তিনিই সেই নবী, যার প্রতীক্ষা আমরা এতকাল ধরে করে আসছি এবং ধার কথা আমরা 
EAL Gain DELS SAL BLL AL LMA iL 
' স্বীকার করবে না। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : 
- 9১০০০ 2১০ ০201 045 9 

“তারা কি জানে না যে, যা তারা গোপন রাখে কিংবা ঘোষণা করে, নিশ্চিতভাবে আল্লাহ 

তা জানেন?” 
১. ৫০০৮ থ1১১০ গেলে ঘা ০৪ Sl ২215 

“এবং তাদের মধ্যে এমন কতক নিরক্ষর লোক আছে, যাদের মিথ্যা আলী ব্যতীত কিতাব 
.' সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই ।” (২: ৭৭-৭৮) 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবু উবায়দা বর্ণনা করেছেন : sb এ। অর্থ হচ্ছে 211 অর্থাৎ 
পাঠ ব্যতিরেকে তারা আর কিছুই করে না। কেননা উম্মী বা নিরক্ষর হচ্ছে সেই লোক, যে 
_ পড়তে পারে কিন্তু লিখতে পারে না। তাহলে আল্লাহ্‌র বাণীর অর্থ হচ্ছে : তারা আল্লাহ্‌র 
কিতাবের জ্ঞান রাখে না, কেবল তা পড়তে পারে । 

ইব্ন হিশাম বলেন : আবু উবায়দা ও ইউনুস থেকে বর্ণিত আছে যে, ত তারা আল্লাহ্‌র বাণীর 
এ অর্থই আরবদের প্রচলিত অর্থ অনুযায়ী গ্রহণ করেছেন। আর এ কথা আবু উবায়দা আমার 
কাছে বর্ণনা করেছেন। 
ইবন হিশাম বলেন : ইউনুস ইৰ্ন হাবীব নাহবী এবং আবু উবায়দা আমার নিকট বর্ণনা 
করেছেন : আরবরা ০ বলে 13 -এর অর্থ নিয়ে থাকেন। আর আল্লাহ্‌ তা'আলার কিতাবে 
আছে: ' ও 

Sl ১৮৫ ৩21 ৫৪ ডি এ ৫ নিল নি 

“আপনার আগে যে সমস্ত রাসূল কিংবা নবী আমি থেরণ করেছি, ত তাদের কেউ যখনই কিছু 

এসির তা ক দি (২২: ৫২) 


“আমানী' শব্দের অর্থ . 
ইব্‌ন হিশাম আরও বলেন : নী আমকে তা পক তিক 
শুনান : 
১১৩০; > sls A x Be Il 40৩65 
“তিনি রাতের প্রথম ভাগে আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত করলেন আর এ রাতেরই শেষ 
ভাগে নির্ধারিত মুত্যু তার পূর্ণ হক আদায় করে নিল ।” 
তিনি আমার কাছে আরো আবৃত্তি করে শুনালেন : 


| 0১589 ২১ ss Xx ৩৬ Hs 40 ৩ এ 


ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের ব্যাপারে যা নাযিল হয়েছে ২২৩ 


“তিনি রাতের বেলা নিভৃতে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করলেন, যেমন দাউদ (আ) 
যাবুর থেমে থেমে পাঠ করতেন ।” 

5257 শে একবচন হচ্ছে :১1। আর এ দি ধের আকা রও ব্যবহৃত 
হয়ে থাকে। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ১৮: % : 91১ “তারা শুধু অমূলক ধারণা পোষণ করে।” 
(২: ৭৮) 

ধারা কিতাবের জনও রাখে না এবং জানে না তাতে কি আহে । তারা কেবল 
09777595255 


ভিত্তিহীন দাবি 
12540 -4০৪ ০412৮55385৩. ৩৫৭15) ৪5 টি 


EASY 6401০ SE 
“তারা বলে, দিন কতক ব্যতীত আগুন আমাদের কখনো স্পর্শ করবে না। বলুন : তোমরা 
কি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছ, অতএব আল্লাহ্‌ তার অংগীকার ভঙ্গ করবেন না, 
কিংবা আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জান না?” (২: ৮০) 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যায়দ ইব্‌ন সাবিতের জনৈক আযাদকৃত গোলাম ইকরামা (রা) 
কিংবা সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস রো) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। 
তিনি বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আগমন করেন, তখন ইয়াহুদীরা বলত, পৃথিবীর 
আয়ু হচ্ছে সাত হাজার বছর, আর আল্লাহ্‌ তা'আলা দুনিয়ার প্রতি হাজার বছরের জন্যে 
আখিরাতে একদিন মাত্র মানুষকে জাহান্নামের শাস্তি দেবেন। এ হিসাবে আখিরাতের শাস্তি হবে 
টিন টার রই সারার লেখ ইরা বারে ভাতের এ মর সগবে জাদাহ ভাবা 
নাধিল করেন: 


124540139৫১ ক i ETB Hd COS 259 05 
EARS ৮৯ ০০৩9 2 শপ ০৪০5 ১এনে এ ০40 এ০ 2৮55 
“তারা বলে, ‘দিন কতক ব্যতীত আগুন আমাদের কখনো স্পর্শই করবে না।” বলুন, 
‘তোমরা কি আল্লাহ্র নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছ, অতএব আল্লাহ্‌ তীর অঙ্গীকার ভঙ্গ 


করবেন না। কিংবা আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জান না।' হ্যা, যারা পাপকাজ 
করে এবং যাদের পাপরাশি তাদের পরিবেষ্টন করে ।” (২.: ৮০-৮২) 


অর্থাৎ যে ব্যক্তি তোমাদের মত পাপাচারে লিপ্ত হল, আর তোমাদের মত কুফরী করল, 
ফলে আল্লাহ্র কাছে তার যে নেকী ছিল, তা বিনষ্ট হয়ে গেল। 


২২৪ | সীরাতুন নবী (সা) 


is 
১ ১ ০৫। ৮৮০ 253 

পিসি হারের রি চিন সেখানে চিরদিন অবস্থান 

করবে। 
১১০৯ ০ | ul cata 19০5 EAS 

“আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তারাই জান্নাতবাসী, তারা সেখানে স্থায়ী হবে।” 
(২: ৮০-৮২) 

অর্থাৎ তোমরা যা অস্বীকার করেছ, তা যারা মেনে নিয়েছে, আর যে দীন তোমরা, তরক 
করেছ, তার উপর যারা আমল করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত, তারা সেখানে স্থায়ী 
হবে। আর আল্লাহ্‌ এভাবে তাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে, পাপ-পৃণ্যের ফলাফল পাপী বা 
পৃণ্যবানদের জন্য চিরস্থায়ী হবে, যা কোন দিন শেষ হবে না। 


ূ ইয়াহুদীদের অঙ্গীকার লংঘন ও নাফরমানী 
অঙ্গীকার ভঙ্গ 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের তিরক্কার করে বলেন : 


১220 


চি নি 5১, না dh Ys 9: 25 ১৮, 
0৮৫5 Ub এরি 168১5911059 hall [৮.9 (৮ ৯১৮৩০ ৮৯ ১০৮০০) 


ces of 
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“স্মরণ কর, যখন আমি ইসরাঈল-সন্তানদের অংগীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্‌ 
সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সঙ্গে সদালাপ করবে, সালাত কায়েম করবে ও 'যাকাত 
দেবে, কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা বিরুচদ্ধ ভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে।” 
(২: ৮৩) | 

অর্থাৎ এ সব কাজ তোমরা ছেড়ে দিলে; কিন্তু কোন দোষ-ক্রটির কারণে তোমরা এ সব 
পরিত্যাগ করনি; বরং তোমরা এতে অভ্যস্ত । 

্‌ 1৫0১53143৬০ 6৪১, 

“আর ম্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের অংগীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা পরস্পরের 
রক্তপাত করবে না।” (২:৮৪) | 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ১১১ অর্থ ১৬৮ -_তোমরা প্রবাহিত কর । আরবরা বলে : ৬. 
২১ অর্থাৎ এ == তার রক্ত প্রবাহিত করল । 5)! এ--.১ -_ মশকের সব পানি প্রবাহিত 
করল । কবি বলেন : 


ইয়াহুদীদের অঙ্গীকার লংঘন ও নাফরমানী ২২৫ 


০০ 2১০ ০911 -5১ Siw x Lol J Amal এ এড, 
“যখন আমাদের যমীনে মেহমানের আগমন ঘটে, তখন আমরা উটের রক্ত প্রবাহিত করে 
তার আপ্যায়ন করি, যার কারণে ভূমি তখন রক্তাক্ত হয়ে উঠে।” 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : ৯ এখানে সেই মাটির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যার সঙ্গে বালু 
মিশ্রিত । আরবরা একে এ$-এ| বলে থাকে। হাদীসে আছে : ৃ্‌ 
ye brs MIE ৪0442 ০৯৪৯৪ JU. 
- ০১০১ 495 Pr Sle | 
মিটার 'আফিবিশ্বাস করলাম বনী ইসরাঈল যার প্রতি বিশ্বাস রে-_তিনি 


ছিব কোন ইলাহ নেই ।” (১০ : ৯০) তখন জিবরাঈল 227 
কাদা তুলে তার মুখের উপর ছুঁড়ে মারলেন 1”: 


)০ এখানে ৮.০ বা কাদার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 


$00 8 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : SASS EDT EO Ye SBT ০০৮3৭ “আর 
তোমরা আপনজনকে স্বদেশ থেকে বের করবে না, দিতির টকা 
আর এ বিষয়ে তোমরাই সাক্ষী ।” (২: ৮৪) 


অর্থাৎ তোমরাই এ ব্যাপারে সাক্ষী যে, বু আমি কে খেকে এ অনীক 
99008 শত ১৮ ls ০. ১৮৯৪ ১ ur তাও 
“তোমরাই তারা, যারা এরপর একে অন্যকে হত্যা করছ এবং, তোমাদের একদলকে স্বদেশ 
থেকে বের করছ, তোরা দা তাদের বিরদ্ধে অনা ও সীম হারা পরশ 
পৃষ্ঠপোষকতা করছ।” (২:৮৫) -. ্ | 
বর ুরিকদের--এমন কি তারা জাদের াীহ় অপর র পাহিত করে এ 
ভুরি হত নং দখা EA 
লে নি উপনিত হয তখন তোমরা মুক্তিপণ দাও,” | 
clei রর | 


রি তোমাদের ধর্ বান অনুসারে এটা তোমাদের জন্য তোমাদের 
কিতাবে হারাম ছিল৷ ঠা 


সীরাতুন নবী (সা) (২য় খণ্ড)-_২৯ 


২২৬ ্‌ = সীরাতুন নবী (সা) 


pat 4 4 05855 জি, pax নর ১৯১০ 
“তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর, আর কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর ?” 
27 
কর? 


89৪০ ৮ 


ie sit et] নি কি এ TE LE jp A 


পি : ০১৮০৭ 

বা যারা এরূপ করে, তাদের একমাত্র প্রতিফল: পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের 

দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে ।. ... সুতরাং তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না 
এবং তারা কোন সাহায্যও পাবে না।” (২ : ৮৫-৮৬) 

আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের এ কার্যক্রমের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেন, আর এর আগে 

তিনি তাওরাতেই তাদের উপর রক্তপাতকে হারাম এবং তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ -আদায় করা 


মদীনার ইয়াহুদীদের আচরণ 

না বারি 
গণ্য হত। অপর দলটি ছিল বনু নযীর ও বনু কুরায়যা। আওস গোত্রীয় মিত্ররাও তাদের মধ্যে 
গণ্য হত। তাই যখন আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধত, তখন বনু কায়নুকা . 
খাযরাজের সাথে এবং বনু নযীর ও বনু কুরায়যা আওসদের সাথী হয়ে যুদ্ধ করত ৷ প্রত্যেক 
পক্ষ তাদের মিত্রদের পৃষ্ঠপোষকতা করত এবং এতে মিত্রদের খাতিরে স্বজাতীয়দের রক্তপাতেও 
কুষ্ঠিত হত না। অথচ তাদের হাতে থাকত তাওরাত, যার মাধ্যমে তারা তাদের দায়িত্ব ও 
কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হত আর আওস-খাযরাজরা ছিল পৌত্তলিক অংশীবাদী। তারা 
মূর্তিপূজা করত। তারা বেহেশত দোযখ কী, ত তা জানত না। পুনরুত্থান ও কিয়ামত সম্পর্কে 
তাদের কোন জ্ঞান ছিল না। কিতাব কী বস্তু, তা তারা জানত না । হালাল-হারাম সম্বন্ধে তাদের 
কোন ধারণা ছিল না। যখন যুদ্ধের অবসান হত, তখন তারা তাওরাতের বিধান অনুযায়ী 
তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করত। তখন তারা একপক্ষের বন্দীদের সাথে অন্যপক্ষের 
বন্দীদের বিনিময় করত। বনু কায়নুকা আওসের হাতে তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ 
করত। পক্ষান্তরে বনু নযীর ও বনু কুরায়যা-খাযরাজের হাতে তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ 
পরিশোধ করত। ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে গিয়ে তারা নিজেরা 
পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হত, একপক্ষ অপর পক্ষের লোককে হত্যা করত এবং তাদের রক্তপণ তারা 
দাবি করত না। এ ব্যাপারে তাদের সতর্ক করে আল্লাহ্‌ বলেন : ূ্‌ 


ইয়াহুদীদের অঙ্গীকার লংঘন ও নাফরমানী : ৃ ২২৭ 


০০ 095 রা ০০ ১৮০১০ 

| He RGR RET RES RN এবং কিছু অংশকে গ্্যাখ্যাস কর?" 

(২ : ৮৫) 

অর্থাৎ ভাওরাতের নির্দেশ অনুসারে তার মুক্তিপণ আদায় কর। আবার তাকে হত্যাও কর ? 
অথচ তাওরাতের বিধান হচ্ছে এরূপ না করার। তোমরা তাকে হত্যা কর এবং তাকে ঘরছাড়া 
কর; আর পার্থিব লাভের জন্য তার বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র সাথে শিরককারীদের এবং তাঁকে ছেড়ে 
মূর্তির পূজাকারীদের পৃষ্ঠপোষকতা কর? 

আমার কাছে যে বর্ণনা পৌছেছে, সেমতে আওস ও খাষরাজের ব্যাপারে উপরোক্ত 
আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে। 


নরী-রাসূলগণের বিরোধিতা | 

তারপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : ৫ 

৩১০৮৬৪3১৬০৬ ৮ ৪৪১০৯ CU; 

- “নিশ্চয়ই আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূলদের প্রেরণ করেছি 
এবং মারইয়াম-তনয় ঈসাকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছি।” (২: ৮৭) 

অর্থাৎ এ সব প্রমাণ যা তাকে দেওয়া হয়েছিল, যথা মৃতকে জীবিত করা, মাটি দিয়ে পাখি 

সদৃশ আকৃতি তৈরি করে তারপর তাতে আল্লাহ্‌র হুকুমে প্রাণ সঞ্চার করা এবং তা পাখি হয়ে 
Ce DESL saa 
খবর দেওয়া, ঈসা (আ)-এর কাছে নতুনভাবে ইনজীল প্রেরণ করা সত্ত্বেও পুনরায় তাদের 
কাছে তাওরাত প্রেরণ করা । তাদের এসব রিষয় অস্বীকার করার কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্‌ 
বলেন : ৮০ | ১ 

+ 2৮5 52 ৫ ০ RB এক এ ১০১5-৬ এও 

“তবে কি যখনই কোন রাসূল এমন কিছু তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছে, যা তোমাদের 
মনঃপূত নয়, তখনই তোমরা অহংকার করেছ, আর কতককে অস্বীকার করেছ এবং কতককে 
হত্যা করেছ?” (২:৮৭) | 


অভিশাপের কারণ 


তারপর মহান আল্লাহ্‌ বলেন : তারা বলেছিল, E70 ES fa 
“আচ্ছাদিত”, অর্থাৎ সুসংরক্ষিত 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন 


২২৮ | 000. শীরাতুন নবী সো) 


নর ্ রি PEO IAL PI EA LES OE ০ 
ANE SG LER ES LER HS 

“বরং অত্য প্রত্যাখ্যানের জন্য আল্লাহ্‌ তাদের লা'নত করেছেন, সুতরাং তাদের অল্প 
সংখ্যকই বিশ্বাস করে। তাদের নিকট যা আছে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে যখন তার সমর্থক 
কিতাৰ আসল, যদিও পূর্বে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে তারা এর সাহায্যে বিজয় প্রার্থনা 
করত, তবুও তারা যা জ্ঞাত ছিল, তা যখন তাদের নিকট আসল, তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান 
করল । সুতরাং সত্য ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি আল্লাহর লানত।” (২: ৮৮-৮৯) | 


- রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রসঙ্গ . 

" ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে 'আপিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতি তীর স্যর 
কোন কোন বুযর্গ থেকে বর্ণনা করেছেন। আসিম বলেন, তারা বলেছেন : আল্লাহ্‌র কসম! 
আমাদের এবং তাদের ব্যাপারেই এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। | 

EY ERT OE NOE EOE 2 STOUT 
ইয়াহুদীরা ছিল আহলে কিতাব। তারা আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতেন : অচিরেই একজন 
নবী প্রেরিত হবেন, হি মান নদ | ছারর 
তার সঙ্গী হয়ে তোমাদের আদ ও ইরামের হত্যা করব। 
তারপর যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা. কুরায়শদের অধ্যে ভার রাসূল প্রেরণ করলেন; তখন আমরা 
মা557575757585577875 
তা'আলা বলেন | 


৯4৫ ও 


(০৬৫ Tp থে, ১1০০ MEG ss চি ০০ CAG ৩৪ 
-1১৩০১:৩১০55 i ALE পে & 09 ও 

“তারা যা জ্ঞাত ছিল, তা যখন তাদের নিকট আসল তখন-তারা তা প্রত্যাখ্যান করল। 
সুতরাং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি আল্লাহ্র লা'নত। তা কত নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা 
তাদের আত্মাকে বিক্রি করেছে_-তা এই যে, আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন, ঈর্ষান্বিত হয়ে তারা 
তা প্রত্যাখ্যান করল শুধু এ কারণে যে, সাহ তীর বানানের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা অনধহ 
করেন।” (২: ৮৯-৯০) 

অর্থাৎ-তিনি তাদের বাইরে অন্য লোকদের থেকে কেন নবী বানালেন? - 

১৮00 ৮25৯5 ৪০৮ . 

ভা ধের উপর জের পা হল। আর কাকির জন্য ছাদ 

শাস্তি ।” হি ৯০)  - | 


ইয়াহুদীদের অঙ্গীকার লংঘন ও নাফরমানী ঃ ২২৯ 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বরা পর 
তাদের কাছে তাওরাত কিতাব থাকা সত্ত্বে তারা এর বিধান অনুযায়ী -আমল. করেনি, আর 
দ্বিতীয় ক্রোধ এজন্য যে, আল্লাহ কর্তৃক তাদের কাছে প্রেরিত নবী মুহাম্মদ (সা)-কে তারা ৷ 
অস্বীকার করেছে। 
| এরপর তাদের উপর তুর পাহাড়কে উত্তোলন এবং আল্লাহকে ছেড়ে গোবৎসকে উপাস্যরপে 
ধৃহশের ব্যাপারে তাদের সতর্ক করে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে লক্ষ্য করে বলেন: 


নি 


পা হ 


: ০০ 
শ্ৰলুন, টিন হজ ৃ 
তোমাদের জন্যেই হয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর-_যদি তোমরা সত্যবাদী 
হও ।” (২:৯৪) 
অর্থাৎ তোমরা এ মর্মে আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ কর যে, নাদের বেলন 
মিথ্যাবাদী, তাদের মৃত্যু হোক। তখন ভারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে এরপ দু'আ করতে 
বয়ন ন কয়ে গতর রর তা সালা দয ()-কে রাফাকে বলের: 


ATED Cf OTE, 
“কিনু তাদের কৃতকর্মের জন্য তারা কখনো তা কামনা করবে না।” (২: ৯৫) 
অর্থাৎ যেহেতু তাদের কাছে যে “ইল্ম রয়েছে, তা দ্বারা তারা আপনার সম্পর্কে জানে। আর 
তার মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কেও তারা অবহিত, এজন্য তারা তা কামনা করবে না। এজন্য 
_ বলা হয়ে থাকে যে, যদি সত্যি সত্যি তারা সেদিন এরূপ দু'আ করত, তা হলে ভূপৃষ্ঠে একজন 
ইয়াহুদীও বেঁচে থাকত না, না মাহা দৰত অয়াহাচাজালা তার ধাতব জম 
5 


চে ০ 


নিহিত 

ন্‌ নি ROT dal Seo এমন কি মুশরিক 

অপেক্ষা অধিক লোভী দেখতে পাবেন। তাদের প্রত্যেকে সহস্র বছর বাচার আকাঙছা করে 
কিন্তু দীর্ঘায়ু তাদের শান্তি থেকে দূরে রাখতে পারবে না।” ২: ৯৬) 

অর্থাৎ এতে সে শাস্তি থেকে তারা নিষ্কৃতি পাবে না। আর এটা এ জন্যে যে, মুশরিক মৃত্যুর 

টি সির ত হক ই বদ 


২৩০. | 5 সীরাঁতুন নবী সা 


SR i: 78755717775 
লাঙ্কুনা নির্ধারিত রয়েছে। | 
এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন :- ৮ ২ ০৬ 
401 ১৬45 0 TG BG 3৫253550 | 
“বলুন, যে কেউ জিবরীলের শক্রু এজন্য যে, সে আল্লাহর নির্দেশে আপনার হৃদয়ে কুরআন 
পৌঁছে দিয়েছে। (২ : ৯৭) : 


রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে ইয়াহুদীদের প্রশ্ন এবং তার জবাব - | 
মাক্বী শাহর ইব্‌ন হাওশাব আশ'আরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াহুদী পণ্ডিতদের একটি দল 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে বলল : হে মুহাম্মদ ! আমরা চারটি বিষয়ে আপনাকে প্রশ্ন 
করব, আপনি সে বিষয়ে আমাদের অবহিত করবেন। আপনি যদি তা পারেন, ত তাহলে আমরা 
আপনার অনুসরণ করব, আপনাকে সত্যবাদী বলে মেনে নেব এবং আপনার প্রতি ঈমান 
আনব । 

রাবী বলেন : তখন রাসূল (সা) তাদের বললেন : 


= SY la bc LLG Gnas) এ SS 75 রিনা হাতে 
“তোমাদের আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার করতে হবে যে, যদি আমি তোমাদেরকে সেগুলোর 
সঠিক সংবাদ দিতে পারি, তবে কি তোমরা আমাকে সত্যবাদী বলে স্বীকার করবে?” 
তারা বলল : হ্যা । তিনি বললেন : তবে তোমরা যা চাও জিজ্ঞেস করতে পার. 


তারা বলল : EES কি করে তার সায়ের সদৃশ হয় অথচ বর্ষ তে 
পুরুষের । | বি iF "হি - 

রাবী বলেন : তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের বললেন : | 
৮৮1 24020944545 * an deh 25 01 ৩১৭০০ ০৯ ০৮৪ কক সিএ 408 ৭ 
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রিভিউ ছি 
তার কসম দিয়ে বলছি-_তোমরা কি জ্ঞাত আছ যে, পুরুষের বীর্য হল সাদা এবং গাঢ় এবং 
নারীর বীর্য হল হলদে এবং পাতলা। এ দু'টির যেটি অপরটির উপর প্রাধান্য পায়, সন্তান 
তারই মত হয়ে থাকে ।” 

তারা বলল : ইয়া আল্লাহ্‌ ! এটা যথার্থই । 


হারা সানির | ২৩১. 


দ্বিতীয় প্রশ্ন - 
তখন ভারা আবার বলল : আমার এ ব্যাপারে অবহিত করুন যে, আপন 
(998 


ভি SG Ra ৰাতি নিল এ রি ব্যাপারে ভোমরা: ধারণা রর 
য়ে, সে ব্যক্তি আমি নই; ১০০০০ কিন্তু তার অন্তর জাগ্রত 
থাকে ।” 
রঃ তারা বলল : ইয়া আল্লাহ্‌ ! এটা যথার্থই । 

তখন নবী (সা) বললেন : 
৮ বি 0১০৮১ ৮০৯ 705 ০০৯ এ ৰ 

“আমার নিদ্রা এরপই। আমার চোখ নি যায়, কিছু আমার হৃদয় জাত থাকে” 

তৃতীয় প্রশ্ন 

তখন তারা বলল : আচ্ছা, তা হব] তা নিজে 
কেন বুকে হাম রে নিয়েছিলেন 
SUB, রী ১০০৬৪ SMELLS ৬৯৮৮৭ ০ ০০৪ ৩ 406 ৮5৮1 
LE IEE ES (৬০401 ১৩০০ ৪১৩ Sil aly ay এমা 

Ul 5317১৮০০৪৪০ rs 4৪1০ 

হি কা লিন 
বলছি, তোমরা কি জ্ঞাত আছ যে, তীর কাছে অধিক প্রিয় খাদ্য ও পানীয় ছিল উটের গোশত 
ও দুধ ? একদা তার একটি রোগ দেখা দেয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে তা থেকে সুস্থ করেন। 
তখন তিনি শুকরিয়া স্বরূপ তীর নিজের জন্য ভার প্রিয় খাদ্য ও পানীয় উটের গোশত ও দুধ 
হারাম করে নেন” 

তারা বলল : ইয়া আল্লাহ্‌ ! এটা সঠিক। 


চতুর্থ প্রশ্ন 
তখন তারা বলল : আমাদেরকে রূহ সম্পর্কে বলুন । তিনি বললেন : | 
Fb ৬৭1৯ rr Spd ০১ ০1০০1 এ ৮৪ alls DU Sl 


২৩২ ১৯ ক =." সীরাতুন নবী (সা) 


“আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র এবং এসব নিয়ামতের কসম দিয়ে বলছি ঘা তিনি বনী 
ইসরাঈলকে দিয়েছিলেন। €তামরা কি জ্ঞাত আছ, দিসি নিন 
করে থাকেন?” | 

তারা বলল : ইয়া আল্লাহ্‌! ঠিকই ৷ কিন্তু, হে মুহাম্মদ ! সে যে আমাদের শক্র, ! সে এমুন 
এক ফেরেশতা যে, বিপদাপদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে আসে । সে না হলে আমরা অবশ্যই আপনার 
অনুসারী হয়ে যেতাম । তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের সম্পর্কে নাযিল করেন : যারা 
৪০৩০০455203 Gia shot St LS 95549 35 0০5৩১ 
ree IES LEE গা হোন জে ৬৮ 80 2০ 
দিতি লারা hI SY Ll ০৫ ০০ ০৮০০৩ ০18) 05 ০120 

| | oe] 

“বলুন, যে কেউ জিবরীলের শত্রু এ জন্য যে, সে আল্লাহ্‌র নির্দেশে আপনার হৃদয়ে 
কুরআন পৌছে দিয়েছে, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক এবং যা মুমিনদের জন্য পথ-প্রদর্শক 
ও শুভ সংবাদ... ... তবে কি যখনই তারা অংগীকারাবদ্ধ হয়েছে তখনই তাদের কোন একদল 
তা ভঙ্গ করেছে! বরং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের | 
নিকট রাসূল এল, যে তাদের নিকট যা রয়েছে তার সমর্থক, তখন যাদের কিতাব দেওয়া 
হয়েছিল তাদের একদল আল্লাহ্র কিতাবটিকে পশ্চাতে নিক্ষপ করল, যেন তারা জানেই না। 
_আর সুলায়মানের রাজত্বে শয়তানগণ যা আবৃত্তি করত তারা তার অনুসরণ করত, অর্থাৎ 


জাদুর ৷ সুলায়মান কুফরী করেনি বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল । তারা মানুষকে জাদু শিক্ষা 
দিত ।” (২: ৯৭-১০২) 


ই কৃ সাদমান এগ অর এবং হর পক্ষ খেকে জার 
জবাব 
ভিলেন আমার কাছে যে বর্ণনা পৌছেছে, পরতে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো) যখন প্রেরিত রাসূলদের-মধ্যে সুলায়মান (আ)-এর নামও উল্লেখ করলেন, 
তখন তাদের কোন কোন. পণ্ডিত বলল : তোমরা কি মুহাম্মদের কথায় বিশ্বিত হও না ? তার 
ধারণা এই যে, 85885785752 
জাদুকর ছিলোন। তারের হরর জরাবে অল্লাহ ত রানার করেন: 


৮6 LENT LAL KG, 


“সুলায়মান কুফরী করেনি, করি সদা অনুসরণ 
ও অনুশীলনের দারা । 


ইয়াহুর দেরন্টীকার লংঘন ও নাফরমানী ্‌ ২৩৩ 


| i hs 0১০2755527৬ ০৫০ ৩৯৭) ০০ bys 
87585 তারা 
কাউকে তা শিক্ষা দিত না ৷” (২: ১০২) | 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে একজন নিযে বর্ণনাকারী ইকরামা সূতে ইবন 
আব্বাস রো) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলতেন : ইসরাঈল যা তার নিজের উপর হারাম 
করেছিলেন, তা হল হৃর্থপণ্ডের দু'টি বাড়তি টুকরো, দুটো যকৃত এবং চর্বি, ত তবে পিঠের চর্বি 
বাদ দিয়ে; রি লাহ যেতো হা ডিভি টু 


খায়বরের ইয়াহ্‌দীদের কাছে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পত্র 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, যায়দ ইব্‌ন সাবিত 
(রা)-এর পরিবারের আযাদকৃত গোলাম ইকরামা বা সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র)-এর সূত্রে ইবৃন 
আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বরের ইয়াহুদীদের কাছে যে চিঠি 
লিখেছিলেন, তা হল নিম্নরূপ : 


Dende | 

নে ৬০/০০০১৮৯১০৮০০৪-৮০০৪০৭/০৭/২০৯৮৬ 
1৮০ এসপি এ এ ০১ শি ৮১৬০ ০০৩3৩ এ 401৭, পা 
dire Cad Lit eee ৩৬০০৯ শিং ১০৫৫ এ; as do di 
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রাহমান. ও রাহীম আল্লাহ্র নামে। র 
“আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ থেকে, যিনি মূসার বন্ধু ও ভাই এবং যিনি মূসার 
আনীত শরীআতের সমর্থক । হে তাওরাতধারীরা! শোন, আল্লাহ্‌ তো তোমাদের বলেছেন-এবং 
নিশ্চয়ই তোমরা তা তোমাদের কিতাবে পেয়ে থাক : “মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল; তার সহচরগণ 
কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ 
ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদের রুকু ও সিজদায় অবনত দেখবে তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার 


সীরাতুন নবী (সা) (২য় খণ্ড)__৩০ 


২৩৪ 00 সী লহীপো) 


চিহ্ন থাকবে, তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপই এবং ইনজীলেও। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, 
যা থেকে.নির্গত হয় কিশলয়, জ্ারপ্রর এটা শক্ত ও পুষ্ট হয়-এবং পরে কাণ্ডের উপর দাড়ায় 
দৃঢ়ভাবে, যা চাষীর জন্য. আনন্দদাঁয়ক। এভাবে আল্লাহ্‌ মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের 
অন্তর্জাল সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্‌ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন | 
ক্ষমা ও মহাপুরক্কারের ৷ (৪৮ : ২৯) .. | 
আমি তোমাদের কসম দিচ্ছি আল্লাহর, রি নারি 
নাযিল করেছেন, কসম দিচ্ছি এ সত্তার, যিনি তোমাদের পূর্বপুরুষদের মান্না ও সালওয়া 
খাইয়েছেন, কসম দিচ্ছি এ সত্তার, যিনি তোমাদের বাপ-দাদাদের জন্যে 'সমুদ্রকে শুকিয়ে 
তাদের নিষ্কৃতি দিয়েছেন ফিরআওন এবং তার অপকর্ম থেকে__তোমরাআমাকে-বল দেখি, 
(তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত প্রত্যাদেশের মধ্যে তোমরা এ কথা পাও কিনা যে, 
তোমরা মুহাম্মদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। যদি তোমরা একান্তই এ কথা তোমাদের 
কিতাবে না পাও, তাহলে তোমাদের উপর কোন ভোরজবরদতত নেই। গুমরাহী থেকে হিদায়াত 
পৃথক হয়ে গেছে। সুতরাং আমি তোমাদের আল্লাহ ও তীর নবীর ধৃতি আহবান জানাচ্ছি”: 


আবু ইয়াসির ও তার ভাই সম্পর্কে যা নাযিল হয় 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াহুদী পণ্ডিত ও তাদের কাফির সঙ্গীদের ব্যাপারে অনেক আয়াত 
নাযিল হয়েছে। বিশেষত যারা তাকে (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্‌কে) নানারূপে প্রশ্ন করত এবং 
বিরিতকর পরি হতে কিনতে পাদ গেভরমাডে দারা ক ও রাত্রি মধো হালায় 
পাকাতে পারে। 

আমার কাছে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাস এবং জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রি“আব সূত্রে 
বর্ণনী.করা হয়েছে যে, একদা আবু ইয়াসির ইবৃন আখতাব রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পাশ দিয়ে 
৮4885 5558 

45 20 ৭ HWS . 


“আলিফ, লাম, মীম-এটি সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই ।” (২ : ১-২)। তখন সে 
তার ভাই হুয়াই ইব্‌ন আখতাবের নিকট কয়েকজন ইয়াহুদীসহ এসে উপস্থিত হল । সে বলল : 
শোন, আল্লাহ্র কসম ! আমি মুহাম্মদকৈ তার উপর অবতীর্ণ “আলিফ, লাম, মীম- যালিকাল 
কিতাব’, ভি রিনা নি তুমি কি নিজ কানে তা 
শুনেছ £ সে বলল : হ্যা । 

জাতি উর রাস 
উপস্থিত হল। তারা তাঁকে বলল: হে মুহাম্মদ 1 আমরা জানতে পারলাম, আপনার কাছে 
রুহির রি নিসারা নি - রা তিলাওয়াত করে থাকেন। 


ইয়াহুদীদের অঙ্গীকার লংঘন ও নাফরমানী | ২৩৫ 


জবাবে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : হ্যা। তারা জিজ্ঞেস করল : নি bal 
পক্ষ থেকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছেন ? 

তিনি বললেন : হ্যা । 
_ তখন তারা বলল : আপনার পূর্বেও আল্লাহ্‌ অনেক নবী থেরণ করেছেন। কিনতু তাদের 
মধ্যে একমাত্র আপনি ছাড়া অন্য কারো কথা আমাদের জানা নেই, বর রাজত্বকালের কথা বা 
তার উম্মতের মুদ্দতকাল সম্পর্কে তাকে অবগত করা হয়েছে। 

হুয়াই ইব্‌ন আখতাব তখন তার সঙ্গীদের প্রতি তাকিয়ে বলল : রিনা 
লামের মান হচ্ছে ত্রিশ, মীমের মান হচ্ছে চল্লিশ । সর্বমোট একাত্তর বছর -হল.। তোমরা-কি 
এমন একটি ধর্মে দীক্ষিত হবে, যার রাজত্বকাল এবং উম্মতের টিকে থাকার মুদ্দত হচ্ছে মাত্র 
একাত্তর বছর ? তারপর সে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল : হে মুহাম্মদ ! এর 
সাথে কি আর কিছু আছে? রি 

তিনি বললেন : হ্যা । 
' সে জিজ্ঞেস করল : তাকি? 

তিনি বললেন : ০০ আলিফ, লাম, মীম, সাদ। 

সে বলল : আল্লাহ্‌র কসম ! এটা আরো ভারী ও আরো দীর্ঘ । 

আলিকে-এক, লামে- িশ, শীষে- চি, সাদে- নই, সর্বমোট এশ একি বছর 
এর সাথে কি আর কিছু আছে হে মুহাম্মদ ? 

জবাবে তিনি বললেন : হ্যা । আলিফ-লাম-রা। 

সে বলল : আল্লাহ্‌র কসম ! এটা তো আরো ভারী ও আরো দীর্ঘ। | 

আলিফে- এক, লামে-্রিশ, রা- এ দুশো, সর্বমোট দুশো একত্রিশ বছর হল। ৃ 

সে বলল : এর সাথে আরো কিছু আছে ?. | 

তিনি বললেন : হ্যা, আলিফ, লাম, মীম, রা । 
- সে বলল : আল্লাহ্‌র কসম । এটা তো আরো ভারী, নো 
" আলিফে- এক, লামে- ত্রিশ, গুছ রা-তে-দুশো। সর্বমোট দুশো একাত্তর 
বছর। | 

তখন সে বলল : aN (SEE al হে মুহাম্মদ! 
ফলে আমরা বুঝতেই পারছি না যে, আপনাকে স্বল্প মেয়াদ দেওয়া হল, নাকি দীর্ঘ মেয়াদ। 
তারপর তারা তার নিকট থেকে চলে গেল। 


| তখন আৰ্‌ ইয়াসির তার ভাই হই ইন আখতাবকে এবং তার সঙ্গে উপস্থিত ইয়ুদ 
পণ্ডিতদেরকে লক্ষ করে বলল : + ইবি 

SOE Ue RN HE SHE CT 
সময়টাই) মুহাম্মদের জন্যে একত্রে দেয়া হয়েছে একাত্তর, একশ’ একষট্রি, দুশো একত্রিশ, 
দুশো একাত্তর সর্বমোট সাত শ’ চৌত্রিশ বছর ৷ তখন তারা বলল : তার ব্যাপারটি আমাদের 
কাছে তালগোল পাকিয়ে গেল। লোকদের ধারণা নিমের আয়াতসমূহ তাদের ব্যাপারেই নাধি 


হে 
লতা ৃ 


১2৭ ভা 
| রূপক ।” (৩:৭) 

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমি জ্ঞানীগুণীদের মধ্য থেকে নির্ভরযোগ্য লোককে বলতে শুনেছি 
যে, এ আয়াতসমূহ নাজরানের ইয়াহুদীদের ব্যাপারে এ সময় নাযিল হয়, যখন তারা রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর কাছে ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ)-এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে এসেছিল । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন আবু উমামা ইব্‌ন সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনায়ফ 
বর্ণনা করেছেন যে, তিনি শুনেছেন এ আয়াতগুলো একদল ইয়াহুদী সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। 
বিটা িকিব তি হ্রদ জত মম 
বর্ণনাটি সঠিক। 


ইয়াহুদী কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে অস্বীকার এবং এ সম্পর্কে যা নাধিল হয় 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে ইব্‌ন আব্বাসের আযাদকৃত গোলাম ইকরামা রে) বা 
সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র ইব্‌ন আববাস. রো) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর দোহাই দিয়ে তার আবির্ভাবের পূর্বে আওস ও খাযরাজের বিরুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা 
করত। তারপর যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা আরবদের মধ্য থেকে তাঁকে নবীরূপে প্রেরণ করলেন, 
তখন তারা তাকে অস্বীকার করল এবং ইতিপূর্বে তারা তাঁর সম্পর্কে যা বলত, তাও অস্বীকার 
করল । তখন মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) এবং বনু সালামার বিশর ইব্‌ন বারা“আ ইব্ন মা'রূর 
তাদের লক্ষ্য করে বললেন : হে ইয়াহুদী সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং ইসলাম 
গ্রহণ কর। ইতিপূর্বে আমরা যখন পৌত্তলিক ছিলাম, তখন তোমরা মুহাম্মদ (সা)-এর দোহাই : 
দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করতে এবং তোমরা তখন আমাদের বলতে যে, তার 


ইয়াুদীদের অঙ্গীকার লংঘন ও নাফরমানী . ইত৭ 


আবির্ভারের সময় অত্যাসন্ন। তোমরা তাঁর গুণাবলী আমাদের কাছে বর্ণনা করতে । এ কথা 
শুনে বনু নধীরের লোক সালাম ইব্‌ন মিশকাম বলল : সে আমাদের কাছে এমন কোন জিনিস 
নিয়ে আসোন, যার সাথে আমরা পরিচিত । আর আমরা যার সম্পর্কে তোমাদের কাছে বলতাম, 
HLS LL ELE SULA 


চি ই 


ETON OE 
১০ সের নিকট যা আছে আরা নিকট থেকে যখন তীয় সমর্থক কিতাব অল, যদিও পূর্বে 
সত্য প্ত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে তারা এর সাহায্যে বিজয় প্রার্থনা. করত, তবুও তারা যা জ্ঞাত 
ছিল তা যখন তাদের নিকট আসল, Ee যর! 
প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি আল্লাহ্র লা'নত।” (২ : ৮৯) নি 
"ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) প্রেরিত হলেন আর-তাঁর সম্পর্কে তাদের 
নিকট থেকে আল্লাহ্‌ যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং তীর ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তাদের যে হুকুম 
দিয়েছিলেন, তা যখন তাদের সামনে উল্লেখ করা হল, তখন মালিক ইব্‌ন সায়ফ বলল : 
আল্লাহর কসম! মুহাম্মদের ব্যাপারে আমাদের কোন হুকুম দেওয়া হয়নি এবং তাঁর ব্যাপারে 
আমাদ্রে থেকে কোন অংগীকারও নেওয়া হয়নি) তখন ভার ব্যাপারে আরাহ্‌ তা'আলা নাবিধ 
“যখনই তারা কোন অঙ্গীকার করেছে, তখন তাদের একদল তা নিক্ষেপ করেছে বরং 
তাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না” ( ২: ১০০) 
আবূ সালুবা ফাতযূনী রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে লক্ষ্য করে বলল : হে মুহাম্মদ! আপনি আমাদের 
কাছে এমন কোন বস্তু নিয়ে আসেননি যা আমাদের জ্ঞাত ছিল, আর না আল্লাহ্‌ আপনার কাছে 
এমন কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করেছেন যে, আমরা এজন্য আপনার অনুসরণ করব। তখন 
আল্লাহ্‌ তার এ মন্তব্যের ব্যাপারে নাযিল করলেন : 
রা 80015 3০০14 ৫92 
এবং নিই আমি আপনার রতি (হে রাসূল) নাল করেছি সৃষ্ট ির্শনাবলী--আর 
PET A SUE ETO ৯৯) 
রাফি' ইব্ন হুরায়মালা ওয়াহব ইবৃন যায়দ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে লক্ষ্য করে বলল : হে 
. মুহাম্মদ! আমাদের কাছে এমন কোন কিতাব নিয়ে আসুন যা আসমান থেকে আমাদের কাছে 
“নাবিল হৰে আর আমরা দিব্যি তা সব! আর আমাদের জন্যে এবার" বইয়ে দিন, 


২৩৮ 55. সীরাতুন নবী সো) 


তাহলেই আমরা আপনার অনুসারী হব এবং আপনাকে সত্য নরী বলে মেনে নেব। তখন 
তাদের দু'জনের এ বক্তব্য,সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা নাযিল করেন : | 
3০১৬ ০০৪৬ ০43 0০8 ০০ 35 i 0০ আব EG 5৮7 

“তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে সেরূপ প্রশ্ন করতে চাও যেরূপ ইতিপূর্বে মুসাকে প্রশ্ন 
করা হয়েছিল ? আর যে কেউ ঈমানের পরিবর্তে কুফরী গ্রহণ করে, সে মধ্যপথ নিশ্চিতভাবেই 
হারিয়ে ফেলে ৷” (২ : ১০৮) 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যা বাপ । হাদসান ই সাৰত দিযে 
পংক্তিতে এ অর্থেই শব্দটি ব্যবহার করেছেন : 

mda ০1৯৮ এ আবি ০০ X ১5128 

55555559578 

আল্লাহ তা'আলা যখন তার রাসূল সো)-কে প্রেরণের মাধ্যমে আরবদেরকে বিশিষ্ট মর্যাদার 
অধিকারী করলেন, তখন ইয়াহুদীরা বিদ্বেষের অনলে দঞ্ধীভূত হতে লাগল । এই বিদ্বেষে 
সর্বাধিক দম্ধীভূত হচ্ছিল হুয়াই ইব্‌ন আখতাব এবং তার ভাই আবূ ইয়াসির ইবন আখতাব। 
ভারা কে নাত যয ত তাছ বর কিছ বং: বব তাহ তা মালা 
এ 
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₹ “আহলে কিতাবদের অনেকেই এ আকাক্তা করে যে, যদি তারা তোমাদের ঈমান আনার 
পর তোমাদেরকে ফিরিয়ে কাফির বানাতে পারত । এটা তাদের পক্ষ থেকে বিদ্বেষের বশে 
তাদের কাছে হক প্রকাশিত হয়ে যাবার পর। সুতরাং আপনি তাদেরকে মার্জনা করুন ও 
ত! তাহ আহত নিত 
শক্তিমান ৷” ২: ১০৯) | 


রাসূল (সা) সকাশে ইয়াহুদী-নাসারাদের কলহ 
ইব্ন ইসহাক বলেন, : যখন নারানের বষটনরা রসনা সো) সপে উপস্থিত য় 
তখন ইয়াহুদী পণ্ডিতেরাও সেখানে এসে উপস্থিত হয়। তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সামনে 


ইয়াহুদীদের অঙ্গীকার লংঘন ও নাফরমানী . ২৩৯ 


পরস্পরে কলহে প্রবৃত্ত হয়। তখন রাফি“ ইবন হুরায়মালা বলে : তোমরা কোন সঠিক বস্তুর 
উপর প্রতিষ্ঠিত নও। সে তখন ঈসা আলায়হিস সালাম ও ইনজীলের সত্যতা অস্বীকার করে। 
তখন জবাবে নাজরানবাসীদের মধ্য থেকে জনৈক খ্রিস্টান ইয়াহুদীদের উদ্দেশে বলে উঠল : 
তোমরা কোন সঠিক বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত নও । এ ব্যক্তি মুসা আলায়হিস্‌ সালাম ও তাওরাতের 
সযতনে হার রা 
নযিল করেন : 


নি মি dl সর sl Uh ০০৬০৪ ci) ১013, 
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৪. 


ইয়হুদীরা বলে, িষটানেরা আসলে কোন: ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং 
খ্িস্টীনেরা বলে, ইয়াহুদীরা আসলে কোন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, অথচ তারা কিতাব 
পড়ে থাকে৷ অনুরূপভাবে খারা কিছুই জানে না, তারাও ওদের মত কথা বলে। আল্লাহই 
কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সে সব ব্যাপারে বিচার-মীমাংসা করবেন-যা নিয়ে তারা 
মতবিরোধে লিপ্ত ছিল।” (২: ১১৩) A 

অর্থাৎ তাদের উভয় পক্ষই তাদের কিতাবে সেসব ব্যাপারের সত্যতা সম্পর্কে পাঠ করে 
থাকে যেগুলোকে তারা অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করে থাকে । অর্থাৎ ইয়াহুদীরা ঈসা আলায়হিস 
সালামকে অস্বীকার করে অথচ তাদের কাছে রক্ষিত তাওরাতে আছে যে, মূসা আলায়হিস 
সালামের মাধ্যমে ঈসা আলায়হিস্‌ সালামকে সত্য নবীরূপে মান্য করার অঙ্গীকার আল্লাহ্‌ 
তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন । আর ইনজীল কিতাবে মুসা আলায়হিস সালাম ও 
তাওরাত কিতাবের সত্যতার এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। 
77548515794 


ইয়াহুদীদের ভ্রান্ত ধারণা. 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উরি নাসা গার হে 
মুহাম্মদ! যদি আপনি সত্য সত্যই আল্লাহ্‌র পক্ষ -থেকে রাসূল হয়ে থাকেন, তবে আপনি 
আল্লাহ্‌কে বলুন, তি 85575755755 
87751157755 
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“আর যারা অজ্ঞ তারা বলে, আল্লাহ্‌ কেন আমাদের সাথে কথা বলেন না, অথবা আমাদের 
কাছে কেন নিদর্শন আসে না ? তাদের পূর্ববর্তীরাও তাদের মত ইতিপূর্বে বলেছে। তাদের 


২৪০ | হিন্দ রা 


পরপর অন্তরের মধ্য সাম রয়েছে। নই আমি আমার দিপা করেছি 
' দৃঢ় প্রত্যয়শীল সম্প্রদায়ের জন্যে ।” (২ : ১১৮) 

আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সূরিয়া আল-আ“ওয়ার আল-ফাতয়ুনী রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- -কে লক্ষ্য করে 
বলে : আমরা যে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি, এটাই হচ্ছে সঠিক পথ । সুতরাং হে মুহাম্মদ! 
আপনি আমাদের অনুসরণ করুন, তাহলে সঠিক পথের. সন্ধান পাবেন। খ্রিষ্টানরাও অনুরূপ 
কধা বাল ভানিআরযাং নি সক দিভ রনি নানি ত "ত 
নাযিল করলেন : 


নদের ভা দাবি 

“তারা বলে : TEE হত তাহলে তোমরা সঠিক পথের 
সন্ধান পেয়ে যাবে ৷ হে রাসূল! আপনি বলুন, ইবরাহীমের মিল্লাত (আমরা অনুসরণ করি__যিনি) 
একনিষ্ঠ এবং তিনি মুশরিক বা অংশীবাদী ছিলেন না।” (২ : ১৩৫) 

তারপর আল্লাহ্‌ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত পর্যন্ত আনুপূর্বিক কাহিনী বর্ণনা করেন : | 
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“তারা ছিল এক উদ্বত, অতীত হয়ে-গেছে। তাদের জন্যে তাদের কৃত কাজের ফল, আর 
ইনার সিকিম বণ 
করা হবে নাও” (২: ১৪২) 


ডর র 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : NE Eb US BI SOMES CE এ 
কিবলা পরিবর্তনের ঘটনাটি ঘটে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মদীনা শরীফে শুভাগমনের সতের 
মাসের মাথায় রজব মাসে । তখন রিফাআ ইব্‌ন কায়স, কুরদম ইব্‌ন আমর, কাব ইব্‌ন 
আশরাফ, রাফি ‘ইব্‌ন আবু রাফি‘, কা'ব ইবন আশরাফের মিত্র হাজ্জাজ ইব্‌ন আমর, রবী" 
ইব্‌ন রবী‘ ইব্ন আবুল হুকায়ক ও কিনানা ইব্‌ন রবী' ইব্‌ন আবুল হুকায়ক রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
নিকট উপস্থিত হয়ে বলল : হে মুহাম্মদ! আপনি যে-কিবলার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তা থেকে 
কে আপনাকে ফিরিয়ে দিল, অথচ আপনি দাবি করেন যে, আপনি ইখ্রাহীমের মিল্লাত -ও 
দীনের উপর-প্রতিষ্ঠিত রয়েছেনঃ-আপনি যে কিবলাপস্থী ছিলেন, তাতে প্রত্যাবর্তন করুন, 
তাহলে আমরা আপনার অনুসারী হয়ে যাব এবং আপনাকে সত্য নবী বলে মানব । আর এ কথা 
84554 
নাধিল করেন : 
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ইয়াহুদীদের অঙ্গীকার লংঘন ও নাফরমানী ৯ ২৪১ 
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“লোকদের মধ্যকার নির্বোধরা অচিরেই বলবে_ওদেরকে সেই কিবলা থেকে কিসে 
ফিরাল, যার উপর তারা প্রতিষ্ঠিত ছিল ? আপনি বলুন, আল্লাহরই মালিকানাধীন পূর্বও, 
পশ্চিমও। আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করে থাকেন। আর এভাবে আমি 
তোমাদের বানিয়েছি মধ্যবর্তী বা শ্রেষ্ঠ উম্মত__যাতে করে তোমরা সমগ্র মানব জাতির 
ব্যাপারে সাক্ষী হতে পার আর রাসূল হবেন তোমাদের সপক্ষে সাক্ষী । আর যে কিবলার উপর 
আপনি ছিলেন, তা এজন্যেই আমি কিবলারূপে নির্ধারিত করেছিলাম যেন পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারীদের 
মধ্য থেকে রাসূলের প্রকৃত অনুসারীদেরকে আমি (তাদের আনুগত্যের মাধ্যমে) চিনে নিতে 
পারি।” (২: ১৪২-১৪৩) 

_ অর্থাৎ এটা ছিল নিছক পরীক্ষা যে, কারা রাসূলের অনুসারী আর কারা তীর বিরোধী । 

01555 0214০ HEAT ০৬১ JE 

“এটা অত্যন্ত গুরুত্বের ব্যাপার, তবে তাদের জন্যে নয়, যাদেরকে আল্লাহ্‌ সঠিক পথে 
পরিচালিত করেছেন।” (২: ১৪৩) 

অর্থাৎ যাদেরকে আল্লাহ্‌ ফিতনা থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ যাদেরকে অবিচল 
রেখেছেন। , 

UE এ] ৩৬ ৬০ 

“আর আল্লাহ্‌ তোমাদের ঈমানকে বরবাদ করতে পারেন না।” 

অর্থাৎ প্রথম কিবলার প্রতি এবং তোমাদের নবীর প্রতি তোমাদের ঈমানকে এবং পরবর্তী 
কিবলামুখী হওয়ার ব্যাপারে তার প্রতি তোমাদের আনুগত্যকে তিনি বিনষ্ট ও বাতিল করে 
দের (মন হযে গায়ে সাও অর্থাত তা কিব্ার আনুগততোর রাহ তিনি তোমাদের 
অবশ্যই প্রদান করবেন। 

, ্ 22527275884 

“নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ মানুষের প্রতি অত্যন্ত মমতাময় ও পরম করুণাশীল ।” 
তারপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : টু 
ETRE রিনিতা 

BACT 95 ও 

“আকাশের দিকে বারবার আপনার মুখ ফিরিয়ে তাকানোটা দেখে থাকি, অতএব তারপর 
অবশ্যই আমি সেই কিবলার দিকে ফিরিয়ে দেক_যা আপনার পসন্দনীয়। সুতরাং (হে 
রাসূল!) আপনি মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ করুন এবং (হে মুমিনগণ!) তোমরাও যে 
যেখানে থাক না কেন, তোমাদের মুখ সেদিকেই ফিরাও !” (২: ১৪৪) 
সীরাতুন নবী (সা) (২য় খণ্ড)-__৩১ 


২৪২ - | -_ সীরাতুন নবী (সা) 


ইব্‌ন হিশাম বলেন + শব্দের অর্থ ১৯ সেদিকে । 
আন 
ইব্‌ন আয়লান-এর পুত্র । উক্ত আমর ইব্‌ন আহ্মার তার একটি উ্্রীর প্রশংসা করতে গিয়ে 
বলেন : 
(০41 bs ৩৯ AON SX NE EE EE 
তার কবিতায় ব্যবহৃত এ ,৮ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। 
উক্ত পংক্তিতে কবি বলেছেন : “সে (মানে উত্ীটি) আমাদেরকে নিয়ে মুজদালিফার দিকে 
দ্রুত চলে যায়। অথচ তার লেজকে সে রেখেছিল সংকুচিত করে। তার সংকুচিত লেজ তখন 
তার দ্রুতগতির দরুন তার পেটের সাথে হাওদা বাধার রশির সাথে জড়িয়ে রয়েছিল। 
কায়স্‌ ইবৃন খুওয়ায়লিদ হুযালী তার উদ্ত্রীর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন : 
| ১৬০ rl BS bis x ৬৮০৬০ ০1১ le ৮৪০] 01. 
“নাউস নামী উন্ত্রীর শিরায় সংক্রামক রোগ প্রবাহিত । এজন্যে তার দিকে দৃষ্টিপাতে 
চক্ষুদ্য়ে ক্লান্তি নেমে আসে-_মানে এর পিঠে চড়ে সফরের ভরসা পাওয়া যায় না।” 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : নাউস হচ্ছে তার উদ্্রী। তা ছিল রোগাক্রান্ত । সুতরাং তার দিকে কবি 
ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাকান ,, > শব্দটি এখানে ২...» অর্থে ব্যবহত। 
SL 5৩ এ] ৩১ ১১৬ SIMI SALT ৬80৮8, 
“যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তারা অবশ্যই জ্ঞাত আছে যে, (কিবলা পরিবর্তনের) 
ব্যাপারটি যথার্থই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নির্ধারিত আর আল্লাহ্‌ তাদের কৃতকর্ম 
সম্পর্কে অনবহিত নন ৷” 


1 UF হতে ডে ও 05 CEG ৩08 CEN LE 2 
. 2৭80 2০191141 466 CI EE OES এ ও এও 
“আপনি যদি কিতাবপ্রাণ্ত সম্প্রদায়ের নিকট সমস্ত নিদর্শনও নিয়ে আসেন, তবুও তারা 
আপনার কিবলার অনুসরণ করবে না, আর আপনিও (হে রাসূল!) তাদের কিবলার অনুসরণ 


করবেন না। আর তারাও একে অপরের কিবলার অনুসরণ করবে না। আপনি যদি তাদের _' 


প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন আপনার কাছে জ্ঞান এসে পৌছার পরও, তাহলে আপনি নিশ্চিতভাবে 
যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন ।” (২:১৪৫) . 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মহান আল্লাহ্‌ বাণী ৯! ০০ ৩৮৩ 93 এ: ১ও ০1 “প্রকৃত 
সত্য তো তা যা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত। সুতরাং (এ ব্যাপারে) আপনি 
অবশ্যই সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।” (২: ১৪৭) 


ইহাদের ছিীরার নাও নফিয়ানী ২৪৩ 


তাওরাতের সত্য গোপন 

বনু সালামা গোত্রের মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) বনু আবদুল আশহালের সাদ ইব্‌ন মু'আয 
(রা) ও বলোহারিস ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রের খারিজা ইব্‌ন যায়দ ইয়াহুদী পণ্ডিতদের একটি 
দলকে তাওরাতে মওজুদ কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তারা তা গোপন করে এবং তারা সে 
সম্পর্কে তথ্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। তখন এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাযিল 
করেন : ্‌ 


সা তু 
CTE ৬০৫ (6 ১০৬৮7 এট ত উট 5 2852812 
( ৫ ti 
- xh gals এ 
“আমি যেসব স্পষ্ট নিদর্শন ও হিদায়াত নাযিল করেছি মানুষের জন্যে, কিতাবে তা 


স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা গোপন রাখে, আল্লাহ্‌ তাদের লা'নত দেন এবং লা'নতকারীগণও 
তাদের লানত দেয়।” (২ : ১৫৯) 


নবী করীম (সা) কর্তৃক ইসলামের দাওয়াত ও ইয়াহুদীদের জবাব 
বর্ণনাকারী বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আহ্ল কিতাব ইয়াহুদীদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত 
দেন এবং তাদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তি ও 
গযবের ব্যাপারে সতর্ক করেন । তখন নাফি ইবন খারিজা এবং মালিক ইব্‌ন আওফ বলে : 
হে মুহাম্মদ! বরং আমরা. আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যে ধর্ম ও রীতিনীতি অনুসরণ করতে 
দেখেছি, তারই অনুসরণ করব। কেননা তাঁরা আমাদের তুলনায় অধিকতর বিজ্ঞ এবং উত্তম 
ছিলেন।.. | | 


তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের উভয়ের বক্তব্যের জবাবে এ আয়াত নাযিল করেন : 
4০১53, KE a El ৮০০৩১ dude Mins 9 


* 09442 ঘর OE ২০৮০০ 

_ “আর যখন তাদের বলা হয় যে, রানি তি তখন 

তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যে রীতি-নীতির অনুসারীরূপে পেয়েছি, 

তারই অনুসরণ করব-_যদিও তাদের পিতৃপুরুষরা কিছুই উপলব্ধি করত না আর তারা সঠিক 
পথের অনুসারীও ছিল না।” (২ : ১৭০) 


বনু কায়নুকার বাজারে ইয়াহুদীদের সমাবেশ : 
od RL SS GE FEE SE FES OG তখন 
মদীনায় পদার্পন করে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইয়াহ্দীদেরকে বনু কায়নুকার বাজারে সমবেত করলেন । 


/ 


২৪৪ | -_ সীরাতুন নবী (সা) 


এরপর তিনি তাদের লক্ষ্য করে বলেন : “হে ইয়াহুদী সমাজ! তোমাদের উপর কুরায়শদের 
মত আল্লাহ বিপদ অবতীর্ণ করার পূর্বেই তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর।” 

তখন তারা বলল : হে মুহাম্মদ ! একদল আনাড়ী কুরায়শকে পরাজিত করেছেন বলে 
আপনি এ অহমিকায় মত্ত হবেন না যে, সর্বক্ষেত্রেই বুঝি এমনটি ঘটবে । এ আনাড়ীরা যুদ্ধ কি, 
তা জানত না। আল্লাহর কসম, আমাদের সাথে যদি আপনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, তখন 
নিশ্চয়ই আপনি টের পাবেন যে, আমরা কি ধরনের লোক । আর নিশ্চয়ই ইতিপূর্বে আমাদের 
জিমি বনি না 
নাযিল করেন : 


ES GENES. লো UGLY 
৩ ০১০১০০৭৭4০১, টি TE Bb এ|। ৮15 GE Ls 
Sal ANE Ws 
“আর যারা কুফরী করেছে, ত তাদের বলুন (হে রাসুল 1) তোঁমরা'অচিযেই পান্ত হবে এবং 
তোমাদের একত্র করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, আর তা কতই না মন্দ অবস্থানস্থল! 
দুটো যুদ্ধমান দলের মধ্যে তোমাদের জন্যে ছিল নিদর্শন। একদল আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধ করছিল, 
আর অপর দলটি ছিল কাফির__ওরা তাদেরকে চাক্ষুষভাবে দ্বিগুণ প্রত্যক্ষ করছিল । আল্লাহ্‌ 


তাঁর সাহায্য দানে যাকে ইচ্ছা বলীয়ান করেন। নিশ্চয়ই এতে চক্ষুম্মানদের জন্য রয়েছে 
শিক্ষণীয় উপদেশ |” (৩ : ১২-১৩) 


রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইয়াহ্‌দী শিক্ষালয়ে প্রবেশ 

বর্ণনাকারী বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়াহুদীদের একটি দলের কাছে তাদের 
শিক্ষাগারে প্রবেশ করে তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত প্রদান করলেন । তখন নু'মান ইব্‌ন 
আমর এবং হারিস ইবন যায়দ তাকে লক্ষ্য করে বলল : হে মুহাম্মদ ! আপনি কোন্‌ ধর্মের 
উপর প্রতিষ্ঠিত ? 

তিনি ইরশাদ করেন : 5১৮৯০ এত ৩ “ইবরাহীমের মিল্লাত ও তার দীনের উপর ৷” 
তখন তারা উভয়ে বলে উঠল : “ইবরাহীম তো ইয়াহুদী ছিলেন ।” তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
তাদের লক্ষ্য করে বললেন : ০১ ৮৮ ৮৬ dl “বেশ, তাহলে আমার নিকট 
তাওরাত নিয়ে এস দেখি, তা-ই হবে আমাদের ও তোমাদের মধ্যে মীমাংসাকারী 1” তখন 
ডর ভয় VE BA i 
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_ ইয়াহুদীদের অঙ্গীকার লংঘন ও নাফরমানী | ২৪৫ 


“আপনি কি তাদের দেখেননি, যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ প্রদান করা হয়েছে ? 
তাদেরকে আল্লাহ্র কিতাবের দিকে আহবান করা হয়েছিল । যাতে তা তাদের মধ্যে ফয়সালা 
করে দেয়। তখন তাদের একটি দল মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। তা শুধু এজন্যে যে, 
তারা বলে আমাদেরকে আগুন কখনই স্পর্শ করবে না, তবে গণনার কয়দিন মাত্র এবং তাদের 
ধোকায় ফেলেছে তাদের দীনের ব্যাপারে তাদের মনগড়া কথাবার্তা |” (৩: ২৩-২৪) ' 


ইবরাহীম (আ)-কে নিয়ে ইয়াহুদী-বরিস্টানদের কোন্দল 

ইয়াহুদী পণ্তিতবর্গ এবং নাজরানের খ্রিস্টানেরা যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- এর নিকট একত্র হল, 
তখন তারা পরস্পরে কলহ ও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হল। ইয়াহুদী পণ্ডিতেরা বলল : ইবরাহীম 
ইয়াহুদী বৈ আর কিছু ছিলেন না। ওদিকে নাজরানের খ্রিস্টানেরা বলল : ইবরাহীম খ্রিষ্টান বৈ 
হি হিরন বাহাল সহ রানার 
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“হে কিতাবীগণ ! তোমরা ইবরাহীমের ব্যাপারে কেন তর্ক করছ ? অথচ তাওরাত ও 
ইনজীল উভয় কিতাবই তার পরেই নাযিল হয়েছিল। তোমাদের কি বুদ্ধিশুদ্ধি নেই? তোমরা 
তো সেই সব লোক_-যে ব্যাপারে তোমাদের কিছু অবগতি আছে, সে ব্যাপারে তোমরা 
বাদানুবাদ করেছ। কিন্তু -যে ব্যাপারে তোমাদের অবগতিমাত্র নেই, সে ব্যাপারে তোমরা তর্ক 
করছ কেন.? আর আল্লাহই সম্যক অবগত এবং তোমরা কিছুমাত্র অবগত নও । 

“ইবরাহীম ইয়াহুদীও ছিলেন না, ধ্রি্টানও ছিলেন না, 785 
আর তিনি অংশীবাদীও ছিলেন না। 

ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম হচ্ছে এ সব লোক, যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এই নবী ও 
যারা ঈমান এনেছে, আর আল্লাহ্‌ হচ্ছেন মুমিনদের অভিভাবক ও বন্ধু ৷” (৩ : ৬৫-৬৮) 


সকালে তাদের ঈমান আনয়ন এবং সন্ধ্যায় কুফরী অবলম্বন সম্পর্কে যা নাযিল হয় 

আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যায়দ, আদী ইব্‌ন যায়দ ও হারিস ইব্‌ন আওফ নিজেদের মধ্যে বলাবলি 
করছিল : চল আমরা সকালে মুহাম্মদ এবং তার সাথীদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তার 
প্রতি ঈমান আনয়ন করি, আর সন্ধ্যায়ই তার প্রতি অবিশ্বাস ঘোষণা করি, এভাবে আমরা 
তাদের দীনকে তাদের চোখে সন্দেহের বস্তুতে পরিণত করব। এমনও তো হতে পারে যে, 
আমাদের দেখাদেখি তারাও এরূপ করতে থাকবে এবং তাদের দীন থেকে তারা সরে আসবে । 


২৪৬ £ সীরাতুন নবী (সা) 


তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে নাযিল করেন :. 
JL UL এও, Sls be ৩৮৯৩ ১৮৩০ ৩০৩৮7১০৮৬0৫ 
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“হে কিতাবীগণ ! তোমরা কেন হককে বাতিলের সাথে মিশ্রিত করছ এবং হক গোপন 
করছ, অথচ তোমরা অবহিত রয়েছ? 

আর কিতাবীদের একটি দল বলল, ঈমানদারদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, দিনের শুরুর 
দিকে তার প্রতি ঈমান আন এবং দিনের শেষপ্রান্তে তার প্রতি অস্বীকৃতি ঘোষণা কর-__হয়ত 
জারা ভাত তর ব্রন | আর তোমা রে সনদ ঘাতককে 
আনুগত্য করবে না। 
হে রাসূল ! আপনি বলুন, আল্লাহ্র হিদায়াতই প্রকৃত হিদায়াত। বিশ্বাস করো না যে, ' 
তোমাদের যা দেওয়া হয়েছে অনুরূপ আর কাউকেও দেওয়া হবে অথবা তোমাদের প্রতিপালকের 
সামনে তারা তোমাদেরকে যুক্তিতে পরাভূত করবে। 

(হে রাসূল !) আপনি বলুন, নিশ্চয়ই করুণারাশি আল্লাহরই হাতে তিনি যাকে ইচ্ছা তা 
দান করেন। আর আল্লাহ্‌ প্রাচূর্যময় ও সর্বজ্ঞ ৷" (৩: ৭১- -৭৩) | 


আবু রাফি“র প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যা নাযিল হয়েছে এ 
যখন ইয়াহুদী পভিতবর্গ এবং নাজরানের ্রষ্টানেরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে সমবেত 
হল, তখন আবু রাফি“-কুরাযী রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইসলামের দাওয়াতের জবাবে বলল : হে 
মুহাম্মদ ! খ্ৰিষ্টানেরা যেভাবে ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামের পূজা করে থাকে, সেভাবে আমরা আপনার 
পূজা করব, এটাই কি আমাদের নিকট আপনার কামনা ? 

নাজরানবাসী নাসারাদের রীস নামক এক ব্যক্তিও বলে উঠল : হে মুহাম্মদ! এটাই কি 
আপনি আমাদের কাছে কামনা করেন আর এটার দিকেই কি আপনি আমাদের আহ্বান 
জানাচ্ছেন? কোন কোন রিওয়ায়াতে লোকটার নাম রীস আবার কোন রিওয়ায়াতে রঈসও 
এ | ॥ | 
জবাবে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন: | 

UG ৮5 31) ৮৮০1 Ny DL tn Diy bs opt ১১৬ ০ 2 এ]। ৮5 acl 01 aD See 
“আমি মহান আল্লাহ্র আশ্রয় চাই এ ব্যাপার থেকে যে, আমি আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো 
ইবাদত করি অথবা তাকে ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করতে বলি। না আল্লাহ্‌ আমাকে এ 


হর অনীকার লন ও নাফরমানী ২৪৭ 


জন্য ধেরণ করেছেন, আর না এ আদেশ তিনি আমাকে দিয়েছেন (অথবা তিনি যেভাবে 
বলেছেন)” 
তাদের এ কথোপকথন সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা নাযিল করেন : 
dg iY ১৩5 [৮৮ ৩৪ তে ৮০ 3৩19 ০৪001 2281 35৩০ 
৫40 1৯ ৩1 Er y¥,. ৯৮০ রি 4 = ৩৯০5 চি = মি ৮৮. ১, 
১১০০০ ৮519 AIL 20 4001 ৮41, 
“কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ কিতাব, হি তত রর কে কানে 
‘আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা আমার অনুগত হয়ে যাও তা তার জন্য শোভনীয় নয়; বরং 
বলবে : তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও, তিন 27187 | 
এবং যেহেতু তোমরা জ্ঞান চর্চা কর (০৯০৮5 ১] ০ পর্যন্ত) ।” (৩ : ৭৯-৮০) 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : ০» U১ আল্লাহ্‌ওয়ালা অর্থে এখানে আলিমগণ, ফকীহ্গণ এবং 
নেতৃপর্যায়ের ধ্ী় ব্যতিত বোঝানো হয়েছে। এর এক বচন ০০৫১; 
কবি এ অর্থেই বলেছেন: " * 
els DA Ge x Sl A ৪৪ ৮ oS স | 
“যদি আমি কোন সংসারত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রমেও হতাম, ত তবুও প্রিয়ার কথা আমাকে 
এবং উক্ত সংসারত্যাগী সাধু-সননযাসীকে পর্যন্ত বিভ্রান্তিতে ফেলে দিত ৷” 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : কবিতায় ব্যবহৃত ১.১ | শব্দের অর্থ হচ্ছে সংসারত্যাগী সাধুর 
আশ্রম । ০১ হচ্ছে তামীম গোত্রের ভাষা এবং = হচ্ছে কায়স গোত্রের ভাষা৷ 
কবি জারীর বলেছেন : 
5 ০৬০০ rll SLAY X ৪৪ ৯১ LB ০৯৮৪ 3 os 3 
“প্রিয়া হিন্দ যখন বিচ্ছেদ গ্রহণ করল, তখন আর মিলনের সম্ভাবনা নেই। সে যদি থেকে 
যেত, তাহলে নিশ্চিতভাবেই সে আমাকে এবং গেরুয়া-বসন পরিহিত আশ্রমের সাধু-সন্তের 
পদস্থলন ঘটিয়ে ছাড়ত ৷” 
এখানে ৬৯৪ হচ্ছে সংসারত্যাগী সাধুর আশ্রম এবং ০০১ শব্দটি 89) থেকে উদগত যার 
অর্থ মনিব.। আল্লাহ্‌র কিতাবে আছে : EOI 
“সে তার রবকে অর্থাৎ মনিবকে শরাব পান করাত ।” 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : 2 
Sle সর ১৬০ এ 550) 84911৬5142৭) 
“আর সে তোমাদেরকে এ হুকুম দিতে পারে না যে, ফেরেশতাদেরকে ও নবীগণকে 
তোমরা প্রভুরূপে গ্রহণ করবে। তোমাদের মুসলিম হওয়ার পরও কি সে তোমাদেরকে কুফরের 
আদেশ দিতে পারে?” (৩ : ৮০) | 


২৪৮ | সীরাতুন নবী (সা) 


রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যাপারে নবীগণ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর তাদের এবং তাদের নবীগণের নিকট থেকে নবী 
আগমনের পর তীকে সত্য নবীরূপে বরণ করা সংক্রান্ত যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং 
তারা যে সে অঙ্গীকারে আবদ্ধও হয়েছিলেন, তার উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ 
করেন : 


248০ এ 
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“যখন আল্লাহ নবীগণের অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন এ মর্মে যে, আমি তোমাদেরকে কিতাব ও 
হিকমত দান করেছি এ শর্তে যে, তারপর যখন তোমাদের কাছে তোমাদের নিকটে রক্ষিত 
কিতাবের সমর্থনকারী নবী আসবেন, তখন তোমরা অবশ্যই তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, 
তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন : তোমরা কি অঙ্গীকার করছ এবং এর দায়িত্ব গ্রহণ 
করছ ? তারা তখন বলল : আমরা অঙ্গীকার করছি। তিনি বললেন : তোমরা সাক্ষী থাক এবং 
আমিও এ ব্যাপারে তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকছি।” (৩ : ৮১)... 
আনসারদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : , শাস ইবৃন কায়স ছিল বয়সের ভারে নুয়ে পড়া এক জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ। 
সে ছিল এক বদ্ধ কাফির এবং মুসলমানদের প্রতি চরম বিদিষ্ট ও শক্রভাবাপন্ন । সে একদা 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আওস ও খাযরাজ গোত্রীয় সাহাবীগণের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। 
তারা একটি মজলিসে বসে পরস্পরে বাক্যালাপ করছিলেন । জাহিলিয়াতের যুগে তাদের মধ্যে 
বিরাজিত চরম বৈরিতার পর তীদের বর্তমান এক্য, সখ্য ও সম্প্রীতির সম্পর্ক লক্ষ্যে সে ক্রোধে 
ফেটে পড়ল। গরগর করে বলল : বনী কীলার সরদারেরা এ জনপদে বেশ মিলেমিশে বসেছে 
দেখছি। আল্লাহ্‌র কসম, এদের সরদারদের এ সমাবেশ আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। 
তখন সে তাদের সাথে বসা এক ইয়াহুদী যুবককে লক্ষ্য করে বলল : তুমি এদের প্রতি লক্ষ্য 
রাখবে এবং এদের সাথে মিলেমিশে বসবে। বু'আসের যুদ্ধের দিনের কথা এবং এরও পূর্বের 
কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দেবে এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে তখন তারা যেসব বাগাড়াম্বরমূলক 
কবিতা প্রয়োগ করত, তা আবৃত্তি করে করে শুনাবে। 


বু‘আস যুদ্ধের দিন 
গড মরার রা ৮ 
সেদিন আওস গোত্র খাযরাজ গোত্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছিল। সেদিন আওসের নেতৃত্বে ছিল 


ইয়াহ্দীদের অঙ্গীকার লংঘন ও নাফরমানী র ২৪৯ 


হুয়ায়র ইবৃন সাম্মাক আশ্হালী, আৰু উসায়দ ইবন হুযায়র এবং খাষরাজের নেতৃত্বে ছিল আমর 
ইব্‌ন নু'মান বায়াধী। তারা উভয়েই সেদিন নিহত হয়েছিল । রনী . 

ইব্‌ন ‘হিশাম বলেন. বু'আস যুদ্ধের বর্ণনা অনেক দীর্ঘ। সে সব বিবরণ দিতে গেলে 
এ টির NTT TEEN ন রি লক কই 
রইলাম । | 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : লোকটি তাই করল। তখন লোকজন পরস্পর বাকবিতণ্ডা ও 
ঝগড়া-বিবাদে প্রবৃত্ত হল। পরস্পরে বাগাড়ম্বর ও বাক্যবাণ প্রয়োগ চলল । এমনকি শেষ পর্যন্ত 
উভয় পক্ষ থেকে এক-এক ব্যক্তি একে অপরের প্রতি আক্রমণ করতে উদ্যত হল। 

আওসের বনু হারিসা ইব্‌ন হারিস-এর আওস ইব্‌ন কুরাধী এবং খাযরাজের বনু সালামা 
গোত্রের জাব্বার সাখার নামক দু'ব্যক্তি ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে একে অপরকে যুদ্ধের জন্য 
চ্যালেঞ্জ দিতে লাগলেন। একজন অপরজনকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন : তোমরা চাইলে 
আমরা এখনই সে যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারি। মোটকথা উভয় পক্ষ উত্তেজনার চরমে 
পৌঁছলেন। এমনকি মুকাবিলার স্থানরূপে কাল পাথুরে জমি নির্ধারিতও হয়ে গেল। উভয় 
পক্ষে অস্ত্র অস্ত্র রব উঠল এবং উভয় পক্ষই সেদিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। এ খবরটি 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট পৌঁছল। তিনি তার কাছে যে মুহাজির সাহাবীরা ছিলেন, 
তাদেরকে নিয়ে সেদিকে রওয়ানা হল। সেখানে পৌছে তিনি (সা) তাদেরকে উদ্দেশ্য করে 
বললেন : | , 
SEN 41150 014৮৮ ৩ 928৯৮ SELLA ৮৮০১] ৪5৭, 

৮১ ০ এ Bly ০৪৩ ৩০ এ ৪০১ LSULT Al Sic এ এ 055১475০১19 

“দোহাই আল্লাহ্র, দোহাই আল্লাহ্‌র, হে মুসলিম সমাজ ! জাহিলিয়াতের আত্মগরিমা নিয়ে 
তোমরা কি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে অথচ আমি তোমাদের মধ্যে বর্তমান রয়েছি ? ইতিমধ্যেই আল্লাহ্‌ 
তোমাদেরকে ইসলামের হিদায়াত দান করেছেন, তোমাদেরকে এর দ্বারা সম্মানিত মহিমামণ্ডিত 
করেছেন, এর দ্বারা তোমাদের মধ্য থেকে জাহিলিয়াতের উচ্ছেদ সাধন করেছেন, এর দ্বারা 
কুফরী থেকে তোমাদের নিষ্কৃতি দান করেছেন এবং এর দ্বারা তোমাদের অন্তরে সম্ীতি-সৌহার্দ 
জন্মিয়ে দিয়েছেন ।”, 

তখন লোকজন উপলব্ধি করতে সমর্থ হল যে, এটা ছিল শয়তানের একটা বড় চক্রান্ত এবং 
শত্রুদের ষড়যন্ত্র মাত্র। তখন তারা কান্না জুড়ে দিল এবং আওস ও খাযরাজ গোত্রীয়রা একে 
অপরকে উষ্ণ আলিঙ্গন করলেন। তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাধ্য-অনুগতরূপে তীর গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করলেন। এভাবে আল্লাহ্‌র শত্রু শাস ইব্‌ন কায়সের প্রজবলিত ষড়যন্ত্রের আগুন 
লাল কম গজমতি লক যং ত ছা 
নাযিল করেন : 


সীরাতুন নবী (সা) (২য় খণ্)__৩২ 


২৫০ 20 সীরাতুন নবী (সা) 


৭) ৮-৩৩। 0৫ 0১- 34-5০55580- 40145858৩7০ 080 
এ ৩5০৩ এ CG টা, ৩০০ CAS ১৭১545০252৪ 

“হে আহলি কিতাব ! তোমরা কেন আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অগ্রাহ্য করছ অথচ আল্লাহ্‌ 
তোমাদের কৃতকর্মসমূহ প্রত্যক্ষ করছেন। আপনি বলুন (হে রাসূল !) হে আহলি কিতাব ! 
যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে কেন আল্লাহ্র পথ থেকে বাধা দিচ্ছ ? তোমরা তাদের বক্রতা 
কামনা কর অথচ তোমরা (সত্য) প্রত্যক্ষকারী। আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্‌ 
মোটেই অনবহিত নন।” (৩ : ৯৮-৯৯) 

আর আওস ইব্‌ন কায়মী ও জ্বারবার ইব্‌ন সাখার এবং তাদের সম্প্রদায়ভুক্ত সাথীদের 
BA GEIS 


প০)৮০০০ 


তি Ee PEE ১2০৫ রি 
৩০৪৬ 2944০০০০1৫0 Ef 9 ৩০৮ এ): ০০০ 
4৮ ৪৬ ৩53০৮ 2 ৩৬০৪ ০০৯০০৯০4৩৫৫ 
৮০:৪০ ৪৫০4 ০৮০ 4 LS 

০ 3585 তি 0৮৮5, = lr «el ৩০ ০895. ১১০ এ! এ টি 
০ ৯৯ রি ~~ LACED 75 5০৫6 5 0৮450150870 
রা 72০00515437, 

হে বিশ্বাসীগণ 1. যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তোমরা যদি তাদের দলবিশেষের 
আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর আবার. কাফির বানিয়ে ছাড়বে। আর 
তোমরা কেমন করে কুফরী করবে যখন আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট পঠিত হয় আর 
তোমাদের মধ্যে রয়েছেন তার রাসূল । আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে শক্তভাবে অবলম্বন করে, সে 
অবশ্যই সরল পথের দিশাপ্রাপ্ত হয়। হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহকে ভয় কর যেভাবে তাকে ভয় 


করা উচিত সেভাবে, আর তোমরা মৃত্যুবরণ করো না মুসলিম অবস্থায় ব্যতিরেকে ৷ চারি 
আর তাদের জন্যে রয়েছে মহাশাস্তি ।” (৩ : ১০০-১০৫) এ 


রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণের অবমাননা প্রসঙ্গে যা নাযিল হয় রা 

- ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যখন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সালাম, সা'লাবা ইব্‌ন সায়া, উনার 
সায়া, আসাদ ইব্‌ন উবায়দ এবং তাদের সাথে একত্রে ইসলাম গ্রহণকারী ইয়াহুদীরা ইসলাম 
গ্রহণ করে তারা ঈমান আনলেন, সত্যকে গ্রহণ করলেন, ইসলামকে ভালবাসতে লাগলেন এবং 


ইয়াহুদীদের অঙ্গীকার লংঘন ও নাফরমানী ২৫১ 


তাতে বেশ ব্যুৎপত্তিও অর্জন করলেন, ০ 
ছিল, তারা বলতে শুরু করল : 

“মুহাম্মদের প্রতি যারা ঈমান এনেছে এবং স্তীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ. করেছে,.তারা 
আমাদের মধ্যকার দুষ্টলোক ব্যতীত অন্য কেউ নয়। যদি তারা সত্যই আমাদের ধর্মীয় নেতা 
হত, তাহলে তারা তাদের পূর্বপুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করে অন্য ধর্মের দিকে ধাবিত হত না।” 
তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের এ বক্তব্য সম্পর্কে নাযিল করেন : 

SRO 60117125215 রে জি 

“তারা সকলে সমান নয় । আহলি কিতাবের মধ্যে অবিচলিত একদল এমনও আছে, যারা 
রাতের বেলায় আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তারা সিজদা করে ।” (৩ : ১১৩) 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : 04) -0| মানে 4০01 ০৩৮, রাতের প্রহরে প্রহরে ৷ এর একবচন ৬1 

কবি মুতাখাল্লি হাযালী যার আসল নাম মালিক ইব্‌ন উয়ায়মার-_-শব্দটি এভাবে ব্যবহার 

cs 4501 ৮05 lS dX এও CHAI lS ৮৪ ৯০ 

আর কবি লবীদ ইবুন নবী'আ একটি বন্য পাখার বর্ণনা দিতে গিয়েও, শট, ব্যবহার 

করেছেন এভাবে : 
es ১৬ লে ৪৪০ ৬৯৯ XS রী 01৮4 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ঈমান আনয়নকারী ইয়াহুদীদের সম্পর্কে উক্ত আয়াতে আরো বলেন: 


- co ১ Lye ০৪৩ ০৭ ০৯ ০৯৪5 না ০১৮৩ ০৮২, rh 400 এপি 
চি 
“তারা আল্লাহ্‌ এবং জাবিতে ইরা রাখে এবং সৎকাজের আদেশ করে ও অসৎকাজে 
বারণ করে এবং 55 আর তারাই সৎকর্মশীলগণের 
অন্তৰ্ভুক্ত 1” 
খাঁর বার রনি 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কয়েকজন মুসলমান কয়েকজন ইয়াহুদীর সাথে তাদের প্রতিবেশী ও 
51785877555 
সাথে ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করতে বারণ করে নাযিল করলেন : 
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| SSL 


২৫২ ২2২: সীরাতুন নবী (সা) 


“হে মুমিনগণ ! তোমাদের নিজেদের লোক ছাড়া অন্যদেরকে ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো * 
না। তারা তোমাদের মধ্যে অুনর্থ সৃষ্টিতে একটুও কুণ্ঠাবোধ করে না। তাদের কাম্য হচ্ছে 
তোমাদেরকে বিব্রত রাখা । তাদের মুখ থেকে বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে, 
আর তাদের অন্তঃকরণ যা গোপন করে রেখেছে, তা আরো জঘন্যতম । আমরা তোমাদের 
জন্যে আয়াতসমূহ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়েছি--যদি তোমরা বুদ্ধিমান হয়ে থাক । তোমরা 
হচ্ছ সেসব লোক, যারা তাদের ভালবেসে থাক। কিন্তু তারা তোমাদের ভালবাসে না। আর 
তোমরা সমগ্র কিতাবে বিশ্বাস পোষণ করে থাক ।” 

. অর্থাৎ তোমরা তোমাদের কিতাবে এবং তোমাদের পূর্বে নাযিলকৃত কিতাবসমূহের প্রতিও 
বিশ্বাস পোষণ করে থাক, অথচ তারা তোমাদের কিতাবকে অবিশ্বাস ও অগ্রাহ্য করে । সে 
হিসাবে তোমাদের তাদের তুলনায় বেশি বিদ্বেষ পোষণ করার কথা, অর্থাৎ তোমরাই বরং 
তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণের অধিকতর হকদার । 


MEG 9515 | OIE (গড ডিও ও OGL 9 
“তারা যখন তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি আর যখন 
১৮৮ oh El eR তোরা 
তোদের ক্রোধ নিয়েই মর গিয়ে... 


আবু বকরের ইয়াহুদী শিক্ষালয়ে প্রবেশ - 
একদা আবু বকর সিনদীক (রা) ইয়াহুদীদের শিক্ষালয়ে প্রবেশ করলেন। তিনি সেখানে 
প্রচুর লোককে এক ব্যক্তির চতুষ্পার্থে সমবেত দেখতে পেলেন । এ ব্যক্তিটি ফানহাস নামে 
পরিচিত ছিল। সে ছিল তাদের একজন পণ্ডিত ও ধর্মনেতা । তার কাছে তখন আশইয়াঁ নামক 
তাদের আরেকজন ধর্মীয় পণ্ডিতও উপস্থিত ছিল । আবু বকর ফানহাসকে উদ্দেশ করে বললেন : 
“তোমার জন্যে আক্ষেপ হে ফানহাস! আল্লাহকে ভয় কর এবং ইসলাম গ্রহণ কর। 
. আল্লাহ্র কসম তুমি সম্যক অবগত আছ যে, মুহাম্মদ (সা) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাসূল । তিনি 
25558755875 
তাওরাত ও ইনজীলে তোমরা তার কথা পেয়েছ।” 
তখন জবাবে ফানহাস আবূ বকরকে লক্ষ্য করে বলল : 
অবশ্যই ঠেকা আছে আমাদের কাছে। আমরা তীর কাছে কাকুতি-মিনতি করি না, যেমনটি 
তিনি করেন আমাদের কাছে । আমরা তার নিকট থেকে দায়মুক্ত ও অনটনহীন, কিন্তু তিনি 
আমাদের দিক থেকে অনটন ও দায়মুক্ত নন। যদি তিনি আমাদের দিক থেকে অনটনমুক্তই 
হতেন, তবে আমাদের সম্পদ থেকে কর্জ চাইতেন না__যেমনটি তোমাদের নবী ধারণা করে 


ইয়হদীদের অঙ্গীকার লংঘন ও নাফরমানী | তি 


থাকেন। তিনি আমাদেরকে সুদ থেকে বারণ করেন আবার নিজে তিনি তা আমাদেরকে দিয়ে 
থাকেন ।” 


আবু বকরের ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া. 

তখন আবু বকর রো) নারাজ হলেন এবং তার গালে জোরে আঘাত হেনে বললেন : “ধার 
হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার কসম! যদি তোদের এবং আমাদের মধ্যে চুক্তি না থাকত, 
তবে আমি তোর মাথায় আঘাত করতাম হে আল্লাহ্‌র দুশমন ৷” 

রাবী বলেন, তখন ফানহাস রাসূলুল্লাহ সো)-এর কাছে গিয়ে নালিশ করল : হে মুহাম্মদ! 
আপনার সাথী আমার সাথে কী দুর্ব্যবহার করেছে তা লক্ষ্য করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আবূ 
বকরকে উদ্দেশ্য করে বললেন : তোমাকে তার সাথে এ কাজ করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করল? | 
" আবু বকর (রা) আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয়ই আল্লাহ্র শত্রুটি আল্লাহ্র 
ব্যাপারে জঘন্য উক্তি করেছে। তার ধারণা আল্লাহ্‌ অভারগ্রস্ত, ফকীর আর তারা অভাবমুক্ত 
ধনিক সমাজ । সে যখন এরূপ উক্তি করল, তখন তার এ উক্তিতে আমি অসন্তুষ্ট হই এবং 
আছি টি তেরা রাজি রর রমা নীম 
করে বসল। 

সে বলল: আমি এমন উক্তি করিনি। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা ফানহাসের কথা রদ করে 
আবূ বকর (রা)-এর সত্যতার প্রমাণস্বরূপ নাযিল করেন: 


rs ES HO 
BAO 155 ০৮ 
“আল্লাহ্‌ তা'আলা নিশ্চয়ই ধসব লোকের উক্তি শ্রবণ করেছেন, যারা বলেছে নিশ্চয়ই 
আল্লাহ্‌ অভাবগ্রস্ত এবং আমরা ধনী। অচিরেই আমি তা লিপিবদ্ধ করে নেব যা তারা বলেছে 
এবং তাদের নবী-রাসূলদেরকে হত্যার ব্যাপারটিও-_যা নাহকভাবে তারা করেছে, আর আমি 
বলব, দগ্ধকারী (আগুনের) শাস্তি ভোগ কর ।” (৩ : ১৮১) | 
আবু বকর সিদ্দীক (রা) ও তার অসন্তুষ্টি সম্পর্কে নাযিল হল : 
১5915 9 শি এ ৮6 এ as ELS ins CNS 22৫ ৮ ৮ 
ৃ 2৮810 ৬৭৩৪১ 
“তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে এবং যারা শিরক করেছে, তাদের 
পক্ষ থেকে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক বক্তব্যই শুনতে পাবে । যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও 
তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তা হবে দৃঢ়তামূলক কাজ ।” (৩ : ১৮৬) 


২৫৪ | এ _ সীরাতুন নবী (সা) ” 


77755 


BIZ LF 


কলত জন তু 


CE EE ERO 
MEET কত জনি 
মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, তোমরা অবশ্যই লোক সমক্ষে তা প্রকাশ করবে এবং তা 
গোপন করবে না, তারা তা তাদের পেছনে ফেলে দিল (মানে তার ভ্রক্ষেপমাত্র করল না) এবং 
স্বল্প মূল্যে তা বিক্রি করে, দিল, তাদের এ বিনিময় কতই না মন্দ! আর তারা যা পেয়ে আনন্দ 
প্রকাশ করছে এবং তারা যে যা করেনি তজ্জন্য প্রশংসিত হতে ভালবাসে । তা তাদেরকে শাস্তি 
থেক-নিষূতি প্রদান করবে বলে কখনো ধারণা করবে না। তাদের জন্যে রয়েছে যাতনাদায়ক 
শাস্তি।” (৩ : ১৮৭-১৮৮) 
অর্থাৎ ফানহাস, আশইয়' মুখ ইয়াহদী পতিতবৰ্গ গমরাহীকে ঢাকচিক্যয়য় করে লোকসমাজে 
উপস্থাপিত করে যে পার্থিব ফায়দা লুটেছে এবং এতে উল্লসিত হয়েছে, আর তারা যে 
গুণাবলীতে গুণান্বিত নয়, সেগুণে প্রশংসিত হতে ভালবাসে অর্থাৎ আসলে তারা পণ্ডিত নয়, 
কিন্তু লোকে পণ্ডিত বলে অভিহিত করুক এটা তারা কামনা করে, আর না তারা হিদায়াত ও 
সত্যের অনুসারী অথচ লোকে তাদেরকে তা বলুক এ কথা তারা কামনা করে। 


মুসলমানদের প্রতি ইয়াহুদীদের কার্পণ্য অবলম্বনের উপদেশ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কা'ব ইব্‌ন আশরাফের মিত্র কুরদাম ইব্‌ন কাযস, উসামা ইব্‌ন 
_ হাবীব, নাফি', বাহ্রী ইব্ন আমর, হুয়াই ইব্‌ন আখতাব ও রিফা'আ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন তাবৃত: 
কতিপয় আনসার সাহাবীর কাছে আসা-যাওয়া ও তাদের সাথে মেলামেশা করত । তারা তাদের 
এ মর্মে উপদেশ দিত যে, তোমরা তোমাদের অর্থ ব্যয় করবে না। কেননা আমাদের আশঙ্কা 
হয় যে, অর্থ-সম্পদ হাতছাড়া হয়ে গেলে তোমরা দরিদ্র হয়ে পড়বে । আর অর্থ-সম্পদ ব্যয়ে 
তড়িঘড়ি করবে না___রয়েসয়ে খরচ করবে, কেননা, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তোমরা জ্ঞাত নও। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের সম্পর্কে নাযিল করেন : 
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তি 

না এবং লোকজনকে বখিলী করতে বলে এবং আল্লাহ্‌ তাদেরকে 

যে অনুগ্রহ প্রদান করেছেন তা গোপন করে [অর্থাৎ তাওরাত-যা মুহাম্মদ (সা)-এর নিয়ে আসা 

সত্যকে স্বীকার করে] এবং আমি কাফিরদের জন্যে অপমানজনক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি। 
প্রতি বিশ্বাস করে না... আল্লাহ্‌ তাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন।” €৪ : ৩৭-৩৯) 


ইয়াহুদী- যাদের প্রতি মহান আল্লাহ্র লা“নত-তাদের সত্য প্রত্যাখ্যান 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রিফা“আ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন তাবৃত ছিল ইয়াহুদীদের অন্যতম প্রধান 
সরদার । যখন সে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে আলাপ করত, তখন সে রসনা বাঁকিয়ে কথা 
বলত । সে বলত : ৬৫৮ > ১৯০০৪ ৬ এ০৮ 059 “আমাদের দিকে ভালমতে খেয়াল করে 
তাকাবেন হে মুহাম্মদ । যাতে আমরা আপনাকে আমাদের বক্তব্য বুঝাতে পারি ।” 

তারপর সে ইসলাম সম্পর্কে কটুক্তি করে এবং এর দুর্নাম রটনা করে। তখন আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তার ব্যাপারে নাযিল করেন : রা ্ 
200 LT 9৩503555521 ৮24 পর্ব ১5 0৮০ পিস TG না 
৮০৮৩০ ০ 1 ১১১০ ১৬ ৩:| ১০. লে 4৮০৩ 9 ৬ AG Cet pT 
চি প্রা vl cs (০১ ০৪ in a Eh es) ৬৮৮ -. 091৯5 
XS YUL SD in MES LS LB LE CEL ভি ২ 
“আপনি কি দেখেননি এসব লোককে, যাদেরকে কিতাবের কতিপয় অংশ প্রদান করা 
হয়েছে, তারা গুমরাহী ক্রয় করে পথভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে । আর আল্লাহ্‌ তোমাদের শত্রুদের 
সম্পর্কে অধিক অবগত এবং অভিভাবক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট. এবং সাহায্যকারী হিসাবেও 
আল্লাহই যথেষ্ট । ইয়াহ্দীদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক রয়েছে, যারা শব্দসমূহকে স্থানচ্যুত 
করে এবং বলে, ৮ ৮৮১ ৮৮9 ৩০63 ০ “আমরা শুনলাম তবে মানলাম না এবং 
শোনা না শোনার মত এবং হে আমাদের রাখাল ।” (তোরা এসব শব্দ বলে) তাদের জিহবা 
কুঞ্চিত করে দীনের প্রতি তাচ্ছিল্য ভরে । অথচ তারা যদি বলত : ৮১১ ৮? ০৮০ ৮৮৮ 
“আমরা শুনলাম, আনুগত্য স্বীকার করলাম, শুনুন এবং আমাদের দিকে একটু নযর দিন'__ 


১. শব্দগুলো দ্বার্থবোধক । এখানে প্রদত্ত অর্থ হচ্ছে দুষ্ট ইয়াহ্দীদের মনের কথা। কিন্তু এর সদর্থ 
হচ্ছে-আম্রা আপনার বক্তব্য শুনলাম এবং বিরোধীদের কথা অগ্রাহ্য করলাম, আপনাকে কোন অশ্রাব্য 
ও অনুত্তম কথা, শুনতে না হোক, আমাদের দিকে সদয় দৃষ্টি দিন অনুবাদক 


২৫৬ ্‌ 0. সীরাতুন নবী (সা) 


তবে অবশ্যই তা তাদের জন্যে উত্তম ও যথার্থ হত, কিন্তু আল্লাহ্‌ তাদেরকে তাদের কুফরীর 
জন্যে অভিসম্পাত করেছেন, তাই তারা ঈমান আনবেনা-_তবে তাদের স্বল্প সংখ্যক ৷” 
(৪ : 88-8৬) 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কতিপয় বিশিষ্ট ও নেতৃস্থানীয় ইয়াহ্ুদী পণ্ডিতের সাথে আলাপ করলেন। 
17597525555 
তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন : 

৩৮ এ SHG ০৬০৭ ৪ 405 14545401101 ১৫ ৯০০ & 

“হে ইয়াহুদী সমাজ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং ইসলাম গ্রহণ কর। আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা 
নিশ্চয়ই অবগত আছ যে, আমি যা নিয়ে-তোমাদের নিকট এসেছি তা অবশ্যই হক।” 

তারা বলল : হে মুহাম্মদ! আমরা তো তা জ্ঞাত নই। তখন তারা তাদের জ্ঞাত ব্যাপারটি 
অস্বীকার করে বসল এবং তাদের কুফরীর উপর অবিচল রইল । এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা নাযিল করলেন : | ৬ 
5:১৩ ৩০০৮১৫৩৪৮০০ ও ৫০০ এ এ পিন সন al Wl 

IE এএ। এন 9৩০০4 ০ এ CF Bs জু 

“হে কিতাবপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ! ঈমান আন সে বস্তুর উপর, যা আমি অবতীর্ণ করেছি__-তোমাদের 
কাছে যা সংরক্ষিত আছে তার সত্যায়নকারীরূপে__মুখমগুলসমূহকে বিকৃত করে, পশ্চাদমুখী 
করে দেয়ার এবং শনিবারপন্থীদেরকে অভিশপ্ত করার মত অভিশপ্ত করে দেয়ার পূর্বেই, আর 
আল্লাহ্র নির্দেশ অবশ্যই কার্যকর ৷” (8 : ৪৭) 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : =; শব্দের অর্থ হচ্ছে ৫৮.-...; তাকে মিটিয়ে সমান বা নিশ্চিহ্ন 
করে দেব। ফলে তাতে চোখ, মুখ, নাক বা এমন কিছু দেখা যাবে না যা সাধারণত মুখমণ্ডলে 
পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে । অনুরূপভাবে (৫:৮০ ৮; আয়াতাংশেও এ একই অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত 
হয়েছে। যার দু'টি ভরতে ছিদ্র নেই এ একই অর্থে তাকে বলা হয়ে থাকে | ১,১৯০ | 
আরবীতে বলা হয় : 5 4: 55 ১ ৮১31১ ৮৮৭। ০৮৮ অর্থাৎ আমি লেখা ও চিহ্ন 
এমনভাবে মিটিয়ে ফেলেছি যে, কিছুই দেখা যায় না। 

ONE IEE BEET SOLES রর ENE 
বর্ণনা দিতে গিয়ে এ অর্থেই বলেছেন : ৃ 

এছ ৬৬৩৮ ওত ৩৮৮০৪ x ৬সী শী JS ৬ আও 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আরবরা বলে 50 (৩ (৬৪ ০০৪১ ৮০১১৬ ০৯৮৮৩ ৩৬৮ “আমি 
এমনভাবে মুছে দিলাম যে, মুকষেৱারে মারি গায়ে মিশেল । এও আর কিছুই ব্রার সত 
রইল না।” 


ইয়াহুদীদের অঙ্গীকার লংঘন ও নাফরমানী | ২৫৭ 


বিদ্রোহী দলসমূহ - 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : করায়, গাতফান ও বনু কুরায়বার যেসব বত বিরোধী চক্র গড়ে 
তুলেছিল, তারা হচ্ছে__হুয়াই ইব্ন আখতাব, সালাম ইব্‌ন আবুল হুকায়ক; আবূ রাফি, রবী 
ইব্‌ন রবী ইবৃন আবুল হুকায়ক, আবু আম্মার উহ্হ্‌ ইব্‌ন আমির, হাওযা ইব্‌ন কায়স। এদের 
মধ্যে উহুহ, আবু আম্মার ও হাওযা ছিল ওয়ায়ল গোত্রোভূত আর বাদবাকী সবাই ছিল নযীর 
গোত্রের লোক। ভারা যখন কুরায়শদের কাছে আসল, তখন কুরায়শরা বলল : এরা হচ্ছেন 
ইয়াহুদীদের মধ্যে জ্ঞানী এবং এঁদের পূর্বেকার কিতাবের ইল্ম রয়েছে। এঁদের জিজ্ঞেস করে 
দেখ, তোমাদের ধর্ম উত্তম, নাকি মুহাম্মদের ধর্ম ? তারা জিজ্ঞেস করল, তখন তারা জবাবে 
বলল : বরং তোমাদের ধর্মই উত্তম এবং মুহাম্মদ ও তার অনুসারীদের তুলনায় তোমরাই 
৮১755755557 | 

ER OEE নিলা প্রদান করা হয়েছে, 
তারা মূর্তি এবং শয়তানকে বিশ্বাস করে থাকে?” (8:৫১) 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মহান আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য যত কিছুর পূজা-অর্চনা করা হয়ে থাকে, 
টানা সরিবদ্রে নিকট অত (| তার ববি হক রে গুহ তব করে: 
সেসবই তাগৃত । ০৩৯ এর বহুবচন ০৬৭ এবং ০৯৮৬৮-এর বহুবচন ০৪1১৮ ৷ | 

ইব্‌ন হিশাম আরও বলেন : ই আৰু জাহ এ ুখাৎ আমি জনত হয়েছি যে, ভি 
বলেছেন: ০ হচ্ছে :স বা জাদু আর তাগৃত হচ্ছে শয়তান । 

SL LENDS এম) NA 1 9:41 SN 

“তারা কাফিরদের সম্পর্কে বলে, এদের পথ মুমিনদের তুলনায় অধিকতর সঠিক।” 
(8:৫১) | 

নি আল্লাহ্‌র বাণী -: 

bo td hs ts WC te 

- ০৬০ GL 

“তারা কি এজন্যে মানুষকে ঈর্ধা করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুথহ কেন তাদের দান: 
ET 
এবং তাদেরকে বিশাল রাজত্ব প্রদান করেছি ।” (8 : ৫৪) : 
ইয়াহুদীদের ওহী অস্বীকার | | 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সাকীন ও আদী ইব্‌ন যায়দ বলল : হে মুহাম্মদ! মুসার পর আল্লাহ্‌ 


5875 
প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ তাআলা নাযিল করেন : 


সীরাতুন নবী (সা) (২য় খণ্ড)---৩৩ 


২৫৮ | __ সীরাতুন নবী (সা) 


a ৮46 Fel TBE CLAN EY এ টি 0 এ তু 
855940270৮0 289 056 ৮205 9 ০৮০ ৮৪০ ০০০ ৬৩৭০ ৩৮০ 
94 ০১১১০ ০০০9 এ তা এ এপ 2579550০৪০০ 
CSS 0 40153522124 di ০৮৫8৮ 

“নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট ওহী নাযিল করেছি যেমন ওহী নাযিল করেছিলাম নূহ এবং 
তার পরবর্তী নবীগণের প্রতি এবং ওহী নাযিল করেছিলাম ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, 
ইয়াকুব ও তার বংশধরগণ, ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারূন ও সুলায়মানের নিকট । আর আমি 
দাউদকে যাবুর দিয়েছিলাম । আমি অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের কথা পূর্বে আপনাকে 
বলেছি এবং অনেক রাসূল যাদের কথা আপনাকে বলিনি । আর মুসার সাথে আল্লাহ্‌ সরাসরি 
বাক্যালাপ করেছিলেন । সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূল 
আসার পর আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে । আর আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময় ।” (8: ১৬৩-১৬৪) ্‌ | 

রাসুলুল্লাহ (সা)-এর নিকট তাদের একটি দল এসে হাযির হল। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে 
বললেন-: 

6401 ৫৫ 4৮০1513৯4০17551415 এ ৃ 

“শোন, আল্লাহ্র কসম! তোমরা:অবশ্যই জান যে, নিশ্চই আমি তোমাদের তি আল্লাহর 
তরফ থেকে প্রেরিত রাসূল ৷” 

তারা বলল : আমরা তো তা অবগত নই, আর না আমরা তার সাক্ষ্য দেব। তখন আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাদের সে উক্তি সম্পর্কে নাযিল করেন : 


05404353045 8436৮ TH এ 0 2 44 dl oS 
“আপনার প্রতি আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন, তা তিনি জেনেশুনে করেছেন । আল্লাহ্‌ এর 
সাক্ষী এবং ফেরেশতাগণও সাক্ষী এবং সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্‌-ই যথেষ্ট ।” (৪ : ১৬৬) 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি তাদের পাথর নিক্ষেপের ব্যাপারে একমত্য 

রাসূলুল্লাহ্‌ সো) একদা বনু আমিরের দুই be রক্তপণ পরিশোধে সাহায্য গ্রহণের 
করেন তখন তারা গোপনে এন বলাবলি করল বে, এ মুহূর্তের মতো মুহাম্মদকে এত নিকটে, 
তোমরা আর কখনও পাবে না। সুতরাং এমন কে আছে, যে এ ঘরের উপর উঠে কোন বিরাট 
পাথরখণ্ড তার-উপর নিক্ষেপ করে তার উপদ্রব থেকে আমাদের রক্ষা করবে ? তখন আমর 
ইব্‌ন জাহ্হাশ ইব্‌ন কাব বলল, আমি । | 


৮ 


ইয়াহুদীদের অঙ্গীকার লংঘন ও নাফরমানী ২৫৯ 


- এ-সংবাদ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে পৌছলে তিনি সেখান থেকে চলে আসেন এ সময়: 
আল্লাহ্‌ তার ও তার সম্প্রদায়ের অভিপ্রায়ের কথা জানিয়ে দিয়ে নাযিল করেন : 


05515018০58 ও মা PES ০024 
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“হে মুমিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের 


বিরুদ্ধে হাত উত্তোলন করতে চেয়েছিল, তখন আল্লাহ্‌ তাদের হাত সংযত করেছিলেন এবং 
আল্লাহকে ভয় কর, আর আল্লাহ্র-ই প্রতি মুমিনগণ নির্ভর করুক ।” (৫ : ১১) 


ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের আল্লাহ্‌র প্রিয়জন হওয়ার দাবি 

একদা নু'মান ইব্‌ন আযা, বাহরী ইব্‌ন উমর এবং শাস ইব্‌ন আদী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
নিকট উপস্থিত হয়ে তার সঙ্গে কথা বলে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-ও তাদের সাথে কথা বলেন এবং 
তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেন এবং তীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহারের পরিণাম সম্পর্কে 
তাদের হুশিয়ার করে দেন। তারা বলল : হে মুহাম্মদ! আপনি আমাদের কিসের ভয় দেখান। 
আল্লাহ্র কসম! আমরা হলাম আল্লাহ্‌র পুত্র এবং তার প্রিয়জন, যেমন খ্রিস্টানরা বলে থাকে। 
বি দার জিলা হার বি কয 


2৩ রে 
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“ইয়াহুদী ও খরিষ্টানগণ- বলে, আমরা আল্লাহ্র পুত্র ও তীর প্রিয়। আপনি বলুন, তবে কেন 
তিনি তোমাদের পাপের জন্য তোমাদের শাস্তি দেন ? না, তোমরা মানুষ তাদেরই মত, যাদের 
আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করেছেন। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং তিনি যাকে ইচ্ছা শান্তি দেন; 
আসমান ও যমীনের এবং 57180 
প্রত্যাবর্তন তীর-ই দিকে ৷” (৫ : ১৮) 


মূসা আ)- এর পর কোন কিতাব নাযিল হওয়ার ব্যাপারে তাদের অস্বীকৃতি & 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইয়াহুদীদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দিলেন, এ 
ব্যাপারে তাদের উৎসাহিত করলেন এবং তিনি তাদের আল্লাহ্‌র শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলেন। 
ডি VEE LN 
অগ্রাহ্য করল । 

তখন মুআয ইব্‌ন জাবাল, সাদ ইবন উবান! এরং উদ্বা ইবন ওযা (সো) তানের লক্ষ 
করে বললেন : হে ইয়াহুদী সম্প্রদায়! আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা নিশ্চয়ই 


২৬০ - | সীরাতুন নবী (সা) 


অবগত আছ যে, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল। তার আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে তোমরা তার কথা 

আমাদের কাছে বলাবলি করতে এবং তার গুণাবলীর কথা আমাদের সামনে আলোচনা করতে । 
তখন রাফি ইব্‌ন হুরায়মলা এবং ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন ইয়াহ্যা বলল : আমরা কস্মিনকালেও এ 

ব্যাপারে তোমাদের কাছে কিছু বলিনি। আর মুসার পর আল্লাহ্‌ কোন কিতাবও নাধিল' 

করেননি । আর কোন সুসংবাদদাতা বা সতর্ককারীও তিনি আর প্রেরণ করেননি । তখন আল্লাহ্‌ 

তাদের দু'জনের উক্ত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে নাযিল করেন : 

Ladi CE ০198১945৮55 BATES ৫৮০৪৩ এস 
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যিনি তোমাদের নিকট স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছেন যাতে তোমরা বলতে না পার, কোন সুসংবাদদাতা 

ও সাবধানকারী আমাদের নিকট আসেননি; এখনতো তোমাদের নিকট একজন সুসংবাদদাতা 

ও সাবধানকারী এসেছেন। আল্লাহ্‌ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান ।” (৫ : ১৯) 
_ এরপর তাদের কাছে মূসা (আ) এবং তাদের হাতে তার দুর্ভোগ পোহানো, তাদের 

অঙ্গীকার ভঙ্গ এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার প্রতিফল ভোগ এবং দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত 

তাদের ভূ-পৃষ্ঠে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর কথা আল্লাহ্‌ বর্ণনা করেছেন। 


প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডদানের ব্যাপারে তাদের নবী করীম (সা)-এর শরণাপগ্ন হওয়া 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন' : ইব্‌ন শিহাব যুহ্রী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মুযায়না 
গোত্রের জনৈক আলিম ব্যক্তিকে বলতে শুনেছেন, তিনি সাঈদ ইবন মুসায়্যাবকে এ মর্মে বলতে 
শুনেছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) তাদের কাছে বর্ণনা করেছেন : একদা ইয়াহুদী পণ্ডিতগণ 
তাদের শিক্ষালয়ে একত্রিত হয়। এ সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মদীনায় আগমন করেছেন। তাদের 
জনৈক বিবাহিত পুরুষ জনৈকা বিবাহিতা ইয়াহুদী মহিলার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল। 
তখন তারা বলল : এ পুরুষ ও মহিলাটিকে মুহাম্মদের কাছে পাঠিয়ে তাদের ব্যাপারে কি বিধান 
তা তার কাছে জিজ্ঞেস কর এবং তাকেই এদের সালিসীর দায়িত্ব প্রদান কর । তিনি যদি তাদের 
ব্যাপারে তোমাদের তাজবীহ, বিধান কার্যকরী করেন__-আর তাজবীহ হচ্ছে খুরমা গাছের ছাল 
দ্বারা প্রস্তুত রশিকে আলকাতরা মাখিয়ে বেত বানিয়ে তার দ্বারা, ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে 
প্রহার করা, এরপর তাদের চেহারায় কালি মাখিয়ে তাদের দুটি গাধার উপর এমনভাবে চড়িয়ে 
দেওয়া হত যে, তাদের মুখ থাকত গাধার পেছনের দিকে-_তাহলে তোমরা তাকে মান্য 
করবে । কেননা এমতাবস্থায় তিনি একজন বাদশাহ বৈ কিছু নন। তোমরা তাকে সত্যবাদী বলে 
মেনে নেবে। আর যদি তিনি তাদের ব্যাপারে রজম বা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডদানের বিধান 
কার্যকরী করার ফয়সালা দেন, তাহলে তোমরা মনে করবে নিশ্চয়ই তিনি একজন নবী । 


ইয়াহুদীদের অঙ্গীকার লংঘন ও নাফরমানী ২৬১ 


তাহলে তোমাদের হাতে যা রয়েছে, সে ব্যাপারে তোমরা তাকে ভয় করবে । কেননা তিনি তা 
তোমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবেন। ৰ ্‌ 

এরপর তারা তাঁর কাছে এসে বলল : হে মুহাম্মদ ! এ ব্যক্তিটি বিবাহিত অবস্থায় একটি 
বিবাহিতা মহিলার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। আপনি এদের ব্যাপারে ফয়সালা দিন। 
আমরা এ ব্যাপারে আপনাকেই সালিসীর দায়িত্ব দিলাম । তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের একটি 
শিক্ষালয়ে তাদের পপ্তিতগণের কাছে গিয়ে বললেন : : 

ৃ Le এ] 1৪1 ১ ৮০৮৫ 

“হে ইয়াহুদী সম্প্রদায় ! তোমাদের পপ্তিতগণকে আমার সামনে আন ৷” 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে বনু কুরায়যার কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন, সেদিন 
তারা ইব্‌ন সূরিয়ার সাথে আবূ ইয়াসির ইব্‌ন আখতাব এবং ওয়াহ্ব ইবৃন ইয়াহুযাকেও 
উপস্থিত করেছিল। তারা বলল : এরাই হচ্ছেন আমাদের আলিম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) 
তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেন এবং তাদের জ্ঞানের গভীরতা জেনে নিলেন। এক পর্যায়ে তারা 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সূরিয়া সম্পর্কে বলল যে, ইনিই তাওরাত সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : বনু কুরায়যার কেউ কেউ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, ইনিই 
তাওরাত সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী। ইব্‌ন ইসহাকের বক্তব্য এবং পরবর্তী অংশটুকু পূর্ববর্তী 
বর্ণনারই অংশবিশেষ । চারা 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার সাথে একান্তে মিলিত হলেন। সে ছিল তরুণ যুবক এবং তাদের মধ্যে 
বয়সে সর্বকনিষ্ঠ । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে তাকিদ দিয়ে বললেন : 
৭ ১ ০৯৮৪ তি এএ। 0 ls এ৯ 0511 ৬৭ ০০ ৮৬০ SSH DIALS ৬০৬০ in le 
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“হে ইব্‌ন সুরিয়া! তোমাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি এবং তোমাকে বনী ইসরাঈলের . 
প্রতি প্রদত্ত আল্লাহ্‌র নিয়ামতরাজির কথা স্বরণ করিয়ে দিচ্ছি। তুমি কি জ্ঞাত আছ যে, 
তাওরাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বিবাহিত ব্যভিচারীর জন্যে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের বিধান 
দিয়েছেন? সে বলল : ইয়া আল্লাহ্‌! হ্যা, আল্লাহ্র কসম! হে আবুল কাসিম! এরা নিশ্চিতরূপেই 
জ্ঞাত আছে যে, আপনি আল্লাহর প্রেরিত সত্য নবী । কিন্তু তারা আপনাকে ঈর্ষা করছে ।” 

রাবী বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) বেরিয়ে আসলেন এবং তাদের প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুর 
দণ্ডাদেশ জারী করলেন। তখন বনু গানাম ইব্‌ন মালিক নাজ্জারের পল্লীতে তার মসজিদের 
দরজার সামনে সে দণ্ডাদেশ কার্যকর করা হল। এরপরও ইব্‌ন সুরিয়া কুফরী করল এবং 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নবুওয়তকে অস্বীকার করল। 


২৬২ ৰ ৮ সা) 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : EEE AEE OE OT 


৩৮ hel ৫৭1৮৩ 0 ৮০০৪০ ১১০১4 01 ০:০৯৭ Tl ৫ 
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“হে রাসূলঃআপনাকে যেন দুঃখ না দেয় তারা, যারা কুফরীর দিকে দ্রুত ধাবিত হয়-_যারা 
মুখে বলে, আমরা ঈমান এনেছি অথচ তাদের অন্তর ঈমান আনে না । আর ইয়াহুদীদের মধ্যে 
যারা অসত্য শ্রবণে তৎপর তোমার নিকট আসে না এমন এক ভিন্ন দলের পক্ষে যারা কান 
পেতে থাকে ।” (৫: ৪১) 

অর্থাৎ এসব লোকের পক্ষ থেকে, যারা তাদেরকে (গোয়েন্দারূপে) পাঠিয়েছে আর নিজেরা 
পিছনে রয়ে গেছে, নিজেরা আসে নি এবং তাদেরকে বিধান পরিবর্তনের আদেশ দিয়েছে 

0।- 2১১০৬ ৮৮ ৩? ৮১৯৫ 0১৮591১1১৮৪ ly i শু ১১০০৪ 

“শব্দগুলো যথাযথ সুবিন্যন্ত থাকার পরেও তারা সেগুলোর অর্থ বিকৃত করে । তারা বলে : 
ৰ এ প্রকার বিধান দিলে গ্রহণ করবে এবং তা না দিলে (অর্থাৎ প্স্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড) তা বর্জন: 
করবে ।” (৫: ৫১) 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে মুহাম্মদ ইবন তালহা ইবন ইয়াধীদ ইব্‌ন রুকানা-ইসমাঈল 
ইব্‌ন ইবরাহীম সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেন : 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের দু'জনের প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিলে তা তার মসজিদের 
দরজার নিকট কার্যকর করা হয়। ইয়াহুদী পুরুষটি যখন প্রস্তর বর্ষিত হতে দেখল, তখন সে 
এ মহিলার দিকে অগ্রসর হল এবং পাথর থেকে তাকে আড়াল করার উদ্দেশ্যে তার উপর 
ঝাপিয়ে পড়ল । অবশেষে তারা নিহত হওয়া পর্যন্ত তাদের উপর প্রস্তর বর্ষিত হতে থাকল। 

রাবী বলেন : আল্লাহ্‌ তার রাসূলের হাতে তাদের এ শাস্তির ব্যবস্থা এজন্য করেছিলেন যে, 
তাদের ক্ষেত্রে যিনার অপরাধ সাব্যস্ত হয়েছিল । 


আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন উমরের বর্ণনা 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রান BO TET আবদুল্লাহ্‌ 
ইব্‌ন উমরের আযাদকৃত গোলাম নাফি', আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। 
তিরি বলেন : তারা যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে এ দু'ব্যক্তির ব্যাপারে সালিস নিযুক্ত করল, তখন 
তিনি তাদের তাওরাত নিয়ে আসতে বললেন । তাদের জনৈক পণ্ডিত বসে তা তিলাওয়াত করতে 
লাগল । তখন এ পণ্ডিত প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডাদেশ সম্বলিত আয়াতকে হাত দিয়ে চেপে রাখল । 

রাবী বলেন : তখন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সালাম (রা) এ পণ্ডিতের হাতে আঘাত করে বললেন : 
ইয়া নবীআল্লাহ্‌ ! এই যে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের আয়াত । এ ব্যক্তি তা আপনার সামনে 
তিলাওয়াত করতে চাচ্ছে না। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের বললেন : তোমাদের সর্বনাশ 


বিজি বমির ও নাররমাযী ্‌ ২৬৩ 


875 তা পরিত্যাগ করতে 
কিসে তোমাদের উদুদ্ধ করল? ্‌ 

রাবী বলেন, তখন তারা বলল : আল্লাহ্‌র কসম, অভীতে আমাদের মধ্যে এর উপর আমল 
করার রীতি ছিল__যাবৎ না আমাদের রাজবংশের জন্বৈক পুরুষ বিবাহিত. অবস্থায় ব্যভিচারে 
লিপ্ত হয়। তখন রাজা তাকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দান করতে নিষেধ করেন। তারপর আরেকটি 
পুরুষ ব্যভিচার করে। তখন রাজা তাকে প্রস্তরাঘাত মৃত্যুদণ্ড দানের জন্য মনস্থ করেন। তখন 
তারা বলল : : আল্লাহ্‌র কসম ! যতক্ষণ না আপনি অমুককে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেবেন, 
ততক্ষণ পর্যন্ত তা হতে পারে না। যখন তারা তাকে এ কথা বলল, তখন তারা একত্রিত হয়ে 
পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে 'তাজবীহ' ব্যবস্থার ব্যাপারে একমত হল। আর প্রস্তরাঘাতে 
মৃত্যুদণ্ডের উল্লেখ মিটিয়ে দেয় এবং এর উপর আমলও রহিত করে। 

রাবী বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন : 

- 440৯555৪540 ০ 57 HE 

“সুতরাং আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যে আল্লাহ্র বিধান ও তীর কিতাব এবং সে অনুসারে 
আমলকে পুনজীবিন দান করেছি ।” 

এরপর তিনি তাদের দু'জনকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দান করলেন এবং তার মসজিদের 

দরজার সামনেই তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হয়। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, 
সেদিন যারা তাদের প্রস্তরাঘাতে হত্যা করেছিলেন, আমিও তাদের মধ্যে একজন ছিলাম। 


রক্তপণের ব্যাপারে ইয়াহুদীদের বৈষম্য 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট দাউদ ইব্‌ন হুসায়ন ইকরামা সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
থেকে বর্ণনা করেন যে, ই nd Si TU i 


35417140958 


“(তারা যদি আপনার কাছে আসে), ত তবে তাদের বিচার নিষ্পত্তি করবেন, অথবা তাদের 
উপেক্ষা করবেন। আপনি যদি তাদের উপেক্ষা করেন, তবে তারা আপনার কোন ক্ষতি করতে 
পারবে না, আর যদি বিচার নিষ্পত্তি করেন, তবে তাদের মাঝে ন্যায়বিচার করবেন; আল্লাহ্‌ 
ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন ।” €৫ : ৪২) 

পানাহার হী ওর নারীর জিভ SEE 
এটা এজন্যে যে, বনু নযীরের নিহতরা সম্মানিত ও অভিজাত ছিল বিধায় তাদের রক্তপণ 
পুরোপুরি আদায় করা হত। পক্ষান্তরে বনু কুরায়যার নিহতদের জন্যে অর্ধেক রক্তপণ আদায় 
করা হত ৷ এ ব্যাপারে তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ফয়সালা প্রার্থনা করল। তখন আল্লাহ্‌ 


২৬৪ - ; সীরাতুন নবী (সা) 
তা'আলা তাদের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল করন । রাসুলুল্লাহ (সা) তাদের এ ব্যাপারে 
সত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন এবং রক্তপণ সমান করে দেন। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেম : এর কোন্টা যে যথার্থ, সা সাত জারজ টু 


ইয়াহনদীদের রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে পরীক্ষা করার অপপ্রয়াস 
_ ইবন ইসহাক বলেন : কা'ব ইব্‌ন আসাদ, ইব্‌ন সূরিয়া, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সূরিয়া এবং শাস 
ইব্‌ন কায়স নিজেদের মধ্যে এ মর্মে বলাবলি করল যে, চল আমরা মুহাম্মদের কাছে যাই। 
হয়তো বা ছলে-বলে আমরা তাকে তার ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে পারব। কেননা তিনি তো 
একজন মানুষ । সেমতে তারা তার কাছে এল এবং বলল : হে মুহাম্মদ! নিশ্চয়ই আপনি 
অবগত আছেন যে, আমরা ইয়াহুদীদের পণ্ডিত এবং তাদের স্তাত্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। 
আমরা যদি আপনার ধর্ম গ্রহণ করে নিই, তাহলে সমগ্র ইয়াহুদী সমাজ আপনার অনুসারী হয়ে 
যাবে এবং তারা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে না। আমাদের এবং আমাদের সম্প্রদায়ের কিছু 
লোকের মধ্যে কলহ রয়েছে। আমরা যদি আপনাকে তাদের এবং আমাদের মধ্যে বিরোধ 
মীমাংসার জন্যে বিচারক নিযুক্ত করি, আর আপনি যদি তাদের বিরুদ্ধে আমাদের পক্ষে রায় 
দেন, তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব এবং আপনাকে সত্য নবী বলে মেনে নেব। 
তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। এ সময় আল্লাহ্‌ তাদের সম্পর্কে নাযিল 
এ 2000 ০১৮৭০ ৫১৮ 219 TES ৭ NTE EG 
৬০-৩৮-০০৩৬ Car tO ০১ বিএ ডি 
- Lin pod ৬৩ এ]: ৮১ লং 0 ১৯ £ Heb 
“(আর আমি কিতাব নাযিল করেছি) যাতে আপনি আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী 
তাদের বিচার নিষ্পত্তি করেন, আর তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ না করেন-_এবং তাদের 
সম্বন্ধে সতর্ক থাকবেন যাতে আল্লাহ্‌ যা আপনার প্রতি নাযিল করেছেন, তারা তার কিছু থেকে . 
আপনাকে বিচ্যুত না করে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখুন যে, তাদের কোন 
কোন পাপের জন্য আল্লাহ্‌ তাদের শাস্তি দিতে চান এবং মানুষের মধ্যে অনেকেই তো 
সত্যত্যাগী । তবে কি তারা জাহিলী যুগের বিধি-বিধান চায় ? নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য 
বিধান দানে আল্লাহ্‌ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর ?” (৫: ৪৯-৫০), 
 ইয়াহুদী কর্তৃক ঈসা (আ)-এর নবুওয়তের অস্বীকৃতি | | 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : (EARL FE কনর নারি 
এদের মধ্যে ছিল আবু ইয়াসির ইব্‌ন আখতাব, নাফি' ইব্‌ন আবূ নাফি', আযির ইব্‌ন আবু 
আধির, খালিদ, যায়দ, আযার ইব্‌ন আবু আযার ও আশইয়া“। তারা তাকে প্রশ্ন করল যে, 


ইয়াহুদীদের অঙ্গীকার লংঘন ও নাফরমানী ্‌ ২৬৫ 


তিনি-কোন্‌ কোন্‌ রাসূলের প্রতি ঈমান রাখেন ? রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : আমরা ঈমান রাখি 
আল্লাহ্‌র প্রতি আর তার প্রতি যা আমাদের কাছে নাযিল হয়েছে, আর যা নাযিল হয়েছে 
ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া“কৃব ও তার বংশধরদের প্রতি এবং যা দেওয়া হয়েছে মূসা 
ও ঈসাকে আর যা নবীগণকে তাদের রবের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে 
কোন তারতম্য করি না। আর আমরা তারই কাছে আত্মসমর্পণকারী। 
. এ প্রসঙ্গে তিনি যখন ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম-এর কথা উল্লেখ করেন, তখন তারা তার 
নবুওয়তকে অস্বীকার করে বলে যে, আমরা ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামের প্রতি এবং তীর প্রতি যারা 
ঈমান রাখে, ত তাদের প্রতি ঈমান রাখি না। আল্লাহ্‌ তা'আলা, তাদের সম্পর্কে নাযিল করেন : 
5610005১৮07 ও 08 0405 এটা ঘি 2৮ 05060 
“আপনি বলুন, হে কিতাবীগণ! একমাত্র এ কারণেই না তোমরা আমাদের প্রতি শত্রুতা 
পোষণ কর যে, আমরা আল্লাহ্‌ ও আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং যা পূর্বে নাযিল হয়েছে 
তাতে-বিশ্বাস করি ? আর তোমাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী |” (৫: ৫৯) 


ইয়াহুদীদের হকপন্থী হওয়ার দাবি 

একদা রাফি“ ইব্‌ন হারিসা, সালাম ইব্‌ন মিশকাম, মালিক ইব্‌ন সায়ফ ও রাফি' ইব্‌ন 
হুরায়মালা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে বলল : হে মুহাম্মদ! আপনি কি এরূপ দাবি করেন 
না যে, আপনি ইবরাহীমের মিল্লাত ও তীর দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন এবং আমাদের 
কাছে যে তাওরাত রয়েছে তার প্রতি ঈমান রাখেন, আর আপনি সাক্ষ্য দিয়ে থাকেন যে, তা 
আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হক কিতাব? জবাবে তিনি বললেন : হ্যা । কিন্তু তোমরা তো. 
অনেক নতুন ব্যাপার উদ্ভাবন করে নিয়েছ এবং এঁ কিতাবে আল্লাহ্‌ কর্তৃক তোমাদের থেকে 
অংগীকার নেওয়ার যে বিষয় উল্লিখিত রয়েছে, তা তোমরা অস্বীকার করেছ? আর এঁ কিতাবের 
গা করা মা কয কর 
করেছ। 
তখন তারা বলল : আমাদের কাছে যা আছে, তা আমরা গ্রহণ করি এবং আমরা হক ও 
হিদায়াতের উপরই আছি। আমরা আপনার প্রতি ঈমান রাখি না এবং আপনার অনুসরণও 
আমরা করব না। তখন আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের ব্যাপারে নাযিল করেন : 


652০1 2) ০0৯39 bl ৮০০০৩০54০50 
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“আপনি বলে দিন, হে কিতাবীগণ! তাওরাত, ইনজীল ও যা তোমাদের রবের নিকট থেকে 
তোমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে, তোমরা তা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমাদের কোন ভিত্তিই 


সীরাতুন নবী (সো) (২য় খণ্ড)__৩৪ 


২৬৬ 'সীরাতুন নবী (সা) 


নেই । তোমার,রবের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা নাখিল হয়েছে, ই 
UN 748 
না।” (৫:৬৮) 


ইয়াহুদীদের আল্লাহর সঙ্গে শির্ক 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : একদা নাহাম ইবন যায়দ, কুরদাম ইবন কা'ব ও বাহরী ইবন. 
‘আমর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে বলল : “হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কোন 
Ll LL a OS AN 


পিএ লাকী ভর ২৩: 


ছা জাহির রা 
দিকে আমি সবাইকে আহবান করি ।” 
তখন আল্লাহ্‌ তাদের এবং তাদের এ বক্তব্যের ব্যাপারে নাযিল করেন : 
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“বলুন, সাক্ষ্য প্রদানে সর্বশ্রেষ্ঠ কী ? বলে দিন, আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী 
এবং এ কুরআন আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে যেন তোমাদের এবং যার নিকট এটি পৌছবে 
তাদের এ দিয়ে আমি সতর্ক করি, তোমরা কি এ সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন 
ইলাহও আছে ? বলে দিন, ‘আমি সে সাক্ষ্য দেই না’; বলুন, তিনি একক ইলাহ এবং তোমরা 
যে শরীক কর তা থেকে আমি মুক্ত। আমি যাদের কিতাব দিয়েছি তারা তাকে সেরূপ চেনে, 
যেরূপ চেনে তাদের সন্তানদের; মাগা বর ন! গানত য় ভরে 
না। (৬: ১৯-২০) 


আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে মু‘মিনদের প্রতি ইয়াহুদীদের সাথে বন্ধুত্ব করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা 

রিফাআ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন. তাবৃত এবং সুওয়ায়িদ ইবৃন হারিস বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করে 
নিন ছি ডি রাভিনা সরতে হাদিয়া রা, 
তখন আল্লাহ্‌ তাদের সম্পর্কে নাযিল করেন : 


৩৩৩ ৬ জি শি ও 1৩০ Cl GRE LSI ৮১৯৪৭ এ | এ 
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ইয়াহুদীদের অঙ্গীকার লংঘন ও নাফরমানী ২৬৭ 


“হে মুমিনগণ! তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা তোমাদের 
দীনকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে, তাদের ও কাফিরদের তোমরা বন্ধুরূপে 
গ্রহণ করো না এবং যদি তোমরা মু'মিন হও, তবে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। (৫ : ৫৭)... তারা 
যখন তোমাদের নিকট আসে, তখন বলে, “আমরা বিশ্বাস করি’, কিন্তু তারা কুফর নিয়েই 
রমা রানা নারির বিরহ 
অবহিত ৷” (৫ : ৬১) 
কিয়ামত সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে ইয়াহুদীদের জিজ্ঞাসা ্‌ 

জাবাল ইব্‌ন আবূ কুশায়র এবং শামুয়েল ইব্‌ন যায়দ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে লক্ষ্য করে 
বলল : হে মুহাম্মদ । আপনি যেমন বলেন যে, আপনি নবী, তা যদি সত্য হয়, তাহলে আপনি 
আমাদের বলুন, কিয়ামত কবে হবে ? তখন আল্লাহ্‌ তাদের ব্যাপারে নাধিল করেন : 
EE খা 9 GT ৪০ 83453050195 এপ 
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দাদির রত OE VET এ 
বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার রবের-ই আছে। শুধু তিনি-ই যথাকালে তা প্রকাশ করবেন, তা 
আকাশমগ্লী ও পৃথিবীতে একটা ভয়ংকর ঘটনা হবে। হঠাৎ তা তোমাদের উপর আসবে, 
আপনি এ বিষয়ে সবিশেষ অবহিত মনে করে তারা আপনাকে প্রশ্ন করে । আপনি বলুন; এ 
বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌্র-ই আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জ্ঞাত নয়।” (৭ : ১৮৭) 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ৮% 08 অর্থ ৬১০2 কবে তার সমাপ্তি বা শেষ সীমা । আর 
৮ বলতে সেই ঘনিষ্ঠজনকে বোঝানো হয়েছে, যিনি এতই ঘনিষ্ঠ যে, অন্যে তাদের যা বলবে 
না,ত তাই তিনি তাদের বলবেন। আর ৬. শব্দটি >= অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে, যার অর্থ 
কোন ব্যাপারে সম্যক অবগত এবং যিনি কোন ব্যাপারে অনুসন্ধান করে প্রকৃত তথ্য অবগত 
হয়েছেন। ' 


উযায়র আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে ইয়াহুদীদের দাবি 

_ ইব্‌ন ইসহাক বলেন : একদা সালাম ইব্‌ন মিশকাম, নু'মান ইব্‌ন আওফা, আবূ আনাস, 
মাহমুদ ইব্‌ন দাহ্‌ইয়া, শাস ইব্‌ন কায়স এবং মালিক ইব্‌ন সায়ফ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে 
এসে তাকে বলল : আমরা আপনার কিভাবে অনুসরণ করতে পারি, যেখানে আপনি আমাদের 
কিবলা পরিত্যাগ করেছেন এবং আপনি উযায়র (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে মানেন না ? 
তাদের এ বক্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা নাযিল করেন : 


২৬৮ চা | ৃ রঃ সীরাতুন নবী (সা) 
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“ইয়াহুদীরা বলে, উযায়র আল্লাহ্র পুর“ আর খ্রিস্টানরা বলে, “মাসীহ্‌ আল্লাহ্‌র পুত্র’, এটা 
তাদের মুখের কথা । পূর্বে যারা কুফরী করেছিল, তারা তাদের মত কথা বলে। আল্লাহ্‌ তাদের 
ধ্বংস করুন। তারা কেমন করে সত্য-বিমুখ হয়?” (৯ : ৩০) 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : 2১:১৮ -এর অর্থ হল-তারা এমন কথা বলছে, যেমন তাদের 
পূর্বেকার কাফিররা বলত। | 
আহলে কিতাব কর্তৃক আসমান থেকে কিতাব নাযিলের আহবান 

‘ইব্‌ন ইসহাক বলেন : দি নি পিন BES 
ইব্‌ন সায়হান, নু'মান ইব্‌ন আযা, বাহরী ইব্‌ন আমর, উযায়র ইব্‌ন আবূ উযাযর এবং সালাম 
ইব্‌ন মিশকাম আসে এবং তারা বলে : হে মুহাম্মদ! তুমি যা নিয়ে এসেছ, তুমি তা আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে পেয়েছ, এটা কি সঠিক ? আমরা তো একে তাওরাতের মতো সুবিন্যস্ত দেখছি না। 
তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের বললেন : সাবধান, আল্লাহ্‌র শপথ! এটা যে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে 
এসেছে, তা তোমরা ভালো করেই জান এবং তোমাদের কাছে যে তাওরাত রয়েছে তাতেও 
তোমরা এ কথা লিখিত দেখতে পাচ্ছ। সমস্ত জিন ও ইনসান যদি এ বাণীর অনুরূপ বাণী রচনা 
করতে একত্র হয়, তবু তারা তা রচনা করতে পারবে না। এ সময় সেখানে আরো যারা 
ইব্‌ন আবুল হুকায়ক, উশায়, কাব ইব্‌ন আসাদ, শামবীল ইবৃন যায়দ, জাবাল ইব্‌ন সাকীনা-এরা 
বলল : হে মুহাম্মদ! আপনাকে কি এ বাণী কোন জিন ও মানুষ শিখায় না ? রাসূলুল্লাহ (সা) 
তাদের বললেন : তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, এটা আল্লাহ্র কাছ থেকেই এসেছে। তোমাদের 
কাছে যে তাওরাত রয়েছে, তাতে তোমরা এ কথা লিখিত দেখতে পাচ্ছ। তারা বলল : হে 
মুহাম্মদ! আল্লাহ্‌ যখন কাউকে রাসূল বানিয়ে পাঠান, তখন তাঁকে তীর ইচ্ছামত বিভিন্ন জিনিস 
ও ক্ষমতা দান করে থাকেন। অতএব আপনি আসমান থেকে আমাদের জন্য একখানা কিতাব 
নাযিল করান, যা আমরা পাঠ করব এবং আমরা সে সম্পর্কে অবহিত হব। নয়তো আপনি যে 
বাণী পেয়েছেন, সে ধরনের বাণী আমরাও আপনার কাছে নিয়ে আসবে । তখন আল্লাহ্‌ তাদের 
সম্পর্কে এবং তাদের এ উক্তির জবাবে নাধিল করেন : 

" “আপনি বলে দিন : যদি এ কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনার জন্য মানুষ ও জিন 
সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে, ০০০০০০০০৪৭৮ 
(১৭: ৮৮) 


ইয়াহুদীদের অঙ্গীকার লংঘন ও নাফরমানী ২৬৯ 


রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট তাদের যুলকারনায়ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সালাম নামক ইয়াহুদী পণ্ডিত যখন ইসলাম গ্রহণ 
করেন, তখন হুয়াই ইবন আখতাব, কাব ইব্‌ন আসাদ, আবু রাফি‘, উশায় এবং শামবীল 
ইব্‌ন যায়দ তাকে বলল : আরবদের মধ্যে তো নবী আসবে না, বরং তোমাদের বন্ধু (মুহাম্মদ) 
তো একজন বাদশাহ। এরপর তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে এসে তাকে যুলকারনায়ন 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। রাসূল (সা)-এর কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে যে বিবরণ 
এসেছিল এবং যা তিনি ইতিপূর্বে কুরায়শদের কাছে পেশ. করেছিলেন, সে বিবরণ তাদের 
শুনিয়ে দিলেন । উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে যখন কুরায়শ নেতারা নাযর ইব্‌ন হারিস ও উকবা ইব্‌ন 
আবু মুয়াইতকে মদীনার ইয়াহুদী পণ্ডিতদের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তখন উপরোক্ত ইয়াহুদী 
নেতারাই এ দুই ব্যক্তির মাধ্যমে কুরায়শ নেতৃবৃন্দকে পরামর্শ দিয়েছিল যে, আপনারা মুহাম্মদ 
(সা)-এর নিকট যুলকারনায়ন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন। | 


আল্লাহ্র সত্তা সম্পর্কে ইয়াহুদীদের ধৃষ্টতাপূর্ণ জিজ্ঞাসাবাদ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমাকে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র জানিয়েছেন যে, একবার কতিপয় 
ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল : হে মুহাম্মদ । আল্লাহ্‌ তো সমগ্র সৃষ্টি 
জগতকে সৃষ্টি করেছেন, তবে আল্লাহ্‌কে কে সৃষ্টি করেছে ? এ প্রশ্ন শুনে রাসূল (সা) এত রেগে 
যান যে, তীর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যায় এবং তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র গযবের ব্যাপারে সাবধান 
করে দেন। এ সময়ে তার কাছে জিবরীল (আ) আসেন এবং তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন : হে 
মুহাম্মদ! আপনি শান্ত হোন। এরপর তিনি ইয়াহুদীদের প্রশ্নের যে জবাব আল্লাহ্‌র কাছ থেকে 
নিয়ে এসেছিলেন, তা তাকে শোনালেন। তা হল : “আপনি বলুন, তিনি আল্লাহ্‌ একক ও. 
অদ্বিতীয়, আল্লাহ্‌ কারো মুখাপেক্ষী নন; তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেওয়া 
হয়নি, তার সমতুল্য কেউ-ই নেই।” (১১২ : ১-৪) 

সুরাহ (সা) সমবেত ইয়াহুদীদের সামনে উপরোক্ত সূরা পড়ে শোনানোর পর তারা 
বলল : হে মুহাম্মদ! আপনার এ বক্তব্য না হয় বুঝলাম । এখন বলুন তার আকার-আকৃতি 
কেমন ? তীর হাত কেমন ? তীর বাহু কেমন ?” 

এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সো) আগের চাইতেও বেশি রাগাবিত হলেন এবং তাদের পুনরায়" 
সতর্ক করলেন। এ সময় জিবরীল (আ) তার কাছে আসলেন এবং প্রথমবার তীকে যা 
বলেছিলেন, তার পুনরাবৃত্তি করলেন। আর এ প্রশ্নের যে জবাব আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নিয়ে 
এসেছিলেন তা তাকে শোনালেন । আল্লাহ্‌র সেই জবাব হল : 

“তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করে না। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তার 
হাতের মুঠোয় এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে ভীজ' করা অবস্থায় তার ডান হাতে পবিত্র ও | 
মহান তিনি, তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে ।” (৩৯ : ৬৭) 


২৭০ হর সীরাতুন নবী (সা) 
আবূ সালমা ইব্‌ন আবদুর. রহমান থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সো)-কে বলতে শুনেছি : “এমন একদিন আসবে, যখন লোকেরা পরম্পরে নানা 
রকমের জিজ্ঞাসাবাদ করবে । এমনকি কেউ এরূপ প্রশ্নও করবে যে, আল্লাহ্‌ তো সমগ্র সৃষ্টির 
রষ্টা কিন্তু আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? লোকেরা যখন এরূপ প্রশ্ন করবে, তখন তোমরা 
বলবে : আপনি বলুন, আল্লাহ্‌ এক ও অদ্বিতীয় । আল্লাহ্‌ কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি কাউকে 
জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। তার সমতুল্য কেউই নেই।” (১১২ : ১-২)। 

হাটি Lt কা 
বিতাড়িত শায়তান থেকে আল্লাহ্র নিকট পানাহ্‌ চাওয়া । 


নাজরান থেকে আগত খ্রিস্টান প্রতিনিধি দলের.বিবরণ 


ইবৃন ইসহাক বলেন : নাজরানের খ্রিস্টান অধিবাসীদের পক্ষ. থেকে ৬০ সদস্যবিশিষ্ট একটি 

অশ্বারোহী প্রতিনিধি দল একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট আসেন । এদের মধ্যে ১৪ জন 

ছিলেন তাদের সবচাইতে গণ্যমান্য ব্যক্তি। এ ১৪ জনের মধ্যে তিনজন ছিলেন সবচেয়ে শীর্ষ 

স্থানীয় নেতা ৷ এরা হলেন: .. 

১. আবদুল মাসীহ, ইনি গোটা খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের প্রধান সরদার ও সর্বোচ্চ উপদেষ্টা। 
তীর মত না নিয়ে তারা কোন কাজেই বেরুত না। এর উপাধি ছিল 'আকিব। 

২, আয়হাম, এঁর উপাধি ছিল সায়্যিদ বা সরদার। তিনি দ্বিতীয় স্তরের সর্বোচ্চ নেতা এবং 
তাদের সভা-সমিতির ব্যবস্থাপক ও কাফেলার পরিচালক । . 

৩. আবু হারিস ইবৃন আলকামা, ইনি বনু বকর ইবৃন ওয়ায়লের সদস্য। ইনি ছিল তাদের 
বিশপ, বিজ্ঞ পণ্ডিত, শিক্ষক ও পুরোহিত। আবু হারিস, নাজরানের খ্রিষ্টানদের মধ্যে 
| অতিশয় সম্মানিত ও ধর্মগ্রন্থ বিশারদ ব্যক্তি ছিলেন। এ খবর রোম সম্রাটদের কাছে 
পৌঁছলে তারা তাকে বিশেষ মর্যাদা, অনেক অর্থ এবং সেবার জন্য বহু দাস-দাসী প্রদান 
করেন। তারা তার জন্য গীর্জা তৈরি করে দেন এবং তাকে বিভিন্নভাবে সম্মানিত করেন । 


কুষ্‌ ইব্ন:আল্কামার ইসলাম গ্রহণ 

প্রতিনিধি দলটি যখন নাজরান থেকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- এর উদ্দেশ্যে রয়ানা-দিল, তখন 
আবু হারিসা তার খচ্চরের পিঠে রাসূল (সা)-এর দিকে মুখ করে বসলেন । তার পাশেই বসে 
ছিল তার ভাই কু ইব্‌ন আলকামা । ইব্‌ন হিশাম বলেন : কারো কারো মতে তার নাম হল . 
কুরয। সহসা আবু হারিসার খচ্চরটি হোচট খেলে কৃষ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে 
বললেন : “দূরবর্তী ব্যক্তিটি হতভাগা ।” তখন আবু.হারিসা তাকে বললেন : “তুমিই বরং 
হতভাগা ৷” কৃষ বললেন : কেন, হে আমার ভাই? আবূ হারিসা বললেন : আল্লাহ্‌র কসম, 


নাজরান থেকে আগত খ্রিষ্টান প্রতিনিধি দলের বিবরণ ২৭১ 


ইনিই সেই নবী, যীর জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম । তখন কৃষ তাকে বললেন : এ কথা 
জেনেও আপনি তার প্রতি কেন ঈমান আনছেন না? আবূ হারিসা বললেন : খ্রিষ্টান সম্প্রদায় 
আমাকে যেভাবে সম্পদ, সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে রেখেছে, তাতে তাদের সম্মতি না নিয়ে আমি 
ইসলাম গ্রহণ করতে পারছি না। খ্রিস্টানরা মুহাম্মদের বিরোধিতায় বদ্ধপরিকর । আমি যদি 
ইসলাম গ্রহণ করি, তবে তারা যা দিয়েছে, সেসব আমার থেকে ছিনিয়ে নেবে। কয ইব্ন 
আলকামা নিজের পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত নিজের ভাইয়ের কাছে গোপন রাখেন এবং পরে ইসলাম 
কবুল করেন। ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার কাছে যে সব খবর আছে, তার মধ্যে এটি একটি 
বি যাহারা সা রাতে শিরা 


নাজরানের এক নেতার ছেলের ইসলাম গ্রহণ 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমি জানতে পেরেছি যে, নাজরানেরা নেতারা তাদের পূর্বপুরুষদের 
কাছ থেকে সীলকৃত কিছু কিতাব উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। যখন তাদের কোন নেতা 
মারা যেতেন এবং অন্য লোক নেতা-নির্বাচিত হতেন, তখন তিনি আগের সীল না খুলে, তার 
উপর নতুন সীল মেরে দিতেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সময় যিনি নেতা ছিলেন, তিনি একবার 
হাটার সময় হৌচট খেয়ে পড়ে যান ।-এ সময় তার ছেলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি উদ্দেশ্য করে 
বলে : দূরবর্তী ব্যক্তিটি হতভাগা । এ কথা শুনে তার পিতা বললেন : এরূপ বলো না; কারণ 
তিনি একজন নবী । আমাদের কাছে সংরক্ষিত কিতাবে তীর নাম লেখা রয়েছে। যখন তার 
পিতা মারা গেলেন, তখন তার ছেলে এ কিতাবের সীল ভেঙে তা পড়ে দেখার আগ্রহ সংবরণ 
করতে পারল না। সে তা খোলামাত্রই তাতে নবী (সা)-এর : নাম দেখতে পেল। ফলে, সে. 
ইসলাম গ্রহণ করল এবং একনিষ্ঠ মুসলামান হয়ে গেল । পরবর্তীকালে ইনি হজ্জও করেছিলেন। 
এ ব্যক্তি রাসূল (সা)- -এর প্রশংসা করে এক কবিতা আবৃত্তি করেন, যা হল : 

“আমার উটনীও খিষটধর্ম পরিত্যাগ করে আপনার দিকে ছুটে চলেছে, এমনকি তার পেটে . 
সন্তান নিয়েও সে দৌড়াচ্ছে।” 


পূর্বদিকে মুখ ফিরিয়ে তাদের সালাত আদায় | 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সা দিল এ 
খ্রিস্টান প্রতিনিধি দল যখন মদীনায় মসজিদে নববীতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হল, 
তখন তিনি আসরের সালাত আদায় শেষ করেছিলেন । তাদের পরনে ছিল ইয়ামানী পোশাক 
এবং তারা বনু হারিস ইব্‌ন কাবের উটে সওয়ার হয়ে এসেছিল । প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবীদের কেউ 
কেউ বলেছিলেন : তাদের মত আর ফোন প্রতিনিধি দল আমরা আর কখনো দেখিনি । তারা 
যখন এসেছিল, তখন তাদের সালাতের সময় হয়েছিল । তারা মসজিদে নববীতেই পূর্বদিকে 
মুখ করে সালাতে দাড়িয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সমবেত সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বললেন : 
তাদের সালাত আদায় করতে দাও । তখন তারা পূর্বদিকে মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করল । 


২৭২ | সীরাতুন নবী সো) 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আগস্তুকদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় চৌদ্দজনের নাম হল : 


আবদুল মাসীহ-যার উপাধি আকিব, আয়হাম-যার উপাধি সায়্িদ, আবু হারিসা ইব্‌ন 


আলকামা-ইনি বনু বকরের সদস্য; আওস, হারিস, যায়দ, কায়স, ইয়াধীদ, নাবীহ, খুয়ায়লিদ, 
আমর, খালিদ, আবদুল্লাহ্‌, ইউহান্নাস ৷ তাদের মোট সংখ্যা ছিল ষাট । এ দলের পক্ষ থেকে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সঙ্গে কথা বলেন আবু হারিসা ইব্‌ন আলকামা, আবদুল মাসীহ আকিব ও 
আয়হাম। এরা সকলে রোম সাম্রাজ্যের ধর্ম খ্রস্টবাদের অনুসারী ছিল। তবে হযরত ঈসা 
সম্পর্কে তাদের কিছুটা মতপার্থক্য ছিল। কেউ কেউ বলত, তিনি স্বয়ং আল্লাহ্‌, কেউ কেউ 
' বলত, তিনি আল্লাহ্‌র পুত্র। কেউ কেউ বলত, তিনি তিন খোদার তৃতীয় খোদা। ঈসা (আ) 
সম্পর্কে খ্রিস্টানরা এ ধরনের আকীদা পোষণ করত ৷ 

যারা তকে স্বয়ং আল্লাহ্‌ বলে আখ্যায়িত করত, তাদের যুক্তি ছিল এই যে, তিনি মৃতদের 
পাখির আকৃতি গঠন করে তাতে তিনি ফুঁক দিলে তা পাখি হয়ে যেত। এসবই তিনি আল্লাহ্র 
এ উক্তি অনুসারে করতেন যে, “তাকে আমি মানুষের জন্য একটি নিদর্শন বানাতে চাই ।” 

যারা তাকে আল্লাহ্র পুত্র বলে মনে করত, তাদের যুক্তি ছিল এই যে, তার কোন পিতা 
ছিল বলে জানা যায় না, অথচ তিনি দোলনায় থাকা অবস্থায় কথা বলেছেন, যা ইতিপূর্বে আর 
কোন আদম সন্তান বলেনি । 

পক্ষান্তরে, যারা বলত যে, হযরত “ঈসা (আ) তিন খোদার তৃতীয়জন, তাদের যুক্তি এই 


যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সাধারণত এভাবে কথা বলে থাকেন যে, “আমরা সৃষ্টি করেছি”, “আমরা 


সিদ্ধান্ত নিয়েছি,” ইত্যাদি। তিনি যদি একক হতেন, তা হলে বলতেন, “আমি সৃষ্টি করেছি”, 


০৮ 


“আমি নির্দেশ দিয়েছি”, “আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি” এবং “আমি করেছি”-এ ধরনের একবচন শব্দ 


ব্যবহার করতেন; বহু বচনের শব্দ ব্যবহার করতেন না। বস্তুত বিশ্বপ্রভু আসলে তিনজন : 
আল্লাহ্‌, মারইয়াম ও ঈসা (আ)। কুরআন তাদের এ তিনটি মতবাদই খণ্ডন করেছে। নাজরানী 
খ্রিষ্টান প্রতিনিধি দলের সর্বোচ্চ নেতৃদ্বয় যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে কথা বললেন, তখন 
তিনি তাদেরকে বললেন : “তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর ।” তারা বললেন : আমরা ইসলাম গ্রহণ 
করেছি। রাসূল (সা) বললেন : “তোমারা ইসলাম গ্রহণ করোনি । এখন কর।” তারা বললেন : 
“আমরা আপনারও আগে ইসলাম গ্রহণ করেছি।” রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বললেন: “তোমরা অসত্য 
বলছ-। তোমাদের এ কথা যে, আল্লাহ্র পুত্র আছে, ক্রুশের পূজা করা এবং শূকর খাওয়া 
ইসলাম গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক.।” তারা উভয়ে বললেন : “তা হলে ঈসার পিতা কে, হে 
মুহাম্মদ?” রাসূলুল্লাহ সো) তাদের এ কথার জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকলেন। 


এদের সম্পর্কে কুরআনে যা নাযিল হয়েছে 
“এর জবাবে আল্লাহ্‌ তাআলা সূরা আলে-ইমরানের প্রথম থেকে আশি আয়াতেরও ধিক 
আয়াত নাযিল করেন। সূরার শুরুতেই তিনি তাদের মিথ্যা ধারণা থেকে নিজের পবিত্রতা 


নাজরান থেকে আগত খ্রিষ্টান প্রতিনিধি দলের বিবরণ ২৭৩ 


ঘোষণা করেছেন। বিশ্বের সৃষ্টি ও পরিচালনা উভয় ক্ষেত্রেই তিনি নিজের একক কর্তৃত্বের কথা 
ঘোষণা করেছেন। খ্রিস্টানরা এক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র যে শরীক নির্ধারণ করেছে, এ দ্বারা তার 
প্রতিবাদ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ নিজেকে চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী বলে ঘোষণা করেছেন। অথচ 
ঈসা মরণশীল ও স্থিতিহীন; অথচ তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী তাকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা 
হয়েছে। আল্লাহ এ সূরায় আরো বলেন : “তিনি সত্যসহ আপনার প্রতি কিতাব নাযিল 
করেছেন।” অর্থাৎ তারা যে বিষয়ে মতভেদ করছে, তার মীমাংসা তিনি. এ কিতাবে করেছেন। 
তারপর তিনি বলেন : “এবং তিনি তাওরাত ও ইনজীল নাযিল করেছেন।” অর্থাৎ মূসার উপর 
তাওরাত এবং ঈসার উপর ইনজীল, যেমন অন্যান্য কিতাব পূর্বেকার অন্যান্য নবীর উপর 
নাযিল করেছেন। তারপর আল্লাহ্‌ বলেন : “এবং ফুরকান নাযিল করেছেন” অর্থাৎ ঈসা আ) 
ও অন্যান্য নবীর ব্যাপারে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর মাঝে যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল, তার মধ্যে 
কোনূটি সঠিক তা নির্ধারণ করার জন্য সর্বশেষ কিতাব কুরআন নাযিল করেছেন। 
কঠিন শাস্তি। আর আল্লাহ্‌ মহা পরাক্রমশালী দণ্ডদাতা ৷” অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আয়াতগুলো নাযিল 
হওয়ার পর এবং তা জানার পর যারা সেগুলোকে অস্বীকার করেছে, তাদের উপর আল্লাহ্‌ | 
প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। তারপর আল্লাহ্‌ বলেন : “আল্লাহ্‌! আসমান ও যমীনে কিছুই তার 
কাছে গোপন থাকে না।”. রী | | 

অর্থাৎ খ্রিস্টানরা যে দুরভিসন্ধি পোষণ করে, যে চক্রান্ত আটে এবং ঈসা (আ) যে 
প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল, তা জানা সত্বেও তাকে যে খোদা ও উপাস্য হিসাবে মানে 
এবং এসবই তারা শুধুমাত্র আল্লাহ্র প্রতি ওদ্ধত্য দেখানো ও তাঁকে অমান্য করার জন্যই করে। 
তাদের এ সকল অপতৎপরতা আল্লাহ্‌ অবগত আছেন। এরপর আল্লাহ্‌ বলেন : “তিনি-ই . 
মায়ের গর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন ।” অর্থাৎ ঈসাও অন্যান্য মানুষের 
মতই একজন মানুষ। তাকে আল্লাহ্‌ অন্যান্য আদম সন্তানের মত মায়ের পেটে আকৃতি দান 
করেছেন। কোন মানুষ তা ঠেকাতে পারেনি এবং এ কথা কেউ অস্বীকার করে না । মায়ের 
পেটেই যার জন্ম, সে কিভাবে খোদা হতে পারে? এরপরই আল্লাহ্‌ নিজের পবিত্রতা ঘোষণা 
করেন এবং মুশরিকরা তার সঙ্গে যেসব জিনিসকে শরীক করে, তা থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা 
করে বলেন : “তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; তিনি প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ।” এর অর্থ 
এই যে, যারা তার সংগে কুফরী করে, তাদের থেকে তিনি যখনই চান প্রতিশোধ গ্রহণে 
পরাক্রমশালী । আর তিনি মহাজ্ঞানী-এ কথার তাৎপর্য এই যে, তিনি তীর বান্দাদের বোঝানোর 
ব্যাপারে দলীল উপস্থাপনে সূক্ষ্ম কৌশল ও দক্ষতার অধিকারী । এরপর আল্লাহ্‌ বলেন : “তিনিই 
আপনার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যার কতক আয়াত সুস্পষ্ট, দ্যর্থহীন; এগুলো 
কিতাবের মূল অংশ আর অন্যগুলো রূপক ৷” দ্যর্থহীন ও অকাট্য আয়াতগুলোতেই রয়েছে 
আল্লাহ সংক্রান্ত সুস্পষ্ট বিবরণ, যুক্তি, বান্দাদের আখিরাতের মুক্তির 'পথনির্দেশনা এবং বিরোধী 


স্লীরাতুৰ্‌ নবী (সা) (২য় খণ্ড)-_-৩৫ 


২৭৪ ই সীরাতুন নবী (সা) 


এৰাতি দের আভি খওনকারী বন্য এসব আগতে কোন ঘোরগ্াঁচের অবকাশ -নেই, 
এগুলোর সুনির্দিষ্ট মর্মকেও বিকৃত করার কোন সুযোগ নেই। পক্ষান্তরে, অস্পষ্ট ও দ্র্থবোধক 
আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সুযোগ রয়েছে। এগুলো দিয়ে আল্লাহ্‌ তীর বান্দাদের পরীক্ষা 
করেন। যেমন হালাল-হারামের বিধান দিয়ে পরীক্ষা করেছেন। এগুলোর অর্থ বাতিলের পক্ষে 
ও সত্যের বিরুদ্ধে যায় এমন ব্যাখ্যা করা হয় কিনা, সেটাই পরীক্ষার বিষয়। পরবর্তী আয়াতে 
আল্লাহ্‌ বলেন : “যাঁদের অন্তরে সত্য-লংঘন প্রবণতা রয়েছে, শুধু তারাই ফিতনা এবং ভুল 
বাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে ।” অর্থাৎ যারা গুমরাহীর প্রতি আগ্রহী, তারা 
তাদের মনগড়া বাতিল ধ্যান-ধারণার পক্ষে দাড় করানোর জন্য দ্বর্থবোধক আয়াতগুলোর 
উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যাখ্যা দেয়। আল্লাহ্‌ বলেন : “ফিতনা অনুসন্ধানের জন্য এবং বিকৃত 
ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যেই” (তারা: এ দ্যর্থবোধক আয়াতগুলোর অনুসরণ করে)। অর্থাৎ আল্লাহ 
তা দ্বারা বিভ্রান্তি ও গুমরাহী ছড়ানোর উদ্দেশ্যে এ সবের অপব্যাখ্যা করে । আল্লাহ বলেন : 
“আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না।” অর্থাৎ তারা যেসব আয়াতের অপব্যাখ্যা 
করে, তার প্রকৃত ব্যাখ্যা শুধু আল্লাহই জানেন। এরপর আল্লাহ্‌ বলেন : “আর জ্ঞানে যারা 
সুগভীর, তারা বলে, আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি, সমস্ত-ই আমাদের রবের নিকট থেকে 
আগত ৷” অর্থাৎ সকল আয়াতের উৎস যখন আল্লাহ্‌, তখন একটি অপরটির বিপরীত হয় কি 
করে? এরপর তারা স্পষ্ট আয়াতের বক্তব্যের আলোকেই অস্পষ্ট আয়াতেরও ব্যাখ্যা করে । ফলে 
আল্লাহ্‌র কিতাব সুসমন্বিত ও সুবিন্যস্ত কিতাবে পরিণত হয় এবং তা বাতিলের খণ্ডনকারী ও 
কুফরী অপনোদনকারী হিসাবে বহাল থাকে। তাই আল্লাহ্‌ পরবর্তী আয়াতে বলেন : “এবং 
বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা ব্যতীত অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।” 

তারা এ বলে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করে : “হে আমাদের রব! সরল পথ দেখানোর পর 
আমাদের অন্তরকে সত্য-লংঘনপ্রবণ করো না।” অর্থাৎ আমরা আমাদের মতিভ্রমের কারণে ' 
গুমরাহীর দিকে ঝুঁকে পড়লেও তুমি আমাদের বিপথগামী করো না। তারা আরো বলে: “(হে 
আল্লাহ্‌!) আমাদেরকে তোমার পক্ষ থেকে রহমত দান কর, তুমি-ই মহাদাতা।” এরপর আল্লাহ্‌. 
বলেন : “আল্লাহ্‌ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, ফেরেশতাগণ এবং 
জ্ঞানীগণও; আল্লাহ্‌ ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ছাড়া আর EG তিনি পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময় ৷” 

রাতে রব “ইসলাম আল্লাহর নিকট এমা 
দীন।” অর্থাৎ এক আল্লাহ্‌র অনুগত্য করা এবং নবীদের সত্য বলে স্বীকার করাই একমাত্র ধর্ম। 
আল্লাহ আরো বলেন : “আর যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তারা পরস্পর বিদ্বেষবশত তাদের 
করলে, আল্লাহ্‌ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর ৷” যদি তারা আপনার সংগে বিতর্কে লিপ্ত হয়। 


নাজরান থেকে আগত খ্রিষ্টান প্রতিনিধি দলের বিবরণ ২৭৫ 


এরপরও যদি তারা আপনার সংগে বিতর্কে লিপ্ত হয়, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উক্তি : “আমরা করেছি”, 
“আমরা সৃষ্টি করেছি”, “আমরা নির্দেশ দিয়েছি” -এর অজুহাত দেখিয়ে তারা আল্লাহ্‌র একতে 
সন্দেহ পোষণ করে, অথচ উক্তির প্রকৃত অর্থ তারা জানে! আপনি বলুন : “আমি আল্লাহ্‌র 
নিকট আত্মসমর্পণ করেছি এবং আমার অনুসারীগণও 1” আর যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে 
তাদের ও নিরক্ষরদের € যাদের কোন কিতাব নেই) বলুন : “তোমরাও কি.আত্মসমর্পণ 
করেছ?” যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তবে নিশ্চয়ই তারা পথ পাবে । আর যদি তারা মুখ 
ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনার কর্তব্য শুধু প্রচার করা । আল্লাহ্‌ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা। 


ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য ্‌ 

এরপর আল্লাহ্‌ তাওরাত ও ইনজীল উভয় কিতাবের অনুসারী অর্থাৎ ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের 
. স্ব-উদ্ভাবিত গুমরাহী খণ্ডন করে বলেন : যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করে, অন্যায়ভাবে 
নবীদের হত্যা করে এবং মানুষের মাঝে যারা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয় তাদের হত্যা করে, 
আপনি তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দিন৷... ... বলুন : হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ্‌ ! 
(অর্থাৎ বান্দাদের রব, যার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব তাদের উপর রয়েছে); তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা 
প্রদান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা ছিনিয়ে নাও; যাকে ইচ্ছা তুমি পরাক্রমশালী কর, 
আর যাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। কল্যাণ তোমার হাতে-ই; (অর্থাৎ তুমি ছাড়া আর. কোন ইলাহ 


নেই), তুমি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান, (অর্থাৎ একমাত্র তুমিই স্বীয় সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের 


বলে উপরোক্ত সব কিছু করতে সক্ষম)। “তুমি-ই রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে পরিণত 
কর; তুমি-ই মৃত থেকে জীবস্তের আবির্ভাব ঘটাও, আবার জীবন্ত হতে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও। 
তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযৃক দান কর।” অর্থাৎ 'এ কাজগুলোও তুমি ছাড়া আর কেউ 
করতে সক্ষম নয়। বস্তুত এসব বাণীর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ বলতে চাইছেন যে, নবুওয়তের প্রমাণ 
ও নিদর্শন হিসাবে তুলে ধরার জন্য মৃতকে জীবিত করা, রোগীকে রোগমুক্ত করা, কাদামাটি 
নদ 

বং এসব অলৌকিক ক্ষমতার কারণেই তারা ঈসাকে খোদা বা দেবতা মনে করে থাকে, 
টির আমি আমার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অনেক কিছুই ঈসাকে 
দেইনি । যেমন আমি কোন বাদশাহকে নবী বানাবার ক্ষমতা দেইনি, অথচ আমি যাকে ইচ্ছা 
মৃত থেকে জীবস্তের আবির্ভাব ঘটানো এবং জীবন্ত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটানো, আর 
নেককার ও বদকারদের যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিষ্‌ক প্রদান, এসব কাজের কোন ক্ষমতা আমি 
. ঈসাকে দেইনি এবং এসবে তার কোন কর্তৃতৃও ছিল না। এ থেকে তারা কি এ শিক্ষা ও 
উপদেশ পায় নাঁঁযে, তাদের জানামতে ঈসা-_-যিনি রাজাদের অত্যাচারের ভয়ে দেশ থেকে 
দেশান্তরে পালিয়ে বেড়াতেন, তিনি যদি ইলাহ্‌ বা খোদা হতেন, ত টহল কয ভুত কয়৷ 
তার থাকত এবং তাকে পালিয়ে বেড়াতে হতনা । 


২৭৬ সীরাতুন নবী সো) 


কুরআনে মুমিনদের জন্য নসীহত ও হুশিয়ারী - | 

এরপর সূরা আলে-ইমরানে আল্লাহ্‌ মুমিনদের উপদেশ দিয়ে ও সতর্ক করে বলেন : “হে 
নবী! আপনি বলুন : “তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালোবাস” অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে ভক্তি করা ও 
ভালবাসার দাবিতে তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, “তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ কর। 
আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন ।” অর্থাৎ ইসলাম 
গ্রহণের আগে শিরক ও কুফরীতে লিপ্ত থাকার গুনাহ মাফ করে দেবেন। “আল্লাহ্‌ অত্যন্ত 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” বলুন : “ত্]েমরা আল্লাহ্‌ ও রাসূলের আনুগত্য কর।” কেননা তোমরা 
তোমাদের কিতাবে লিখিত অবস্থায় তার পরিচয় জানতে পেরেছ। “যদি তারা মুখ ফিরিয়ে 
নেয়” (অর্থাৎ কুফরী অব্যাহত রাখে) “তবে জেনে রাখুন, আল্লাহ্‌ কাফিরদের পসন্দ করেন 
না।” 


ঈসার জন্ম এবং মারইয়াম ও যাকারিয়ার ব্যাপারে কুরআনের বিবরণ 

এরপর নাজরানী প্রতিনিধিদলের সামনে ঈসা (আ)-এর বৃত্তান্ত তুলে ধরা হল এবং তার 
ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ব্যতিক্রমধর্মী পরিকল্পনার সূচনা কিভাবে হয়েছিল, তা বিবৃত করা হল। 
আল্লাহ্‌ বললেন : “আল্লাহ্‌ আদমকে, নৃহরে, ইবরাহীমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে 
বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন। তারা একে অপরের বংশধর । আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ ।” 
এরপর আল্লাহ্‌ ইমরানের স্ত্রী এবং তার কথার আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন : “স্বরণ 
কর, যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিলেন । “হে আমার রব ! আমার গর্ভে যা আছে তা একান্ত 
তোমার জন্য আমি উৎসর্গ করলাম ।” অর্থাৎ তাকে আমি আমার সংসারের কোন কাজে 
খাটাবনা, বরং সার্বক্ষণিকভাবে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতে তাকে নিয়োজিত রাখব । সুতরাং 
তুমি আমার নিকট থেকে তা কবুল কর, তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ ।” এরপর যখন সে তাকে প্রসব 
করল, তখন তিনি বললেন : “হে আমার রব ! আমি কন্যা সন্তান প্রসব করেছি’ সে যা প্রসব 
করেছে, আল্লাহ্‌ তা সম্যক অবগত । “আর ছেলে তো মেয়ের মত নয়।” অর্থাৎ আমি তাকে 
একান্তভাবে তোমার জন্য উৎসর্গ করেছি আর ছেলে তো মেয়ের মত নয়। ‘আর আমি তার 
নাম রেখেছি মারইয়াম । এবং অভিশপ্ত শয়তান থেকে তারও তার বংশধরদের জন্য তোমার 
আশ্রয় চাই ।* আল্লাহ্‌ বলেন : “এরপর তার প্রতিপালক তাকে সাগ্রহে কবুল করলেন, তাকে 
28577558595 
মারইয়ামের পিতামাতার মৃত্যুর পর তার তত্বাবধানে রাখলেন । 

ইব্‌ন হিশাম “তত্ত্বাবধানে রাখার” ব্যাখ্যা করে বলেন যে, রি জক বাক হিয়ার 
পরিবারের সাথে যুক্ত করে দিলেন। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কিনি রেহান 
করেছেন, তারপর মারইয়াম ও যাকারিয়ার বৃত্তান্ত, যাকারিয়ার দু'আ, আল্লাহ্‌ কর্তৃ্ক যাকারিযাকে 
ইয়াহইয়া নামক সন্তান দান, এরপর মারইয়ামের সংগে ফেরেশতাদের কথাবার্তার প্রসঙ্গ উল্লেখ 
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করেছেন। ফেরেশতারা তাঁকে বলেছিলেন : “হে মারইয়াম ! নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌. তোমাকে 
মনোনীত: ও পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীদের মধ্যে তোমাকে মনোনীত করেছেন” হে 
মারইয়াম ! হস যি সিজদা কর, বা Lt 
রুকু কর।” 

মহান আল্লাহ্‌ বলেন : “এটা অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ-__যা আপনাকে ওহীযোগে অবহিত 
করছি। মারইয়ামের তত্বাবধানের দায়িত্‌ তাদের মাঝে কে গ্রহণ করবে এর জন্য যখন তারা . 
তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল, আপনি তখন তাদের নিকট ছিলেন না ।” 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : “তাদের কলম’ অর্থাৎ তাদের তীর, যার মাধ্যমে তারা মারইয়ামের 
তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে লটারি করেছিলেন । হাসান বসরী (রা)-এর মতে, এ লটারিতে যাকারিয়ার 
TTT 


মারইয়ামের অভিভাবকত্বে জুরায়জ 
_: ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এ লটারিতে অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে জুরায়জ পাদ্রীর 
নাম ওঠে, যিনি বনু ইসরাঈলের একজন কঠিমিন্ত্রী ছিলেন । তিনি তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর 
আগে তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন যাকারিয়া । একবার বনু ইসরাঈলে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে 
যাকারিয়া মারইয়ামের তর্বাবধানের দায়িত্ব পালন করতে অপারগ হন তাই তার অভিভাবক 
নির্ধারণে লটারির প্রয়োজন দেখা দেয়। লটারিতে জুরায়জ দরবেশের নাম উঠলে তিনি তার 
অভিভাবক হয়ে যান। আল্লাহ্‌ বলেন : “তারা যখন বাদানুবাদ করছিল, তখনও আপনি তাদের 
নিকট ছিলেন না।” | 

নাজরানের বান গ্রতিনিধি দল মারইয়াম সংক্রান্ত যেসব জানা কথা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
কাছে গোপন করছিল, তা তার কাছে প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ্‌ একথা বলেন, যাতে তাদের 
কাছে স্পষ্ট হয় যে, তাদের গোপন করা বিষয় যিনি তাদের সামনে প্রকাশ করে দিলেন, তিনি 
অবশ্যই একজন নবী । 5 

এরপর আল্লাহ্‌ বলেন : “স্বরণ কর, যখন ফেরেশতারা বললেন : “হে মারইয়াম! আল্লাহ্‌ 
তোমাকে তার পক্ষ থেকে একটি কালেমার সুসংবাদ দিচ্ছেন, তার নাম মসীহ্‌, মারইয়াম পুত্র 
ঈসা ।” অর্থাৎ ঈসার জন্যের"ব্যাপারটি এরূপই ছিল; তোমরা যেরূপ বলে থাক, সেরূপ নয় । 

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ বলেন : “সে দুনিয়া ও আখিরাতে (আল্লাহ্‌র নিকট) সম্মানিত এবং 
সার্নিধ্যপ্রাপ্তদের অন্যতম হবে । সে দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সঙ্গে 
কথা বলবে এবং সে হবে পৃণ্যবানদের একজন ।” এখানে আল্লাহ্‌ অন্যান্য আদম সন্তানের ন্যায় 
তার জীবনেও বিবর্তন তথা শৈশব থেকে পরিণত বয়সে উত্তরণের কথা জানাচ্ছেন । পার্থক্য শুধু 
এই যে»আল্লাহ্‌ তাকে দোলনায় থাকাকালে কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছিলেন । ঈসার নবুওয়তের - 


২৭৮ সীরাতুন নবী (সো) 


নির্দশন প্রকাশ এবং আল্লাহ্‌র অসীম কুদরত সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা--এ উভয় 
উদ্দেশ্যেই এ অস্বাভাবিক ও অলৌকিক কার্ট সংঘটিত করা হয়েছিল । “সে (মারইয়াম) বলল : 
হে আমার রব! আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি, আমার সন্তান হবে কীভাবে? তিনি বললেন: 
এভাবেই, আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন।” অর্থাৎ তিনি যা চান তাই করেন। আর তিনি যা সৃষ্টি 
করতে চান তা করেন, TEL TE 
বলেন : ‘হও’, এবং তা হয়ে যায়.” 

রইল দানি সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ বললেন : 
“তিনি তাকে কি শিক্ষা দেবেন কিতাব, হিকমত ও তাওরাত, যা তার আগে থেকেই বনু 
ইসরাঈলের মাঝে চালু ছিল, আর ইনজীলেরও শিক্ষা দেবেন, আর আসমানী কিতাব যা আল্লাহ্‌ 
ঈসার ওপর নাযিল করেন। এতে উল্লেখ ছিল যে, হযরত ঈসার পরে আর একজন নবী 
আসবেন । “এবং তাকে বনু ইসরাঈলের জন্য রাসূল করব, সে বলবে : আমি তোমাদের কাছে 
একটি নিদর্শন নিয়ে এসেছি; যা দিয়ে আমার নবুওয়ত প্রমাণিত হয়। (সেই নির্দশন 
হল) আমি তোমাদের জন্য মাটি দিয়ে পাখি সদৃশ আকৃতি বানাব; এরপর তাতে আমি ফুঁক 
দেব; ফলে আল্লাহ্‌র হুকুমে তা. পাখি হয়ে -যাবে।” সেই আল্লাহই -আমাকে নবী হিসাবে 
পাঠিয়েছেন এবং তিনিই তোমাদের রব ।--“আর আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগস্তকে নিরাময় 
করব এবং আল্লাহ্‌র হুকুমে মৃতকে জীবিত করব। তোমরা তোমাদের ঘরে যা খাও এবং যা 
জমা করে রাখ, তা আমি তোমাদের বলে দেব । তোমরা যদি মুমিন হও, তবে এতে তোমাদের 
জন্য নিদর্শন রয়েছে।” -_এ মর্মে যে আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র রাসূল হিসাবে এসেছি। 
--“আর আমি এসেছি, আমার আগে তাওরাতের যা রয়েছে, তার সমর্থকরূপে ও তোমাদের 
জন্য যা নিষিদ্ধ ছিল, তার কতককে বৈধ করতে”-_ অর্থাৎ এতে তোমাদের উপর আরোপিত 
বিধি-নিষেধের কড়াকড়ি শিথিল হবে এবং তোমাদের জীবন যাপন সহজতর হবে ।_-“এবং 
আমি তোমাদের রবের নিকট থেকে তোমাদের জন্য নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সুতরাং আল্লাহ্‌কে 
ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর । নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ আমার রব এবং তোমাদেরও রব ।” অর্থাৎ 
কিছু লোক যে বলে, আল্লাহ আমার পিতা, তা মিথ্যা । তিনি আমার রব, যেমন তোমাদেরও 
রব।_-“সুতরাং তোমরা তার ইবাদত করবে। এটাই এ সরল পথ ।” অর্থাৎ এটাই সরল পথ, 
যে পথে চলার জন্য আমি তোমাদের উদ্বুদ্ধ করছি, আর যে পথের সন্ধান নিয়ে আমি তোমাদের 
কাছে এসেছি ।_-“যখন ঈসা তাদের অবিশ্বাস করল (এবং তীর প্রতি শত্রুতার মনোভাব আঁচ 
করতে পারল), তখন সে বলল : “আল্লাহর পথে কারা আমার সাহায্যকারী’? তখন শিষ্যরা 
বলল : আমরাই আল্লাহ্‌র পথে সাহায্যকারী । আমরা আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছি। এটাই 
“হাওয়ারীদের সেই উক্তি, যার কারণে তারা আল্লাহ্র বিশেষ রহমত ও অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন । 
“আমরা আত্মসমর্পণকারী, আপনি এর সাক্ষী থাকুন।” আমরা তাদের মত নই, যারা আপনার 
সঙ্গে অহেতুক তর্ক-বির্তকে লিপ্ত হয় ।__“হে আমাদের রব! তুমি যা নাযিল করেছ, তাতে 
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_ আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা এ রাসূলের অনুসরণ করেছি। সুতরাং তুমি আমাদের সাক্ষ্য 
বহনকারীদের অন্তর্ভূক্ত কর ।” নি 


ঈসা আ)-কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া 

এরপর যখন ইয়াহুদীরা ঈসা (আ)- কে হত্যা করার জন্য সংঘবদ্ধ হল, তখন আল্লাহ্‌ তাকে 
নিজের কাছে উঠিয়ে নিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ বলেন : “এবং তারা চক্রান্ত করেছিল, আর. 
আল্লাহ্‌ও কৌশল করেছিলেন; আল্লাহ্‌ কৌশলীদের শ্রেষ্ঠ ।”_এরপর আল্লাহ্‌ ইয়াহুদীরা যে 
ঈসাঁকে শূলে বিদ্ধ করেছে, তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করে তিনি ঈসা (আ)-কে কিরূপে 
আজমানে উঠিয়ে নিযে এন হয়া দর জা খেকে তাকে রা করলে: সে সম্পর্কে 
বলেন: 

“ম্মরণ কর, যখন আল্লাহ্‌ বললেন : হে ঈসা! EE PEE 2 হালি 
কাছে তোমাকে তুলে নিচ্ছি; আর যারা ফুফরী করছে, তাদের মধ্য থেকে তোমাকে মুক্ত 
করছি ।” অর্থাৎ তারা যখন তোমার ব্যাপারে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে, তখন আমি তোমাকে . 
. তাদের চক্রান্ত থেকে উদ্ধার করব । “আর তোমার অনুসারীদের কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের 
৪713 এরপর কয়েকটি আয়াতে এ প্রসঙ্গে আরো কিছু কথা বলার পর, আল্লাহ্‌ 

: “(হে মুহাম্মদ!) যা আমি আপনার কাছে বিবৃত করেছি, ত তা নিদর্শন ও সারগর্ভ বাণী 
থেকে।” অর্থাৎ ঈসা (আ) ও তীর ব্যাপারে তাদের মাঝে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল, সে 
ব্যাপারে নির্ভুল ও সঠিক সিদ্ধান্ত এটাই । যাতে অসত্য ও বিভ্রান্তির বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। 
সুতরাং আপনি ঈসা (আ)-এর ব্যাপারে, এ তথ্য ছাড়া অন্য কোন তথ্যকে সত্য বলে কখনো 
গ্রহণ করবেন না। 

দির নিকট গর টার আদমের নি বর্মণ | ভিনি তাকে খাটি থেকে নি 
করেছিলেন, তারপর তাকে বলেছিলেন : হও, ফলে সে হয়ে গেল। এ সত্য আপনার রবৈর 
নিকট থেকে । অর্থাৎ ঈসা সম্পর্কে আপনার কাছে আপনার রবের পক্ষ হতে যে খবর এসেছে, 
তা সঠিক ৷ “সুতরাং আপনি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন নাঁ।”.. 

যদি তারা বলে যে, তা রানের 
আদমকে এর আগে পিতামাতা ছাড়াই আমার কুদরতে মাটি থেকেই সৃষ্টি করেছি। ঈসার মতই 
আদমও রক্ত-মাংস, চুল-চামড়া ইত্যাদি সহকারেই জনুগ্রহণ করেছিলেন কাজেই পিতা ছাড়া 
ঈসার সৃষ্টি আদমের সৃষ্টির চেয়েও অধিক বিশ্যয়কর কিছু নয়। ' ‘(হে নবী!) আপনার কাছে 
জ্ঞান আসার পর যে কেউ আপনার সংগে তর্ক করে” অর্থাৎ আমি তার সম্পর্কে আপনার কাছে 
যা বিবৃত করেছি, এরপরও যদি সে আপনার সংগে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়, “তবে তাকে বলুন : 
এস, আমরা আহবান করি আমাদের পুত্রদের ও তোমাদের পুত্রদের, আমাদের নারীদের ও 
তোমাদের নারীদের, আমাদের নিজদের ও তোমাদের নিজদের; 7597 
করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর দেই আল্লাহ্র-লা'নত ৷” | 


"৮০ . -- সীরাতুন নবী (সা) 


“নিশ্চয়ই এটি সত্য বৃত্তান্ত” অর্থাৎ ঈসা সম্পর্কে যে খবর আমি বিবৃত করেছি, তা সত্য । 
“আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই । নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ মহাপরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময় । যদি তারা 
মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ্‌ ফাসাদকারীদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত । আপনি বলুন, হে 
কিতাবীগণ ! এস সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে একই, যেন আমরা আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত কারো ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেউ 
কাউকে আল্লাহ্‌ ব্যতীত প্রতিপালকরপে গ্রহণ না, করে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, ত তবে 
আপনি বলুন, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম ।” 

এরপর রাসূলুল্লাহ সো) তাদের সাথে সকল যুক্তি-তর্কের অবসান ঘটান। 


পারস্পরিক অভিসম্পাতের প্রস্তাব খহণ করা থেকে খ্রিষ্টানদের পিঠটান 
‘রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে যখন ঈসা (আ) সম্পর্কে অকাট্য ও নির্ভুল তথ্য আসে এবং 
খ্রিস্টানরা তা মানতে অস্বীকার করে, তখন তিনি আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে তাদের পারস্পরিক 
অভিসম্পাতের জন্য প্রস্তাব দেন। তখন খ্রিস্টানরা রাসূলুল্লাহ সো)-কে বলে : হে আবুল কাসিম! 
আমাদের করণীয় সম্পর্কে আমাদের একটু ভাবতে দিন। তারপর আমরা আপনার দাওয়াত 
সম্পর্কে কর্তব্য স্থির করে আপনার কাছে আসব । এরপর তারা তাঁর কাছ থেকে চলে গেল। 
তারা তাদের প্রধান উপদেষ্টা আকিবের সাথে সলা-পরামর্শে বসল। তারা তাকে বলল : : হে 
আবদুল মাসীহ! তোমার অভিমত কি? ০7 
সে বলল: হে খ্ৰিষ্টান সম্প্রদায়! তোমরা অবশ্যই জেনে গেছ যে, মুহাম্মদ একজন প্রেরিত 
নবী । তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের নেতা ঈসা (আ) সম্পর্কে অকাট্য তথ্য নিয়ে এসেছেন। 
তোমরা এ কথাও জান যে, যখনই কোন জাতি কোন নবীর সঙ্গে পারস্পরিক অভিসম্পাতে লিপ্ত 
হয়েছে, তাদের ছোট-বড় সকলেই ধ্বংস হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা যদি প্রস্তাবিত এ 
পারস্পরিক অভিসম্পাতে লিপ্ত হও, তবে জেনে, রেখ, তোমাদের সমূলে ধ্বংস করাই তার 
উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় । তোমরা যদি চাও যে, তোমাদের ধর্মের প্রতি তোমাদের আনুগত্য বজায় 
77775775857 সং উহার না) কাছ 
থেকে বিদায় নাও এবং দেশে ফিরে যাও। | 

এ পরামর্শ মুতাবিক প্রতিনিধি দলটি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে এসে বলল : হে আবুল 
কাসিম! আমরা আপনার সঙ্গে পারস্পরিক অভিশাপ বিনিময়ের এ কাজে যোগ দিতে ইচ্ছুক 
নই। আমরা আপনাকে .আপনার ধর্মে এবং নিজেদেরকে নিজেদের ধর্মে বহাল রেখে 
ফিরে যেতে চাই। তবে আমাদের সাথে আপনার পসন্দসই একজন লোককে পাঠিয়ে 
কি বরা রাহি dard Dad He 
কথা মেনে নেব। 
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আবু উবায়দা (রা)- কে তাদের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ 

মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর বলেন, তাদের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : EE 
আমার কাছে এস, আমি একজন বিশ্বস্ত শক্তিশালী লোককে তোমাদের সাথে পাঠাব । রাবী 
বলেন : উমর ইবৃন খাত্তাব বলতেন যে, ওঁ দিন আমি নেতৃত্বলাভের যতটা অভিলাষী হয়েছিলাম, 
তেমন আর কখনো হইনি__-এ প্রত্যাশায় যে, আমি সেই দুর্লভ গুণের অধিকারী হব। তাই 
আমি প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করে আগে থেকেই যোহরের সালাতের জন্য উপস্থিতহলাম । এরপর 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাদের নিয়ে যোহরের সালাত আদায় শেষে সালাম ফিরিয়ে ডানে-বামে 
তাকাতে লাগলেন । তখন আমি উঁচু হয়ে দাড়াতে লাগলাম, যাতে তিনি আমাকে দেখতে পান। 
কিন্তু তিনি দৃষ্টি ফিরাতে লাগলেন এবং এক পর্যায়ে আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ (রা)-কে 
দেখতে পেলেন। তিনি তাকে ডেকে বললেন : তুমি নাজরানী খ্রিষ্টান প্রতিনিধিদের সাথে যাও 
সি 
দলে ঘাৰ বারা টিতে হবে 


মুনাফিকদের সংবাদ 

.. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আগর ছে ভাস দবদ উদর ইনকীডাদ Va 
তানিয্নরূপ : যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মদীনায় তাশরীফ আনেন, তখন সেখানকার অধিবাসীদের 
নেতা ছিল আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবায় ইব্ন সালুল আওফী, যে হুবলা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 
আবদুল্লাহ্‌ এমন অবিসংবাদিত নেতা ছিল যে, ত তার নেতৃত্ব সম্পর্কে তার সম্প্দায়ে কারো দ্বন্দ 
ছিল না। ইসলামের অভ্যুদয়ের আগে মদীনার দুই গোত্র_আওস ও খাযরাজ আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
উবায় ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির একক নেতৃতু মেনে নেয়নি। তার সাথে আওস গোত্রের 
সর্বজনমান্য আর এক ব্যক্তি ছিল- আবু আমির আবৃদ আমর ইব্‌ন সায়ফী ইব্‌ন নু'মান। বনু 
যবীআ ইব্‌ন যায়দ শাখার এ ব্যক্তি ছিল উহুদ যুদ্ধের শহীদ, যাকে ফেরেশতারা গোসল দেন, 
সেই হানযালার পিতা। হানযালার পিতা আবূ আমির জাহিলী যুগে সন্যাস্বত গ্রহণ করে 
গেরুয়া পোশাক পরিধান করত । সেজন্য তাকে সন্ন্যাসী বলা হত। এ দু'জন তাদের সুনাম, 
সুখ্যাতি ও সামাজিক অহমিকার কারণে ইসলাম কবুল করা থেকে বঞ্চিত হয়। : 

আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবায়কে জীকজমকের সাথে মদীনার রাজা হিসাবে গ্রহণ করে নেয়ার 
জন্য যখন অভিষেকের আয়োজন চলছিল, তখন আল্লাহ্‌ তীর রাসূল (সা)-কে তাদের কাছে 
পাঠান। ফলে মদীনার অধিবাসীরা তাকে পরিত্যাগ করে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এতে সে 
ঈর্যাধিত হয় এবং মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু সে যখন 
দেখল যে, তার গোত্র ইসলাম গ্রহণের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তখন সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণ 
করে কিন্তু তার মুনাফিকী, ভণ্ডামি ও ঈর্ষা অব্যাহত থাকে । 

কিন্তু আবূ আমিরের অবস্থা ছিল ভিনন্ূপ। তার গোত্র ইসলাম গ্রহণ করতে দৃড়সংকল্ 
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সীরাতুন নবী সো) (২য় খণ্ড)-_৩৬ 


২৮২ ূ - সীরাতুন নবী (সা) 


সিদ্ধান্ত নিল । সে ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে, দশের অধিক সংখ্যক 
লোক নিয়ে মক্কী অভিমুখে রওয়ান হয়। (ইব্‌ন ইসহাক বলেন : :) হানযালা ইব্‌ন আবূ আমিরের 
বংশের কারো বরাতে, 58187485547 
(সা) বলেছেন : তোমরা তাকে ‘রাহিব’ না বলে, “ফাসিক' বলবে ৷. : এ: 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : জাফর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন আবু হাকাম, বিনিবাসূধরাহ (সা) 
থেকে হাদীস শ্রবণকারী ও বর্ণনাকারী সাহাবী ছিলেন, আমাকে বলেছেন: রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
মদীনায় এলে আবূ আমির তার সঙ্গে দেখা করে বলে, তুমি যে দীন নিয়ে এসেছ তার স্বরূপ 
কি? রাসূলুল্লাহ সো) বললেন : আমি ইবরাহীমের একতৃবাদের দীন নিয়ে এসেছি। তখন সে 
বলল : আমি তো সেই ধর্মের অনুসারী ৷ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে বললেন : তুমি সেই ধর্মের 
অনুসারী নও । সে বলল : অবশ্যই । সে আরো বলল : হে মুহাম্মদ! তুমি ইবরাহীমের ধর্মে 
এমন অনেক জিনিস আমদানী করেছ, যা এতে ছিল না। তিনি (সা) বললেন : আমি এরূপ 
করিনি বরং আমি একে উজ্জ্বল পবিত্র অবস্থায় নিয়ে এসেছি। তখন সে বলল : আমাদের 
ভেতরে যে মিথ্যুক, তাকে আল্লাহ্‌ স্বদেশ থেকে বিতাড়িত, একাকী প্রবাসী অবস্থায় মৃত্যু দিক। 
. এরছারা সে আসলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি কটাক্ষ করছিল । তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : 
হাঁ, যে মিথ্যুক তার সাথে আল্লাহ্‌ যেন এরূপ. আচরণই করেন। বস্তুত আল্লাহ্‌র এই দুশমনেরই 
সেই পরিণতি হয়েছিল। প্রথমে সে মক্কায় চলে যায়। এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ সো) মক্কা বিজয় 
করলে সে তায়েফে চলে যায়। তায়েফবাসী ইসলাম গ্রহণ করলে সে সিরিয়ার চলে যায় এবং 
সেখানেই স্বদেশ থেকে বিতাড়িত নিঃসঙ্গ অবস্থায় মারা যায় ।. 

আবূ আমিরের সাথে আলকামা ইব্‌ন আলাসা ও কিনানা ইব্‌ন আব্দ ইয়ালীল নামক 
আরো দু'ব্যক্তি গিয়েছিল । আবু আমির মারা গেলে তারা দুজনে তার উত্তরাধিকারী হওয়ার দাবি 
নিয়ে রোম সাম্রাটের কাছে আবেদন জানাল। রোম সম্রাট রায় দিলেন যে, নগরবাসীর 
উত্তরাধিকারী হবে নগরবাসী আর যাযাবরের উত্তরাধিকারী হবে যাযাধর। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী কিনানা ইব্‌ন আবৃদ ইয়ালীল আবূ আমিরের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হয়। a 

আবু আমিরের অনুসৃত নীতি সম্পর্কে কবি কা'ব ইব্ন মালিক বলেন : হে আবৃদ আমর, 
(তোমার অপকর্মের মত দুক্কৃতি থেকে আল্লাহ্‌ আমাকে পানাহ দিন। যদি তুমি বল : আমি তো 
সম্মান, প্রতিপত্তি ও খেজুর বাগানের মালিক; তবে জেনে রাখ, তুমি তো অনেক আগেই 
ঈমানকে কুফরীর বিনিময়ে বিক্রি করে ফেলেছ। 

. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : অপরদিকে আবদুল্লাহ্‌ ইন্‌স:ঈবায় নিজ গোরে যে-মান সর্বদা 
অবশিষ্ট ছিল -ত 75775755875 
ইসলাম বিজয়ী হলে অনিচ্ছ্য সত্বেও সে ইসলাম কবুল করে। | 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হামদ ইব্‌ন মুসলিম যুহরী উরওয়া ইবন যুবায়র (রা) সূত্রে, নবী 
. (সা)-এর স্নৃহেভাজন উসামা ইব্ন যায়দ ইব্‌ন হারিসা* (রা)-এর বর্ণনা আমাকে শুনিয়েছেন। 


নাজরান থেকে আগত খ্রিস্টান প্রতিনিধি দলের বিবরণ ২৮৩ 


তিনি বলেন: একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) একটি গাধার পিঠে চড়ে, যার পিঠে ফিদাকী নকশীদার 
“চাদর ছিল । তিনি আমাকে তীর পেছনে বসিয়ে নিয়ে রুগ্ন সাহাবী সাদ ইব্‌ন উবাদাকে দেখতে 
যাচ্ছিলেন ।.তিনি পথিমধ্যে মুজাহিম নামক দুর্গে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবায়কে দেখলেন । তার 
সাথে ভার গোত্রের কিছু লোকও ছিল। সে রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে দেখে একটু অপ্রস্তুত হয়ে 
পড়ল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) নামলেন এবং তাকে সালাম করলেন। আর স্বল্প সময়ের জন্য সেখানে 
বসলেন। এরপর তিনি কুরআন তিলাওয়াত করলেন এবং তাকে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত 
দিলেন। তিনি তাকে আল্লাহ্র কথা স্মরণ করালেন, সতর্ক করলেন এবং সৎকাজের জন্য 
সুসংবাদ শোনালেন এবং অসৎকাঁজের জন্য অশুভ পরিণতির ভয় দেখালেন। রাবী বলেন : সে 
নিশ্চুপ থেকে সব কথা শুনল। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন তার কথা শেষ করলেন, তখন সে বলল : 
জনাব! আপনার কথাগুলো যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে এর চাইতে সুন্দর কথা আর হতে 
পারে না। আপনি নিজের বাড়িতে বসে থাকুন। যে ব্যক্তি আপনার কাছে এ সব কথা শোনার 
জন্য আসবে, আপনি তার কাছে এসব বলবেন। আর যে আপনার কাছে আসবে না, তাকে 
এসব কথা বলবেন না। আর যে আপনার কাছে আসবে না,.ত ‘তার কাছে গিয়ে এসব কথা বলে 
তাকে কষ্ট দেবেন না। রাবী বলেন : এ সময় রাসূলাল্লাহ (সা)-এর কাছে আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন 
রাওয়াহা (রা)-সহ আরো কিছু মুসলমান উপস্থিত ছিলেন। আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন রাওয়াহা (রা) 
বললেন : অবশ্যই, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)! আপনি আমাদের এ মহান উপদেশাবলী দ্বারা উপকৃত . 
করতে থাকুন। আপনি আমাদের মজলিসে, বাড়ি-ঘরে এসে এসব কথা শোনাতে থাকুন । 
আল্লাহ্র শপথ! আমরা এসব পসন্দ করি। তিনি এদিয়েই আমাদের সম্মানিত করেছেন এবং 
এদিকেই আমাদের হিদায়াত দান করেছেন। যখন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবায় বুঝল যে, তার 
বিপক্ষে কথা বলার মত লোকও সমাজে আছে, তখন সে আক্ষেপের সাথে একটি কবিতা 
আবৃত্তি করল। যার অর্থ এরূপ: 

“যখন তোমার বন্ধু তোমার বিরোধিতা করবে, 

তখন তুমি অপমানিত হতেই থাকবে । | 

তুমি যাদের দ্বন্দব-যুদ্ধের জন্য আহবান করতে, 

তারা তোমাকে দ্বন্দ-যুদ্ধের জন্য আহবান করবে। 

ঈগল কি নিজের ডানা ছাড়া শূন্যে উড়তে পারে? 

কোন দিন যদি তার ডানা কেটে দেওয়া হয়, তবে সে অবশ্যই নিচে পড়ে যাবে৷” 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যুহরী উরওয়া ইব্ন যুবায়র সূত্রে উসামা (রা) থেকে আমার কাছে 
বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : এরপর রাসূল (সা) সা'দ ইব্‌ন উবাদাকে যখন দেখতে গেলেন, 
তখন তাঁর চেহারায় আল্লাহ্‌র দুশমন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবায়ের অপ্রীতিকর আচরণের প্রভাব 
পরিলক্ষিত হচ্ছিল । সাদ (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা)! আল্লাহ্র কসম, আমি আপনার 
চেহারায় এমন কিছু আলামত দেখতে পাচ্ছি, যা দেখে মনে হয়, আপনি কোন অপ্রীতিকর 


২৮৪ | রি | সীরাতুন নবী (সো) 


কথাবার্তা শুনেছেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : হ্টা। এরপর ইব্‌ন উবায়-এর কথাবার্তা তাকে 
শোনালেন। তখন সা'দ রো) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! তার প্রতি একটু কোমলতা 
প্রদর্শন করুন। আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্‌ এমন সময় আপনাকে আমাদের কাছে এনেছেন, যখন 
আমরা তাকে রাজমুকুট পরানোর আয়োজন করছিলাম। আল্লাহ্র শপথ! সে এ কারণে মনে 
করে করে যে, আপনি তার রাজু ছিনিয়ে নিয়েছেন। 


মদীনায় মহামারী আকারে ভবের প্রাদুর্ভাব 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হিশাম ইব্‌ন উরওয়া ও উমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উরওয়া উরওয়া 
ইব্‌ন যুবায়র (রা) সূত্রে আয়েশা রো) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : 


__ রাসূলুল্লাহ্‌ সো) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন মদীনায় মহামারী আকারে জ্বরের প্রাদুর্ভাব 


ঘটেছিল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাহাবীদের অনেকেই এ জুরে আক্রান্ত হন, কিন্তু আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তার নবী (সা)-কে এ থেকে হিফাযত করেন। 

আৰু বকর (রা) ও তীর দু'জন আযাদকৃত গোলাম আমির ইব্‌ন ফুহায়রা ও বিলাল (রা) 
তীর সঙ্গে একই ঘরে ছিলেন। তারা সবাই জ্বরে আক্রান্ত হন। আমি তাদের পরিচর্যা করতে 
তাদের ঘরে প্রবেশ করলাম । তখনো আমাদের জন্য পর্দার হুকুম নাযিল হয়নি। দেখলাম যে, 
ভারা খুবই কষ্ট পাচ্ছেন। আমি আবু বকর (রা)-এর কাছে গিয়ে বললাম, আব্বা! আপনার 
কেমন লাগছে ? তখন তিনি কবিতার একটি চরণ আবৃত্তি করলেন: 

“প্রত্যেকেই নিজের পরিবারের সাথে রাত কাটায় (আর আমরা স্বদেশ থেকে অনেক 
দূরে); অথচ মৃত্যু তার জুতোর ফিতের চেয়েও নিকটবর্তী ৷” 

আয়েশা (রা) বলেন : আমি বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! আমার আব্বা কি বলছেন, তাতিনি 

নিজেই জানেন না। তিনি বলেন : এরপর আমি আমির ইবৃন ফুহায়রার কাছে গিয়ে তাকে 
জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কেমন লাগছে । তখন সে বলল : 

“মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণের আগেই মৃত্যুর সাক্ষাৎ পেলাম, | 

কাপুরুষের মৃত্যু তো তার মাথার উপর থেকেই আপাতিত হয়।. . 

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সাধ্য অনুযায়ী আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করে, . 

যেমন ষাঁড় তার শিং দিয়ে নিজের চামড়া রক্ষা করে।” ই 

আয়েশা (রা) বলেন : : আল্লাহ্‌র শপথ! আমি বললাম, আমির কি বলছে, তো সে নিজেই 
বুঝে না। 

আর বিলাল- এর অবস্থা ছিল যে, তার জবর ছাড়তেই সে উঠানে শুয়ে চীৎকার করে বলত : 

“হায় আক্ষেপ ! আমি কি একদিনও মক্কার উপকণ্ঠের ফাখখে গিয়ে একটি রাত কাটাতে 
পারব, যেখানে আমার চারপাশে ইযখির ও জালীল নামক সুগন্ধিযুক্ত তৃণলতা থাকবে । আর 
কোনও দিন কি আমি মাজান্ার বাজারে এবং শামা ও তুফায়ল পর্বতের পাদদেশে বিচরণ 
করতে পারব ?” 


নাজরান থেকে আগত খিস্টান প্রতিনিধি দলের বিবরণ ২৮৫ 


9098877255777755775 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দু'আ ১৯ ৯ 

আয়েশা (রা) বলেন : জা রাতদিন পার 
জুরের তীব্রতায় তারা আবোল-তাবোল বকছে। তিনি বলেন : আমার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) এরূপ দু'আ করলেন : হে আল্লাহ্‌! আপনি আমাদের কাছে মদীনাকে সেরূপ প্রিয় করে 
দিন যেরূপ আপনি মক্কাকে আমাদের কাছে প্রিয় করেছিলেন, বরং তার চাইতেও বেশি । আর 
আমাদের জন্য এর সর্বত্র বরকত দান করুন এবং এর মহামারীকে মাহিয়ার দিকে সরিয়ে নিন। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইব্‌ন শিহাব যুহরী আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আমর ইব্ন আস থেকে বর্ণনা 
করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও তার সাহাবীগণ মদীনায় আসার পর তার সাহাবীরা কঠিন 
জুরে আক্রান্ত হন। আল্লাহ্‌ তার রাসূল (সা)-কে এ থেকে হিফাযত করেন । এ জ্বরে আক্রান্ত 
সাহাবীরা দুর্বলতার কারণে বসে বসে সালাত আদায় করতে লাগলেন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের 
তখন তিনি তাদের বললেন : তোমরা জেনে রাখ, যে বসে সালাত আদায় করে, সে দাড়িয়ে 
সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাবে । রাবী বলেন : এ কথা শুনে সাহাবীগণ রোগ ও 
দুর্বলতা সত্বেও অধিক ফবীলত লাভের আশায় দীড়িয়ে সালাত আদায় করতে লাগলেন। 


মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের সূচনা 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। আল্লাহ্‌ 
52775575875 
TT UO 
হিজরতের তারিখ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বি 
দুপুরের প্রাক্কালে প্রখর রৌদ্রের মধ্যে মদীনায় আগমন করেন। ইব্‌ন হিশামের মতেও এটিই 
হিজরতের তারিখ। ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এ সময় রাসূল (সা)-এর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর 
এবং নবুওয়তের তের বছর অতিবাহিত হয়েছিল৷ এরপর তিনি রবিউল আউয়াল মাসের বাকী 
দিনগুলো, রবিউস সানী, জমাদিউল আওয়াল, জমাদিউস্‌ সানী, রজব, শাবান, রমযান, শওয়াল, 
খিলকদ, যিলহাজ্জ ও মুহাররম মাসগুলো মদীনাতেই কাটিয়ে দেন। এ বছর হজ্জের যাবতীয় 
ব্যবস্থাপনা যথারীতি মুশরিকরাই সম্পাদন করে। মদীনায় আগমনের এক বছর পর, সফর 
মাসের প্রথমদিকে তিনি যুদ্ধ-পরিচালনার জন্য মদীনার বাইরে যান। | 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ সময় রাস) সা'দ ইবন উবাদ ররা)-কে মদীনার গর 
নিয়োগ করেন। 


২৮৬ এক সীরাতুন নবী (সা) 


ওদ্দান যুদ্ধ 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রত্যেক্ষ অংশগ্রহণে পাটি প্রথম যুদ্ধ ॥ 
. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মদীনা থেকে বের হয়ে কুরায়শ ও বনু যামরার : 
সন্ধানে ওদ্দানে গিয়ে উপস্থিত হন। একে আবওয়ার যুদ্ধও বলা হয় । এখানে বনু যামরা তার 
(সা) সঙ্গে সন্ধিতে আবদ্ধ হয়, আর এঁ গোত্রের পক্ষ হয়ে তাদের নেতা মাথসা ইব্‌ন আমর 
যামরী তীর সঙ্গে সন্ধি করেন। এ অভিযানে কারো সঙ্গে মুকাবিলা হয়নি এবং রাসূলুল্লাহ (সা) 
নিরাপদে মদীনায় ফিরে আসেন। এরপর সফর মাসের অংশ ও রবিউল আউয়াল মাসের 
প্রথমাংশ তিনি সেখানে কার্টান। ইব্ন হিশাম বলেন : এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রত্যক্ষ 
অংশগ্রহণে সংঘটিত প্রথম যুদ্ধাভিযান। 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উন অভিযানে পর নীলার অবদান রাহ দে 
স্বীয় চাচাতো ভাই উবায়দা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মুত্তালিব ইবৃন আব্দ মানাফ ইব্‌ন কুসাইয়ের 
নেতৃত্বে ৬০ অথবা ৮০ জন অশ্বরোহী মুহাজির সেনাকে এক অভিযানে পাঠান এবং এদের 
মধ্যে কোন আনসার সাহাবী ছিলেন না। ভীরা হিজাবের সানিয়াতুল মারা পাহাড়ের পাদদেশে 
অবস্থিত একটি জলাশয়ের কাছে পৌছলে সেখানে কুরায়শ, বংশের বিপুল সংখ্যক লোকের এক 
সমাবেশ দেখতে পান। কিন্তু এ দুস্দলের মধ্যে "কোন যুদ্ধ হয়নি। তবে সা'দ ইব্‌ন আবু 
ওয়াক্কাস একটি তীর নিক্ষেপ করেন, 24005555098 
প্রথম ঘটনা । 

এরপর মুসলিম বাহিনী কুরায়শ সমাবেশ থেকে দূরে সরে যায় এ সময় মুসলিম বাহিনীতে 
উত্তেজনা বিরাজ করছিল। এ সময় মুশরিকদের দল থেকে বনু যুহরার মিত্র মিকদাদ ইব্‌ন 
আমর বাহরানী ও বনু নওফাল ইব্‌ন আবৃদ মানাফের মিত্র উতবা ইব্‌ন গায্‌ওয়ান ইবৃন জাবির 
মাযনী পালিয়ে মুসলমানদের কাছে আসেন। এঁরা দু'জন মুসলমান ছিলেন, কিন্তু তারা কাফিরদের 
| সাথে সখ্যতা স্থাপনের জন্য সেখানে গিয়েছিলেন। কাফিরদের নেতা ছিল আবূ জাহলের পুত্র 
ইকরামা ৷ তবে ইব্‌ন হিশামের মতে এ দলের নেতা ছিল মিকরায ইব্‌ন হাফস। ইব্‌ন ইসহাক 
বলেন : এ পরিস্থিতিতে আবূ বকর (রা) উবায়দা ইব্‌ন হারিসের আভিযান সম্পর্কে একটি 
কবিতা আবৃত্তি করেন৷ ইব্‌ন হিশাম বলেন : অধিকাংশ কাব্য বিশারদ পণ্ডিতের মতে আবূ 
বকর (রা) এ কবিতা আবৃত্তি করেন নি? 


১. আয়েশা (রা) বলেন : যে ব্যক্তি বলে, নি 
সে মিথ্যা বলে। (বুখারী শরীফ দ্র.) 


উবায়দা ইব্‌ন হারিসের অভিযান . ২৮৭ 


যা. হোক, কবিতাটির অনুবাদ নিচে দেওয়া হল : টি, 

“মসৃণ যমীনের বালুময় জলাশয়ের পাশে অবস্থানকারিণী সালমার বিচ্ছেদ-বেদনায় এবং 
তোমার বংশের মধ্যে নতুন কোন বিপদের আশংকায়, তোমার নিদ্রা কি তিরোহিত হয়েছে? বনু 
নুমদিলেদ মালে উরি নিজ্রিযা দেখতে বাজ তালের কোন হানার জেন নানা 
কোন অনুপ্রেরণা কুফরী থেকে ফিরিয়ে রাখে না। | 

একজন সত্যবাদী নবী তাদের কাছে এলেন, কিনতু তারা তাকে মিথ্যা.প্রতিপন্ন করল এবং 
তারা তীকে বলল : তুমি আমাদের মাঝে বেশি দিন থাকতে পারবে না। যখনই আমরা তাদের 
সত্যের-দিকে আহবান করেছি, তখনই তারা পেছনে ফিরে গেছে এবং নিজেদের বাড়িতে গিয়ে 
হাপানো জন্তুর মত হাপিয়েছে। আত্মীয়তার কারণে আমরা তাদের সাথে বারবার সদ্ব্যবহার 
করেছি । আর পরহেযগারী পরিত্যাগ করা তাদের জন্য আদৌ কোন চিন্তার ব্যাপার নয়। 

যদি তারা তাদের কুফরী ও.অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসে (তাহলে ভাল কথা), কেননা 
পবিত্র হালাল বস্তু অপবিত্র বস্তুর মত নয়। আর যদি তারা তাদের গুমরাহী ও বিদ্রোহিতায় 
অবিচল থাকে, তাহলে তাদের কাছে আল্লাহ্‌র আযাব আসতে মোটেই বিলম্ব হবে না। আমরা 
তো বনু গালিবের উঁচু স্তরের লোক। সেই সুবাদে তাদের শাখা গোত্রগুলোর কাছে আমাদের 
ইয্যত ও সম্মান. রয়েছে। আমি সন্ধ্যার সময় নর্তন-কুর্দনরত উঁচু লম্বা আকৃতির উটনী, যার 
পিঠের উপরে বসার আসন পুরানো হয়ে গেছে, তার প্রভুর শপথ করছি। 

যে সব উট সাদা পেট ও কালো পিঠধারী হরিণের মত ক্ষিপ্র এবং যারা মক্কার চারপাশে 
অবস্থান করে এবং কর্দমময় জলাশয়ে পানিপান করতে আসে, যদি তারা শীঘ্ঘ তাদের গুমরাহী 
থেকে ফিরে না আসে (আর আমি কোন ব্যাপারে কসম খাই, তখন তা ভংগ করি না), তবে 
অচিরেই তাদের উপর এমন হামলা পরিচালিত হবে, যা নারীদের পবিত্র অবস্থায় পুরুষদেরকে 
তাদের কাছে যাওয়া থেকে বঞ্চিত করবে । নিহত লোকদের চারপাশে পাখিরা ভিড় জমাবে 

এবং কাফিরদের প্রতি তা হারিস ইবৃন আবদুল ফুস্তালিবের মত অনুকম্পা দেখাবে না । তুমি বনু - 
সাহম ও প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ ফিতনা সৃষ্টিকারী লোকদের কাছে একটি খবর পৌছে দাও; 
নির্বদ্ধিতার কারণে যদি তোমরা আমার সম্মান বিনষ্ট করতে চাও, তবে আমি তোমাদের সম্মান 
নষ্ট করবনা । 

এর জবাবে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যাবআরী সাহমী যে কবিতা আবৃত্তি করেন, ত তার অনুবাদ নীচে 
দেওয়া হল : 

ওঁ ঘরের ধ্বংসস্তূপের কাছে বসে, যা বালুর নীচে চাপা পড়ে গেছে, তুমি কি এমনভাবে 
কীদছ যে, তোমার অশ্রু অবিরাম ধারায় ঝরছে ? যুগের আজব বিষয়ের মধ্যে এটিও একটি 
তাজ্জবের ব্যাপার; বস্তুত যুগের সকল বিষয়ই আশ্চর্যজনক, চাই তা নতুন হোক বা পুরাতন; 
(যা হল :) এ দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী, যা আমাদের মুকাবিলায় উবায়দা ইব্‌ন হারিসের নেতৃত্বে এ 
উদ্দেশ্যে এসেছে যে, আমরা যেন মক্কায় অবস্থিত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আমাদের মূর্তিগুলোর 


২৮৮ i সীরাতুন নবী (সা) 


সামনে নত হওয়ার অভ্যাস বর্জন করি। যখন আমরা রুদায়নার তৈরি বর্শা নিয় সেই দুর্র্ 
সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হলাম, এমন দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে যা ধূলো. উড়িয়ে চলছিল। আর 
আমরা এমন চকচকে তরবারি নিয়ে তাদের মুকাবিলা করেছিলাম, যার পিঠের উপর যেন লবণ 
লাগানো, আর সে তরবারিগুলো ছিল সিংহের মত দুর্ধর্ষ সিপাহীদের হাতে। আমরা সেই 
তরবারির সাহায্যে অহংকারবশে যে ঘাড় বাকা করে, তার ঘাড় সোজা করে দেই এবং অবিলম্বে 
আমাদের প্রতিশোধস্পৃহাকে শান্ত করি। তারা ভয়ে ও প্রচণ্ড ত্রাসে হতোদ্যম হয়ে পড়েছিল । 
আর একজন দূরদর্শী সেনাপতির নির্দেশ তাদেরকে পুলকিত করে তুলেছে। তারা যদি সেই 
নির্দেশে পরিচালিত না হত (এবং আমাদের মুকাবিলায় আসত), তাহলে বিধবা নারীরা শুধু 
কেঁদেই বুক ভাসাত। আর তাদের নিহতরা এমনভাবে পড়ে থাকত যে, তাদের অনুসন্ধানকারী 
ও তাদের সম্পর্কে উদাসীনরা-তাদের খবর দিতে পারত। অতএব তুমি আবূ বকরকে আমার এ 
খবর জানিয়ে দাও যে, তু তুমি বনু ফিহরের মান-ইয্যত রক্ষা করতে পারবে না। তুমি জেনে 
রাখ, আমার পক্ষ থেকে তুমি যে জবাব পাচ্ছ, ত ১৮7 মরগান কর 
সূচনা করতে পারে ।” 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমরা এ কবিতার একটি চরণ বাদ দিয়েছি। তবে অধিকাংশ কাব্য 
বিশারদ পত্তিতেরা এটা ইব্‌ন যাবআরীর কবিতা বলে স্বীকার করেন না 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সা'দ ইব্‌ন আবু ওয়াক্কাস তাঁর তীর নিক্ষেপ সম্পর্কে একটি কবিতা 
আবৃত্তি করেছিলেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। কবিতাটি নিয়রূপ : 

“আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) কি জানতে পেরেছেন যে, আমি আমার সঙ্গীদেরকে আমার তীর 
দিয়ে রক্ষা করেছি? আমি তাদের প্রত্যেক প্রস্তরময় ও নরম যমীনে তাদের শত্রুদের অগ্রবর্তীদের 
প্রতিরোধ করতে থাকব । ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা) ! আমার পূর্বে আর কেউ দুশমনের প্রতি তীর 
নিক্ষেপ করেনি। বস্তুত আপনার আনীত দীন সত্য, ন্যায় ও সুবিচারের দীন। এ দ্বারা 
মু'মিনদের পরিত্রাণ দেওয়া হবে এবং কাফিরদের এ কারণে স্থায়ীভাবে লাঞ্ছিত করা হবে। হে 
আবূ জাহলের পুত্র ! তোমার জন্য আফসোস, তুমিতো বিপথগামী হয়েছ। এজন্য আমার প্রতি 
দোষারোপ করবে না। তুমি কিছুদিন অপেক্ষা কর (এবং দেখ তোমার পরিণতি কি হয়)।” 

ইব্ন হিশাম বলেন : অধিকাংশ কাব্য বিশারদ পণ্ডিতেরা এ কবিতা সা'দ ইব্‌ন আবূ 
ওয়াক্কাসের বলে স্বীকার করেন না। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট এ মর্মে খবর পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) নিজ 
হাতে মুসলমানদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম যার হাতে ঝাণ্ডা তুলে দেন, তিনি হল উবায়দা ইব্‌ন 
হারিস। কোন কোন এঁতিহাসিকের মতে, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) আবওয়ার অভিযান থেকে ফিরে 
মদীনায় পৌঁছানোর আগেই আবু উবায়দাকে ইসলামী ঝাণ্ডাসহ অভিযানে পাঠিয়েছিলেন 


হি ভিযান 
না HT EE EE IN 
একটি সেনাদলকে সায়ফুর্ল বাহার অভিমুখে প্রেরণ করেন। এ সেনাদলে ত্রিশজন. অশ্বরোহী 
মুহাজির ছিলেন, কোন আনসার সাহাবী ছিলেন না । এ দলটি ঈসের উপকূল ধরে যাওয়ার 
সময় মন্ধার তিনশো অশ্বারোহী পরিবৃত্ত অবস্থায় আবূ জাহলের মুখোমুখি হল। উভয় পক্ষের 
বিল জহর দা সর তের হে সরি ফল জেয 
সংঘর্ষ ছাড়াই উভয় পক্ষ পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে যায় । | 
রোডের ছে বলা EOI 
দেন”? আসল ব্যাপার হল-উবায়দা ইব্‌ন হারিস এবং হামযার সেনাদল একই সময় প্রেরিত হয়। 
তাই ঘটনার দর্শকগণ সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারেননি, কোন্টি আগে ঘটেছিল । অনেকে 
বলেন : এ সময় হামযা (রা) একটি কবিতাও আবৃত্তি করেছিলেন এবং তাতে তিনি উল্লেখ 
করেছেন যে, তিনিই সর্ব প্রথম রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) থেকে সামরিক ঝাণ্ডা লাভ করেন। এরূপ কোন 
কবিতা যদি হামযা (রা) বলে থাকেন, তবে আল্লাহ্‌ চাহেন তো, তিনি সত্যই বলেছেন। কেননা 
" তিনি কখনো অসত্য বলতেন না। আসলে কে প্রথম ঝাণ্ডা পেয়েছেন, তা আল্লাহই ভাল 
জানেন। আমাদের কাছে জ্ঞানীজনদের কাছ থেকে সংগৃহীত যে তথ্য বিদ্যমান, তা হয় 

উবায়দা ইবৃন হারিসই প্রথম সামরিক ঝাণ্ডা লাভ করেছিলেন। 

জনশ্রুতি অনুসারে হামযা (রা) এ সময় যে কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন, [ইবৃন হিশাম 
বলেন : অধিকাংশ কাব্য বিশারদ পণ্ডিতের মতে এটা হামযা (রা)-এর রচিত কবিতা নয়া, তার 

অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল : 

৮ ভারে ES ET 
বাচালতা থেকে সাবধান হও। সেই সব যুলুমবাজ থেকেও সাবধানও হও, যাদের যমীন বা 
ফসল অন্য কারো পশু বা মানুষে কখনো মাড়ায়নি। আমরা যেন তাদের সাথে শত্রুতা করছি, 
অথচ আমাদের তাদের সাথে কোন শত্রুতা নেই; বরং আমরা তাদের সততা ও ন্যায়বিচারের 
উপদেশ দিচ্ছি। আমরা তাদের ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেই, যা তারা গ্রহণ তো করেই. না, 
উপরন্তু তাকে উপহাসের বস্তুতে পরিণত করে। এ অবস্থা অব্যাহত থাকার কারণে শেষ পর্যন্ত 
নির্দেশে আমি এই (আক্রমণের) পথ বেছে নিয়েছি। যিনি আমার হাতে সর্বপ্রথম ঝাণ্ডা 
দিয়েছেন এবং আমার আগে আর কারো হাতে পতাকা শোভা পায়নি । এই পতাকা ছিল সেই 
একদিন বিকালে শক্ররা যেই সমবেত হয়ে রওয়ান হল, তখন আমরা সকলেই ক্রোধে ও 


সীরাতুন নবী (সা) (২য় খ্)_-৩৭ 


২৯০ ্‌ সীরাতুন নবী (সা) 


উত্তেজনায় ফেটে পড়ার উপক্রম হয়েছিলাম । যখন আমরা উভয় পক্ষ মুখোমুখি হলাম, অমনি 
তারা তাদের চলা ক্ষান্ত করল এবং আমরাও আমাদের চলা থামিয়ে দিলাম এবং আমরা একে 
অপরের খুবই কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম । তখন আমরা. তাদের বললাম : আমাদের সম্পর্ক 
একমাত্র আল্লাহ্‌র সঙ্গে এবং তোমাদের সম্পর্ক কেবলমাত্র গুমরাহীর সাথে। তখন আবু জাহ্‌ল 
বিদ্রোহী হয়ে উৃমূর্তি ধারণ করল। কিন্তু আল্লাহ্‌ আবূ জাহ্‌লেঁর দুরভিসন্ধি বানচাল করে 
দিলেন । আমরা ছিলাম মাত্র ৩০ জন অশ্বারোহী, আর তারা ছিল দু'শোর অধিক। অতএব হে 
লুআঈ-এর বংশধর! তোমরা তোমাদের বিপথগামী লোকদের অনুসরণ করো না এবং ইসলামের 
সহজ পথের দিকে ফিরে এস। কেননা আমার আশংকা, তোমাদের উপর আযাব নেমে আসবে, 
তখন তোমরা অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহকে ডাকবে ।” 

তার এ কবিতার জবাবে আৰু জাহুল একটি কবিতা আবৃত্তি করল। যা হল: 

“আমি এ বিদ্বেষ ও গৌয়ার্তুমি দেখে অবাক হয়ে যাই । আর অবাক হয়ে যাই বিরোধ ও 
গোলযোগ পাকানোর হোতাদের দেখে। আরো অবাক হই পূর্বপুরুষদের ওঁতিহযমন্ডিত রীতিনীতি 
বর্জনকারীদের দেখে, যারা ছিল সঠিক নেতৃত্ব ও আভিজাত্যের অধিকারী । এ দলটি আমাদের 
কাছে একটা মিথ্যা দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, যাতে তারা আমাদের বিবেকবুদ্ধিকে বিভ্রান্ত 
করতে পারে । কিন্তু তাদের এ মিথ্যা দাবি কোন বিবেকবান লোকের বিবেককে বিভ্রান্ত করতে 
পারবে না। আমরা তাদের বললাম : ওহে আমাদের স্বজাতিভুক্ত লোকগণ! তোমরা আপন 
জাতির এঁতিহ্যের সাথে বিরোধিতা করো না। কেননা এঁতিহ্যের বিরুদ্ধাচরণ চরম মূর্খতারই 
নামান্তর। কেননা যদি তোমরা এরূপ কর, তবে ক্রন্দনকারী মহিলারা হায় মুসীবত, হায় 
বিচ্ছেদের রোল তুলবে। আর তোমরা যা করেছ যদি তা পরিত্যাগ করে পৈতৃক ধর্মে ফিরে 
এস, তাহলে আমরা তো তোমাদেরই চাচাতো ভাই, অনুগ্রহ ও আনন্দের সাথে তোমাদের গ্রহণ 
করব। কিন্তু তারা. জবাবে আমাদের বলল : আমরা তো মুহাম্মাদ (সা)-কে বুদ্ধিমান ও 
প্রজ্ঞাবানদের পসন্দমত পেয়েছি! এভাবে তারা যখন আমাদের বিরোধিতায় অটল রইল এবং 
ভাল ও মন্দকাজ একত্র করল, তখন আমরা সমুদ্রের পাড় থেকে তাদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য 
হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু মাজদী ইবৃন আমর জুহানী এবং আমার অন্য সাথীরা 
আমাকে এ থেকে বিরত রাখল, অথচ এরাই আমাকে তরবারি ও তীর দিয়ে সাহায্য করেছিল। 
এ মহানুভবতার কারণ এই যে, আমাদের মধ্যে একটা চুক্তি ছিল, যা পালন করা আমাদের 
জন্য জরুরী ছিল, একজন বিশ্বাসী একে দৃঢ় ও মযবৃত করেছিলেন। যদি ইব্‌ন আমর না 
থাকত, তাহলে তাদের সংগে এমন যুদ্ধ হত যে, (ফলে) যুদ্ধের ময়দানে অবস্থানরত পাখিরা 
উড়ে যেত এবং এর প্রতিশোধ গ্রহণের কোন আশংকাও থাকত না। কিন্তু :মাজদী এমন 
সম্পর্কের দোহাই দিল যে, হত্যার ব্যাপারে আমাদের হাতে তরবারির বাট সংকুচিত হয়ে গেল। 
' যদি আমি বেঁচে থাকি, ত তবে চকচকে শাণিত তরবারি নিয়ে অন্য সময় তাদের উপর হামলা 
- করব। যে তরবারি বনু লুআঈ ইব্‌ন গালিবের সাহায্যকারীদের হাতে থাকবে, দুর্ভিক্ষ ও 
দুর্যোগের সময় যাদের চেষ্টা সম্মানের দাবিদার ।” 


হামযার নেতৃত্বে সায়ফুল বাহরের অভিযান ২৯১ 


ইবন হিশাম বলেন : কাব্যবিশারদ অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে এ কবিতা আবূ জাহ্‌ল কর্তৃক 
রচিত নয়। 


বুওয়াত অভিযান 

ইব্‌ন ইসহাক জানান : রিভার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হন। ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ সময় তিনি (সা) সাইব ইব্‌ন 
উসসান মাযউন (রো)-কে মদীনায় গভর্নর নিযুক্ত করেন। ইব্‌ন ইসহাক বলেন : চলার এক 
পর্যায়ে তিনি (সা) রেযা অঞ্চলের বুওয়াত” নামক স্থানে পৌঁছান কিন্তু কোন যুদ্ধ ছাড়াই তিনি 
. মদীনায় ফিরে আসেন এবং এখানেই তিনি রবিউল আখিরের অবশিষ্ট অংশ এবং জুমাদিউল 
আউয়ালের কিছু অংশ অতিবাহিত করেন ।. . 


উশায়রা অভিযান 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ সো) আবু সালমা ইবৃন আবদুল আসাদকে গভর্নর 
নিয়োগ করে কুরায়শদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হন। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : প্রথমে বনু দীনারের গিরিপথ দিয়ে এবং পরে খাব্বারের মরুভূমি 
অতিক্রম করে ইব্‌ন আযহারের প্রস্তরময় স্থানে একটি গাছের নিচে, যাকে 'যাতুস্‌-সাক' বলা ূ 
হয়, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যাত্রা বিরতি করেন। সেখানে তিনি সালাত আদায় করেন। পরবর্তীকালে 
সেখানে তার (সা) নামে একটি মসজিদ তৈরি হয়। সেখানে তীর জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা 
হয়। যা তিনি খান এবং তীর সঙ্গীরাও খান। এখানে রান্না-বান্নার জন্য যে চুলা নির্মিত হয়েছিল, 
সে স্থানটি এখনও পরিচিত। এরপর মুশতারাব নামক ঝর্ণা থেকে তীর জন্য খাবার পানি সংগ্রহ 
করা হয়। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সেখান থেকে রওয়ানা হলেন এবং খালায়েক নামক 
স্থানকে বাদিকে রেখে আবদুল্লাহ উপত্যকার পথ ধরে অগ্রসর হলেন, যা এখনও ‘শো'বা 
আবদুল্লাহ্‌’ নামে পরিচিত। এরপর তিনি বামদিকের নিচু ভূমি অতিক্রম করে ইয়ালীল নামক 
স্থানে পৌঁছেন এবং যাবুআ নামক মোহনায় যাত্রা বিরতি করেন। এখানকার একটি কূপ থেকে 
তিনি পানিপান করেন এবং মিলাল নামক মরূদ্যানের পথ ধরে সামনে চলতে থাকেন। 
অবশেষে তিনি সাহীরাতুল ইয়ামামের নিকট গিয়ে সাধারণের চলাচলের রাস্তায় উঠেন। তিনি 
(সা) সামনে অগ্রসর হয়ে ইয়ান্থু উপত্যকায় অবস্থিত আশীরা নামক স্থানে পৌঁছেন। সেখানে 
তিনি গোটা জুমাদিউল আউয়াল ও জুমাদিউস সানীর কয়েক দিন অবস্থান করেন। এখানে, 
তিনি বনু মাদলাজ ও তাদের মিত্র বনু যামরার সংগে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে মদীনায় ফিরে 
যান। এখানে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। এ অভিযানের সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আলী (রা)-কে 
যা বলেছিলেন, তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ 


১. বুওয়াত হল : জালসী ও গাওরী নামক দুটো পাহাড়ের নাম 


. ২৯২ | সীরাতুন নবী (সা) 


পরম্পরায় আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি ও আলী 
আশীরা অভিযানে পরস্পরের সঙ্গী ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন সেখানে অবস্থান করলেন, 
-তখন আমরা বনু মাদলাজ গোত্রের কিছু লোককে তাদের একটি কুয়া ও খেজুরের বাগানে কাজ ' 
করতে দেখলাম । তখন আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) আমাকে বললেন : হে আবু ইয়াক্যান! 
তুমি কি আমার সঙ্গে ওদের কাছে যাবে, আমরা দেখে আসব তারা কিভাবে কাজ করে? আমি 
বললাম : ঠিক আছে। যেতে চান তো চলুন। আম্মার বলেন : তারপর আমরা তাদের কাছে 
গেলাম কিছু সময় তাদের কাজকর্ম দেখার পর আমরা নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লাম । তখন 
আমরা কয়েকটি ছোট খেজুরের চারার ছায়ায় নরম যমীনের উপর নিদ্রা গেলাম ৷ আল্লাহ্‌র 
কসম! রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে এসে না জাগানো পর্যন্ত আমরা জাগিনি। সেদিন তিনি আলী 
(রা)-এর গায়ে মাটি লেগে যাওয়ার দৃশ্য দেখে তাকে বললেন : হে আবু তুরার ! (মাটির বারা) 
তোমার এ কি দশা? তারপর তিনি. বললেন : পৃথিবীর সবচেয়ে হতভাগা ব্যক্তি সম্পর্কে 
জানতে চাও কি? আমরা বললাম : হ্যা । ইয়া রাসূলাল্লাহ সো) অবশ্যই জানতে চাই । তিনি 
বললেন : তাদের দু'জনের একজন হল : সামুদ জাতির সেই ব্যক্তি, যে সালিহ আলায়হিস, 
সালামের উটনীকে হত্যা করেছিল। আর দ্বিতীয়জন হল সেই ব্যক্তি, যে তোমার এ ঘাড়ের . 
উপর কোপ দিয়ে তোমাকে হত্যা করবে; ফলে তোমার এ দাড়ি রক্তে রঞ্জিত হবে। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কোন কোন জ্ঞানীজন আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
আলীকে আবু তুরাব বলে এ জন্য ডাকতেন যে, যখন তিনি তার সহধর্মিণী ফাতিমার উপর 
কোন ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হতেন, তখন তিনি তীর সঙ্গে কোন কথা বলতেন না এবং তার সঙ্গে 
কোন অপ্রিয় আচরণ করতেন না, বরং তিনি নিজের মাথায় কিছু ধুলোবালি মেখে চুপচাপ বসে | 
থাকতেন । রাবী বলেন : : রাসূলুল্লাহ (সা) যখনই আলী (রা)- এর মাথার ধুলোবালি দেখতে পেতেন, 
তখনই বুঝতেন যে, তিনি ফাতিমার উপর নাখোশ হয়েছেন। এ সময় তিনি বলতেন : হে আবু 
তুরাব! তোমার কি হয়েছে? এ দু'টি বর্ণনার মাঝে কোন্টি সঠিক, তা আল্লাহ্‌-ই ভাল জানেন। 


সা'দ ইব্‌ন আবু ওয়া্কাসের নেতৃত্বে সেনাদল প্রেরণ 3 - 
_. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এ সময়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সাদ ইবৃন আবূ ওয়াক্কাসের নেতৃতে 
আটজন মুহাজিরের একটি সেনাদল পাঠান, যারা হিজাযের খাররার নামক স্থান পর্যন্ত যান এবং 
কোন সংঘর্ষ ছাড়াই নিরাপদে মদীনায় ফিরে আসেন। ইব্‌ন হিশাম বলেন : কোন কোন 
তিহথাসিকের মতে, এ সেনাদলটি হামা (রা)-এর সেনাদলের পরে প্রেরিত হয়েছিল। ৃ 


 সাফ্ওয়ান অভিযান বা প্রথম বদর অভিযান ্‌ 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) আশীরা অভিযান থেকে ফিরে এসে মদীনায় দশ 
০০০৮০০০০০০০ 


সাফ্ওয়ান অভিযান বা প্রথম বদর অভিযান | ২৯৩ 


হামলা চালায় । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার পিছু ধাওয়া করেন । ইবৃন হিশাম বলেন. : এ সময়ে তিনি 
যায়দ ইব্‌ন হারিসা (রা)-কে মদীনায় ভারপ্রাপ্ত গভর্নর নিয়োগ করেন। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তিনি তাকে ধাওয়া করতে করতে সাফ্ওয়ান নামক উপত্যকায় 
গিয়ে পৌঁছেন। এ স্থানটি বদরের কাছাকছি অবস্থিত । তাই একে প্রথম বদর অভিযানও বলা 
হয়৷ তিনি কুরয ইব্‌ন জাবিরকে ধরতে পারেননি । ফলে তিনি মদীনায় ফিরে আসেন এবং 
রানেই জুাদিটর সর বাকী জুলে এবং জর ও হানানামার বাহিত করেন 


আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জাহশের নেতৃত্বে সেনাদল প্রেরণ 

প্রথম বদর অভিযানের কিছুদিন পরই রজব মাসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
জাহ্‌শের নেতৃত্বে আটজন মুহাজিরের একটি সেনাদল পাঠালেন, যাদের মধ্যে কোন আনসার 
সাহাবী ছিলেন না । তিনি (সা) তাঁকে একখানা চিঠি লিখে দিয়ে বললেন : একটানা দুদিন 
চলার আগে এ চিঠি পড়বে না। আর পড়ার পর এ চিঠির নির্দেশ মুতাবিক কাজ করবে এবং 
সঙ্গীদের কাউকে সেই কাজ করতে বাধ্য করবে না। 
_ মুহাজিরদের মধ্য থেকে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জাহশ (রা)-এর সেনাদলে ছিলেন : (১) আবু' 
হুযায়ফা ইব্‌ন উত্বা ইব্‌ন রবী“আ ইব্‌ন আবদুশ শামস; (২) আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জাহশ, বনু 
আবদুশ্‌ শামস ও আবদুল মানাফের মিত্র এবং এ সেনাদলের নেতা; (৩) উক্কাশা, ইব্‌ন 
মিহসান ইব্‌ন হুরসান, যিনি বনু আসাদ ইব্‌ন খুযায়মার লোক ছিল; (৪) উত্বা ইব্ন গাযওয়ান 
ইব্‌ন জাবির যিনি বনু নাওফালের মিত্র ছিলেন; (৫) সাদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস, যিনি বনু 
' যোহরা ইব্‌ন কিলাবের লোক ছিলেন; (৬) আমির ইব্‌ন রবী“আ, যিনি বনু আদী ইব্‌ন কা'বের 
অন্তর্ভুক্ত আনয ইব্‌ন ওয়ায়ল শাখার লোক ছিলেন; (৭) ওয়াকিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মানাফ 
ইব্‌ন আরীন্‌ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন ইয়ারবু', যিনি বনু তামীমের লোক ছিলেন; (৮) খালিদ ইব্‌ন 
বুকায়র, যিনি বনু সা‘দ ইব্‌ন লায়সের লোক ছিলেন এবং (৯) সুহায়ল ইব্‌ন বায়যা, যিনি বনু 
হারিস ইব্ন ফিহরের লোক ছিলেন। এভাবে এ সেনাদলের সদস্য সংখ্যা হয় নয়জন। .. 

আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জাহশ দু'দিন চলার পর চিঠিখানা খুললেন। তাতে লেখা ছিল : “এ চিঠি 
পড়ার পর, মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলার দিকে চলে যাও, সেখানে বসে কুরায়শের 
তৎপরতা পর্যবেক্ষণ কর এবং তাদের খবর আমাকে জানাও ৷ চিঠি পড়ে আবদুল্লাহ্‌ বললেন : 
“আদেশ শিরোধার্য।”__এরপর তিনি তার সংগীদের বললেন :: রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাকে 
নাখলায় গিয়ে কুরায়শের তৎপরতা পর্যবেক্ষণ ও তাদের খবর সংগ্রহের আদেশ দিয়েছেন। আর 
তিনি আমাকে তোমাদের কারো উপর যবরদস্তি করতে নিষেধ করেছেন। তোমাদের মাঝে-যে 
শহীদ হতে চায় এবং যে এটা পসন্দ করে, সে আমার সঙ্গে চলুক । আর যে এটা অপসন্দ করে, 
সে ফিরে যাক । আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নির্দেশ পালন করব। এরপর তিনি রওয়ানা 
হলেন এবং তার সাথে তীর সঙ্গীরা সকলেই চললেন, কেউ পিছনে রইলেন না। 


২৯৪ ৮ সীরাতুন নবী (সা) 


এরপর তিনি হিজাযের রাস্তা ধরে চলতে লাগলেন যখন তারা বাহরান নামক স্থানে 
পৌছলেন, তখন সা'দ ইব্‌ন আবু ওয়াক্কাস এবং উত্বা ইব্‌ন গাযওয়ান তাদের স্ব-স্ব উট 
হারিয়ে ফেললেন। সেই উট খুঁজতে গিয়ে তারা পেছনে পড়ে গেলেন। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জাহশ 
ও তার অবশিষ্ট সঙ্গী-সাথীরা নাখলায় গিয়ে থামলেন। এ সময় তাদের পাশ দিয়ে একটি 
কুরায়শ বাণিজ্য কাফেলা কিসমিস, চামড়া ও অন্যান্য বাণিজ্য পণ্য নিয়ে যাচ্ছিল। এ কাফেলার 
সদস্য ছিল : আমর ইবৃন হাযরামী, উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগীরা মাখযুমী, তার ভাই 
নাওফাল ইব্‌ন আবদুল্লাহ মাখযুমী এবং হিশাম ইব্‌ন মুগীরার আযাদকৃত গোলাম হাকাম ইব্‌ন 
কায়সান। ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ হাযরামীর নাম হল আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাদ। অন্যমতে 
মালিক ইব্‌ন আব্বাদ, যে বনু সাদাফের সদস্য । আর সাদাফের নাম হল আমর ইবৃন ম“লক ৷ 
সে ছিল বনু সাকুন ইব্‌ন আশরাস ইব্‌ন কান্দার লোক। যাকে কান্দীও বলা হয়। আবদুল্লাহ 
ইব্‌ন জাহশের দলটি দেখে কুরায়শ দল ভীত হয়ে পড়ে । কেননা দলটি তাদের একেবারেই 
নিকটে পৌঁছে গিয়েছিল। উদ্কাশা ইব্‌ন মিহ্‌সান গিয়ে তাদের দেখলেন। তার মাথা মুন্ডানো 
দেখে কুরায়শরা আশ্বস্ত হল এবং তারা বলল : এরা তো উমরাকারী লোক; এদের পক্ষ থেকে 
তোমাদের ভয়ের কোন কারণ নেই। এ ঘটনাটি ছিল রজব মাসের শেষ দিনের ৷ মুসলিম 
সেনাদল কুরায়শ কাফেলা সম্পর্কে পরামর্শ করতে বসলেন। তারা বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! 
আজকের রাতে যদি এ কাফেলাকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে এরা হারাম শরীফে প্রবেশ করবে 
এবং তখন তাদের উপর আক্রমণ করা যাবে না। আর যদি এখন তাদের হত্যা করা হয়, তবে 
তাও হবে নিষিদ্ধ মাসে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড মুসলিম বাহিনী কুরায়শ কাফেলার উপর হামলা 
করার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত ও শংকিত হয়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা সে দ্বিধাদন্দু কাটিয়ে 
উঠলেন এবং এ মর্মে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, কুরায়শ কাফেলার যে কয়জনকে পারা যায় হত্যা করা 
হবে এবং ং তাদের সাথে যা আছে, তা নিয়ে নেওয়া হবে। এ সিদ্ধান্ত অনুসারে ওয়াকিদ ইব্‌ন 
আবদুল্লাহ্‌ তামীমী একটি তীর নিক্ষেপ করে আমর ইব্‌ন হাযরামীকে হত্যা করলেন এবং 
উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ও হাকাম ইবৃন কায়সানকে বন্দী করলেন কুরায়শ কাফেলার অপর . 
ব্যক্তি নাওফাল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ পালিয়ে আত্মরক্ষা করল। এরপর আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জাহ্‌শ ও 
নিসা নরেশ ইন না হাতে দিত নায় বারা তা 
নিকট হাযির হলেন। ৫ 

আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জাহশের বংশ শেধরের' মধ্যে থেকে কেউ কেউ নিয়েছেন: আবদুল্লাহ তার 
সঙ্গীদের কাছে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, আমরা এই কাফেলা থেকে গনীমত হিসাবে যা 
পেয়েছি, এর এক-পঞ্চমাংশ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। এরপর রাসূল (সা)-এর 
অংশ আলাদা করে গনীমতের অবশিষ্ট মাল তিনি তীর সঙ্গীদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন । আর 
এ ছিল গনীমতের মাল থেকে খুমুস বা এক-পঞ্চমাংশ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বিধান নাযিল হওয়ার 
আগের ঘটনা । 


সাফ্ওয়ান অভিযান বা প্রথম বদর অভিযান ২৯৫ 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর যখন তাঁরা মদীনায় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট হাযির 
হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : “আমিতো তোমাদের নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করতে 
বলিনি।” এরপর তিনি কাফেলার উট ও দু'জন বন্দীর ব্যাপারটি মুলতবী রাখলেন এবং এ 
সম্পদ থেকে কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন এ কথা বললেন, - 
তখন এতে মদীনার মুসলিম সমাজে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জাহশের সম্মান ও ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্ন হল। 
আর তিনি ও তার দলের লোকেরা ভাবলেন যে, তাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। মুসলমানরা 
তাদের এ কাজের জন্য তাদের তিরস্কার করলেন। অপরদিকে কুরায়শরা বলতে .লাগল, 
“মুহাম্মাদ ও তার সহচররা নিষিদ্ধ মাসকে হালাল করে নিয়েছে। তারা এ মাসে রক্তপাত 
ঘটিয়েছে, অন্যের সম্পদ লুণ্ঠন ও লোকদের বন্দী করেছে।” মক্কাতে অবস্থানকারী কিছু মুসলিম 
এর জবাবে বললেন : “মুসলমানরা যা কিছু করেছে, তা শাবান মাসে করেছে ।” আর 
ইয়াহ্‌দীরা এ ঘটনাকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জন্য একটি অশুভ ঘটনা হিসাবে গণ্য করল। তারা 
বলল : আমর ইব্‌ন হাযরামীকে ওয়াকিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ হত্যা করেছে। আমর শব্দ থেকে 
স্পষ্ট যে, ‘যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হবে’, হাযরামী শব্দ থেকে স্পষ্ট যে, ‘যুদ্ধ অবশ্যন্তাবী' এবং ওয়াকিদ 
শব্দ থেকে স্পষ্ট যে, ‘যুদ্ধের লেলিহান শিখা প্রজ্বলিত হয়েছে।' এ অশুভ প্রচারণার প্রতিফল 
আল্লাহ্‌ তাদের উপর বর্তান এবং এতে তাদের কোন উপকার হয়নি। এ প্রচারণা যখন চরম 
আকার ধারণ করল, তখন আল্লাহ্‌ তার রাসূলের (সা) উপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন : 
“পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে আপনাকে জিজ্ঞেস করে। বলুন, এতে যুদ্ধ করা 
ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্র পথে বাধা দেওয়া, আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা, মাসজিদুল হারামে 
বাধা দেওয়া এবং এর বাসিন্দাদের এ থেকে বহিষ্কার করা আল্লাহ্‌র নিকট তার চাইতে অধিক 
অন্যায়।” অর্থাৎ যদি তোমরা নিষিদ্ধ মাসে হত্যা করে থাক, তবে তো তারা তোমাদের, 
আল্লাহকে অস্বীকার করার পাশাপাশি আল্লাহ্‌র রাস্তা থেকে এবং মসজিদে হারাম থেকে বাধা 
দিয়েছে। আর তোমরা এর বাসিন্দা হওয়া সত্তেও এ থেকে তোমাদের বের করে দেওয়া, 
_ তাদের মধ্যে থেকে তোমরা যাকে হত্যা করেছ, তার হত্যার চাইতে আল্লাহ্‌র নিকট এ কাজ 
খুবই অন্যায়! “ফিতনা হত্যার চাইতে ভীষণ অন্যায়”, অর্থাৎ কাফিররা তো মুসলমানদের 
ঈমান আনার পর তাদের পুনরায় কুফরীতে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য তাদের উপর বিভিন্ন ধরনের 
নির্যাতন চালাত, তাদের এ কাজ আল্লাহ্‌র নিকট হত্যার চাইতে অধিক গুনাহের কাজ। তারা 
সব সময় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ না তারা তোমাদের দীন থেকে 
ফিরিয়ে দেয়, অর্থাৎ আরো তাজ্জবের ব্যাপার এই যে, তারা এ ধরনের নিকৃষ্টতম অপরাধে 
অটল রয়েছে এবং তারা এ থেকে তাওবা করছে না এবং এ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে না। কুরআনের 
এ স্পষ্ট বিধান যখন নাযিল হল এবং এ দিয়ে আল্লাহ্‌ মুসলমানদের ভয়-ভীতি ও দুশ্চিন্তা দূর 
করে দিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) কাফেলার উট ও বন্দীদের খৃহণ করলেন। কুরায়শরা : 
উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ও হাকাম ইব্‌ন কায়সানের মুক্তিপণ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে পাঠালে 
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তিনি বললেন : আমরা এ দু'জনের মুক্তিপণ ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করব না, যতক্ষণ না 
আমাদের দু'জন সঙ্গী সাঁদ ইব্‌ন আবু ওয়াক্কাস ও উত্বা ইব্‌ন গাযওয়ান ফিরে আসে । কেননা 
আমরা তোমাদের দ্বারা তাদের জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা করছি। যদি তোমরা তাদের 
হত্যা করে থাক; ত তবে আমরাও তোমাদের এ সাথীঘয়কে হত্যা করব। এরপর সাদ ও উত্বা 
ফিরে আসলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ও হাকাম ইব্‌ন কায়সানকে মুক্তিপণ 
নিয়ে ছেড়ে দেন। এরপর হাকাম ইবৃন কায়সান ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সাচ্চা মুসলমান হয়ে 
যান। তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছেই থেকে যান এবং বীরে মাউনার ঘটনায় তিনি শহীদ 
হন। আর উসমান ইব্ন আবদুল্লাহ মক্কায় ফিরে যায় এবং সেখানে কাফির অবস্থায় মারা যায়। 

আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জাহশ (রা) এবং তার সঙ্গীদের ভয়-ভীতি ও 
_ দুশ্চিন্তা যখন দূর হল, তখন তারা বিনিময়প্রাপ্তির আশা করলেন। 

তারা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ সো)! আমরা কি এখন আশা করতে পারি যে, যা ঘটে 
গেছে তা একটি অভিযান হিসাবে গণ্য হবে এবং এর বিনিময়ে আমাদের মুজাহিদদের অত 
পুরস্কার দেওয়া হবে? তখন আল্লাহ্‌ এ আয়াত নাযিল করেন : ৃ 

“যারা ঈমান আনে এবং যারা আল্লাহ্র পথে হিজরত ও জিহাদ করে, তারাই আল্লাহ্র 
রহমত প্রত্যাশা করে। আল্লাহ্‌ পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু ।” - 

মহান আল্লাহ্‌ তাদের এ ব্যাপারে বড়ই আশাঘিত করলেন। | 

এ সম্পর্কে যুহরী ও ইয়াযীদ ইব্‌ন রূমান (র) সূত্রে ওরা ইবন যুযায়র রো) থেকে 
হাদীস বর্ণিত আছে। 
| ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জাহশের বংশধরদের মধ্য থেকে কেউ কেউ 
বলেছেন যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা যখন গনীমতের মাল (যুদ্ধলন্ধ সম্পদ)-কে হালাল করলেন, 
তখন যে বা যারা তা যুদ্ধ করে অর্জন করেছে, তাদের জন্য চার-পঞ্চমাংশ এবং আল্লাহ্‌ ও তার 
রাসূলের জন্য এক-পঞ্চমাংশ বরাদ্দ করলেন । আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জাহশ কুরায়শ কাফেলার উটের 
ব্যাপারে যেরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, আল্লাহ্র বিধানেও সেরূপই হল। | 

- ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ গনীমতই হিল মুসলমানদের খুদ্ধ করে পাওয়া: প্রথম গলীম্তের 
ই দলা নি নান 
‘আবদুল্লাহ্‌ ও হাকাম ইবৃন কায়সান মুসলমানদের হাতে প্রথম যুদ্ধবন্দী। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কুরায়শের লোকেরা যখন কুৎসা রটাতে লাগল যে, মুহাম্মদ ও তীর 
সহচররা নিষিদ্ধ মাসকে হালাল মনে করৈছেন। এ মাসে তাঁরা রক্তপাত ঘটিয়েছেন এবং 
অন্যের সম্পদ কেড়ে নিয়েছেন, আর লোকদের বন্দী করেছেন, তখন আবুবকর সিদ্দীক (রা) 
এবং অন্য মতে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জাহশ রো) নিম্নোক্ত কবিতার মাধ্যমে তার জবাব দেন : 

“নিষিদ্ধ মাসে হত্যাকাণ্ডকে তোমরা বিরাট অপরাধ মনে করছ অথচ বিবেকবান লোক 
সুৰিবেচনার আলোকে যদি বিচার করে, তবে তার চেয়ে বড় অপরাধ হল তোমাদের মুহাম্মদের 
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দাওয়াতের বিরোধিতা করা এবং তাকে অস্বীকার করা। আল্লাহ্‌ সব কিছু দেখেন এবং এর 
সাক্ষী। আর আল্লাহ্‌র মসজিদ থেকে তার অধিবাসীদের এ উদ্দেশ্যে তোমাদের বের করে 
দেওয়া, যাতে আল্লাহ্‌র ঘরে আল্লাহ্‌কে সিজদাকারী কাউকে দেখা না যায়। যদি তোমরা এ 
হত্যাকাণ্ডের জন্য আমাদের দোষারোপ কর, আর তোমাদের কোন বিদ্রোহী ও হিংসুটে লোক এ 
ধরনের গুজবের মাধ্যমে ইসলামের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি ফঁরতে চায়, তবে শুনে রাখ, যখন 
ওয়াকিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ যুদ্ধের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করল, তখন আমরা নাখলা নামক স্থানে 
ইব্‌ন হাষরামীর রক্তে আমাদের তীর রঞ্জিত করলাম। আর উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ আমাদের 
হাতে বন্দী রয়েছে; রক্তমাখা শিকলে সে বাধা আছে।” 


কা“বার দিকে কিবলার পরিবর্তন  - 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সে) মদীলায় আসার আঠার মাসের এমদিকে শাবান 
মাসে কিবলার দিক পরিবর্তিত হয়। 


' ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) শুনতে পেলেন যে, কুরায়শদের একটি 
বিরাট কাফেলা নিয়ে আবূ সুফইয়ান ইব্ন হারব সিরিয়া থেকে আসছে। এ কাফেলার সাথে 
কুরায়শদের বহু ধন-সম্পদ ও বাণিজ্য-পণ্য রয়েছে। এ কাফেলায় মাখরামা ইব্‌ন নাওফাল, 
ইব্‌ন আহয়াব ইব্‌ন ‘আবদ মানাফ ইব্‌ন যুহরা ও আমর ইব্‌ন ‘আস ইব্‌ন ওয়ায়ল ইবন 
হিশামসহ ত্রিশ বা চল্লিশজন কুরায়শ রয়েছে। ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এ খবর 
শোনার পর মুসলমানদের তাদের দিকে যাওয়ার জন্য উদ্বদ্ধ করে বললেন যে, তোমরা এ 
কুরায়শ কাফেলার দিকে এগিয়ে যাও। আল্লাহ্‌ এ থেকে তোমাদের কিছু সম্পদ দান করবেন 
অনেকে তার প্রেরণায় তৎক্ষণাৎ সাড়া দিলেন, অবশ্য কিছু লোক একটু গড়িমসি করলেন। 
কারণ তারা ধারণা করতে পারেননি যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কোন যুদ্ধের সম্মুখীন হতে খাচ্ছেন ।- 
ওদিকে আবূ সুফইয়ান হিজাযের কাছাকাছি এসে খোঁজখবর নিতে লাগল । সে প্রত্যেক 
আরোহীকে জিজ্ঞেস করতে থাকল । কারণ মুসলমানদের নিয়ে সে ভীষণ সন্ত্রস্ত ছিল। শেষ 
পর্যন্ত কিছু কিছু আরোহী তাকে স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিল যে, মুহাম্মদ সো) তার সহচরদের 
তোমার ও তোমার কাফেলার ওপর আক্রমণ চালাতে বলেছেন । এ কথা শুনে সে সতর্ক হয়ে 
গেল। সে যামযাম ইব্‌ন “আমর গিফারীকে তৎক্ষণাৎ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মক্কায় পাঠিয়ে 
দিল। তাকে বলে দিল, সে যেন কুরায়শ গোত্রের কাছে গিয়ে বলে, তারা তাদের ধন-সম্পদ 
১. গিফার গোত্রের বদর নামক এক ব্যক্তির খনন করা কুয়ার নাম বদর। কারো কারো মতে, বদর ছিল 


না বাব নল যাক 
মালিকানায় থাকার কারণে এই কুয়াটির নাম হয়েছে রদর। পু 


সীরাতুন নবী (সা) (২য় খণ্ড)-_-৩৮. : 


২৯৮ KE | সীরাতুন নবী (সা) 


নিরাপদে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু সশন্ত্র লোকসহ এগিয়ে আসে। আর সংবাদ দেবে যে, 
EG SD SARL RL aka a EA LLL 
' দ্রুতগতিতে মক্কার দিকে রওয়ানা হল। 


আতিকা বিন্ত আবদুল মুন্তালিবেৰ স্বপ্ন 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইব্‌ন আব্বাস ও উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র থেকে বর্ণিত আছে যে, 
যামযামের মক্কা পৌঁছার তিন দিন আগে আতিকা বিন্ত আবদুল মুত্তালিব একটি স্বপ্ন দেখে 
ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তিনি তার ভাই আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুস্তালিবকে ব্যাপারটা 
‘জানিয়ে বললেন : হে আমার ভাই! আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আজ রাতে একটা স্বপ্ন দেখে 
তীত-সন্ত্স্ত হয়ে পড়েছি । তোমার সম্প্রদায়ের ওপর কোন বিপদ নেমে আসে কিনা, তা ভেবে 
আমি শংকিত । সুতরাং আমি তোমাকে যা বলব, তা কাউকে বলো না। 

আব্বাস তাকে বললেন : তুমি কি স্বপ্ন দেখেছ? . 

" আতিকা বললেন : দেখলাম, একজন উট সওয়ার মক্কার পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমিতে এসে 
- নামল। এরপর সে উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলল : সাবধান, হে কুরায়শ! তিন দিনের মধ্যে 
যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। তারপর দেখলাম, তার পাশে জনতা সমবেত হয়েছে। এরপর 
সে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করল এবং লোকজনও তার পেছনে পেছনে ঢুকল। সকল লোক 
যখন তার পাশে সমবেত হল, তখন হঠাৎ তার উটটি তাকে নিয়ে কা'বাগৃহের ভেতরে গিয়ে 
উঠল। তারপর সে পুনরায় চিৎকার করে বলল : “হে কুরায়শ, তিন দিনের মধ্যে যুদ্ধের জন্য 
প্রস্তুত হয়ে যাও।” এরপর তার উট তাকে নিয়ে আবু কুবায়স পাহাড়ের উপর আরোহণ করল। 
তারপর সে আবার সেই একই কথা চিৎকার করে বলল । এরপর সে সেখানে থেকে বিরাট 
একটা পাথর গড়িয়ে ফেলল। পথরটা গড়াতে গড়াতে পাহাড়ের পাদদেশে পড়তেই টুকরো 
টুকরো হয়ে গেল এবং মক্কার প্রত্যেক বাড়িতে তার কোন না কোন টুকরো গিয়ে পড়ল। 

আব্বাস বললেন : এটা একটা ভয়াবহ স্বপ্ন । তুমি কাউকে এটা বলবে না, বরং তা সম্পূর্ণ 
গোপন রাখবে। 

এরপর আব্বাস বাইরে বেরুতেই তার বন্ধু ওয়ালীদ ইব্‌ন উত্বা ইব্‌ন রবী“আর সাথে তার 
দেখা হল। তিনি তাকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত জানালেন এবং তাকে সাবধান করে দিলেন, যেন কারো 
কাছে প্রকাশ না করে। ওয়ালীদ ব্যাপারটা তার পিতা “উত্বাকে জানাল । এভাবে কথাটা সমগ্র 
ইহ হিরা রহ 
লাগল। | 
_. আব্বাস বলেন : আর্মি পরদিন সকালে কা'বা শী তওযাফ করছে গেলাম। আবু ছা 
সেখানে কুরায়শের একদল লোকের সাথে আতিকার স্বপ্ন নিয়ে কথা বলছিল। আবু জাহ্‌ল 
আমাকে দেখেই বলল : হে আবুল ফযল। তওয়াফ শেষ করে এদিকে এস ৷” তওয়াফ শেষে 


বদর যুদ্ধ ২৯৯ 


আমি যথারীতি তাদের কাছে গিয়ে বসলাম । আবূ জাহ্‌ল আমাকে বলল : হে বনু আবদুল 
মুত্তালিব! এই মহিলা নবীর আবির্ভাব তোমাদের মধ্যে কবে ঘটল এবং কবেইবা সে এই সব 
কথাবার্তা বলেছে? 

আমি বললাম : “কিসের কথাবার্তা?” 

আবু জাহ্‌ল বলল : আতিকার দেখা সেই স্বপ্নের কথা। 
'_ আমি বললাম : সেকি স্বপ্ন দেখেছে? : 

আবু জাহল বলল : হে বনু আবদুল মুত্তালিব! এ যাবৎ তো তোমাদের পুরুষরা নবুওয়তী 
করত, কিন্তু এখন দেখছি তোমাদের মহিলারাও নবুওয়তী শুরু করে দিয়েছে। আতিকা নাকি : 
স্বপ্নে দেখেছে, কে বলেছে, তিন দিনের মধ্যে তৈরি হয়ে যাও। আমরা তোমাদের জন্য তিন 
দিন অপেক্ষা করব। যদি কথা সত্য হয়, তাহলে তো যা হবার তাই হবে । আর যদি তিন দিন 
অতিবাহিত হওয়ার পরও কোন কিছু না ঘটে, তাহলে আমরা লিখিত ঘোষণা জারী করে দেব 
যে, সমগ্র আরবে তোমাদের মত মিথ্যুক পরিবার আর নেই। | 

আব্বাস বলেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমি আবু জাহলৈর কথার কোন জবাব দিলাম না, বরং 
আমি ঘটনা অস্বীকার করে বললাম, আতিকা কোন স্বপ্ন দেখেনি । 

আব্বাস বলেন : এরপর আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম । বিকালে বনু আবদুল 
মুত্তালিবের সকল মহিলা আমার কাছে এসে বললেন : এই পাপিষ্ঠ খবিসকে (অর্থাৎ আবূ 
জাহ্‌ল) তোমরা কেন এত সহ্য করছ? এতদিন সে তোমাদের পুরুষদের যা ইচ্ছা তাই বলেছে, 
আর এখন সে তোমাদের নারীদেরকেও যা ইচ্ছা তাই বলতে শুরু করেছে! তুমি এ সব শুনছ, 
অথচ তোমার কোন সন্ত্রমবোধ জাগছে না! 

আমি বললাম : আল্লাহ্র কসম! আমি ভীষণ ব্বিতবোধ করছি। আমি: বিশেষ কোন 
প্রতিক্রিয়া দেখাইনি বটে, 55555555845 
আমি করবই। 

রাবী বলেন : আতিকার বের তৃতীয় দিন আমি-সেখানে গেলাম। জাযি তন ক্রোধ 
উন্মাদ প্রায় ছিলাম । ভাবছিলাম, ব্যাটার সাথে যে আচরণ করা দরকার ছিল, তার একটা 
সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল। আবার যদি সুযোগ পাই, তবে যা আমি করতে পারিনি, তা করে 
দেখাব । রাবী বলেন : আমি মসজিদে প্রবেশ করে আবু জাহ্‌্লকে দেখতে পেলাম। আল্লাহ্‌র 
কসম! আমি তার দিকে এগুতে লাগলাম, আর অপেক্ষা করতে লাগলাম যে, সে সেদিন যে সব 
কথা বলেছিল, তার কোন কথার আজ পুনরাবৃত্তি করলেই আমি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। 
আবু জাহ্‌ল ছিল হালকা পাতলা গড়নের । কিন্তু তার চাহনি ছিল তীক্ষু, ভাষা ছিল ধারালো ও 
বলিষ্ঠ । সহসা কি যেন হল। সে দ্রুত মসজিদের দরজার দিকে এগিয়ে গেল । আমি মনে মনে 
বললাম : আল্লাহ্‌র অভিশাপ হোক ওর ওপর ৷ ওর কি হয়েছে? ওর সমগ্র দেহ জুড়ে এরূপ 
ভীতি সন্ত্রাস কেন? এসব কি আমার গালমন্দের ভয়ে? কিন্তু অচিরেই আমি বুঝতে পারলাম, সে 


৩০০ সীরাতুন নবী (সা) 


যামযাম ইব্‌ন আমর গিফারীর হাঁকডাক শুনতে পেয়েছে, যা আমি শুনতে পাইনি । যামযাম, 
মক্কার মরুভূমিতে এসে তার উটের উপর বসে চিৎকার করে বলছিল : “হে কুরায়শরা! . 
মহাবিপদ! মহাবিপদ! তোমাদের মালামাল বহনকারী যে কাফেলা আবূ সুফইয়ান নিয়ে আসছে, 
মুহাম্মদ তার অনুচরদের এর পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে। মনে হয় তোমরা তা আর রক্ষা করতে 
পারবে না। সাহায্য করতে ছুটে যাও। সাহায্য করতে ছুটে যাও!” - | 

গিফারী চিৎকার করে এ কথাগুলো বলার আগে উটের নাক রষি কেটে, হাওদা উল্টিয়ে 
তায কা ত হা নি স্রি 


| কুরায়শদের রণ-প্রস্তুতি 


টিন SEE TE HE TE EE: TE 
অতিদ্রুত যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে ফেলল । তারা বলতে লাগল : মুহাম্মদ ও তাঁর সহচররা আমাদের 
এ কাফেলাকে কি ইব্‌ন হাযরামীর কাফেলার মত মনে করেছে ? আল্লাহ্র কসম! কখনো এরূপ 
নয়। এবার তারা অবশ্যই অন্য রকম অভিজ্ঞতা লাভ করবে। 

কুরায়শের লোকজন এবার কেউ পিছিয়ে রইল না। প্রত্যেকেই হয় নিজে যোদ্ধার বেশে 
ময়দানে রওয়ানা হল, নয় নিজের বদলে কাউকে পাঠাল । একমাত্র আবূ লাহাব ইব্‌ন আবদুল 
মুত্তালিব ছাড়া কুরায়শের নেতৃস্থানীয় আর কোন ব্যক্তি বাদ থাকল না। সে 'আসী ইব্‌ন হিশাম 
হাজার দিরহাম পাওনা ছিল। সে দারিদ্রের কারণে তা পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়েছিল । সেই 
পাওনা টাকার বিনিময়ে তাকে যুদ্ধে পাঠিয়ে আবূ লাহাব বাড়ি বসে থাকল। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমাকে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবু নুজায়হ বলেছেন যে, আবূ লাহাব 
ছাড়া আরো এক ব্যক্তি যুদ্ধে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আর সে ছিল উমাইয়া ইব্‌ন 
খালফ । সে ছিল মোটা-সোটা এক রাশভারী বৃদ্ধ । সে যুদ্ধে যাবে না শুনে “উক্বা ইব্‌ন আবু 
মু'আইত তার কাছে এল। উমাইয়া তখন মাসজিদুল হারামে তার লোকজনের সাথে বসে ছিল। 
“উক্বা উমাইয়ার সামনে একটি আগুন ভর্তি পাত্র রাখল, যাতে আগরবাতি ছিল; এরপর সে 
তাকে বলল : হে আবূ আলী, তুমি এর ত্রাণ নাও। কারণ তুমি তো মেয়ে মানুষ । তখন লজ্জায় 
ও অপমানে উত্তেজিত হয়ে উমাইয়া. বলল : আল্লাহ্‌ তোমাকে অপদস্থ করুন এবং তোমার 
কাজকে অপসন্দ করুন । এরপর বুড়ো উমাইয়া যুদ্ধে যাওয়ার স্তুতি নিল এবং সকলের সাথে 
রওয়ানা হয়ে গেল। | 


বনু বাকর ও কুরায়শের মধ্যে যুদ্ধের কারণ ররর 


_ ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাজনের 
সম্পন্ন হল, তখন তারা বনু বাকর ইব্‌ন আব্দ মানাত ইব্‌ন কিনানার সাথে তাদের অতীতে 
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সংঘটিত যুদ্ধের কথা মনে করে চিন্তিত হয়ে পড়ল । তারা বলল : আমরা আশংকা করছি যে, 
বনু বাকর পেছন দিক থেকে আমাদের উপর আক্রমণ করতে পারে । 

বনু আমিরের কোন এক ব্যক্তি' সাঈদ ইবন মুসায়্যাব সূত্রে আমার কাছে যা বর্ণনা 
করেছেন, সে প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, কুরায়শ এবং বনু বাকরের মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত 
হয়েছিল, তার কারণ ছিল হাফস ইব্‌ন আখ্য়াফের ছেলের হত্যা । যে ছিল বনু মু'আয়স্‌ ইব্‌ন 
আমির ইবৃন লুআঈ-এর সদস্য । সে একদা একটি হারানো উটের সন্ধানে যাজ্নান নামক স্থানে 
যায়। এ সময় সে ছিল অল্প বয়সের একটি ছেলে । তার মাথায় ছিল লম্বা চুল এবং পরিধানে 
ছিল সুন্দর পরিপাটি পোশাক, আর তার শরীরের রং ছিল উজ্জ্বল ফর্সা। সে আমির ইব্‌ন 
ইয়াধীদ ইবৃন আমির ইব্‌ন মালৃহ-এর কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিল, যে বনু -ইয়ামার ইব্‌ন 
‘আওফ ইবৃন কাঁঁব ইব্‌ন “আমির ইব্‌ন লায়স ইব্‌ন রাকর ইবৃন আব্দ-মানাত ইব্‌ন কিনানার 
লোক ছিল এবং সে যাজনানে ছিল। এ সময় সে ছিল বনু বাকরের সরদার ৷ সে ছেলেটিকে 
দেখে বিস্মিত হল এবং জিজ্ঞেস করল : হে ছেলে, তুমি কে ? সে বলল : আমি হাফ্স ইব্‌ন 
আখ্য়াফ কুরায়শীর ছেলে । যখন সে ফিরে চলে গেল, তখন আমির ইব্‌ন ইয়াধীদ বলল : হে 
বনু বাকর ! কুরায়শদের কাছে তোমাদের কোন খুন পাওনা নেই কি? তারা বলল : আল্লাহ্‌র 
কসম! অবশ্যই, তাদের কাছে আমাদের অনেক খুন পাওনা আছে। সে বলল : যদি কেউ এ 
ছেলেটিকে তার নিজের কোন ব্যক্তির বদলে খুন করে, ত 4588 
প্রতিশোধ নিতে পারবে। 

একথা শোনার পর বনু বাকের এক ব্যক্তি ই ছেলেটির পিছু নিল এবং সে তাকে ও খুনের 
বদলায় হত্যা করল, যা কুরায়শের কাছে পাওনা ছিল। কুরায়শরা এ হত্যার ব্যাপারে কথাবার্তা 
বলায় আমির ইব্‌ন ইয়ামীদ বলল : হে বনু কুরায়শ!.তোমাদের কাছে আমাদের অনেক খুন 
পাওনা আছে। এ জন্য আমরা তাকে হত্যা করেছি! এখন তোমরা যা খুশি করতে পার। যদি 
তোমরা চাও, তবে তোমাদের যিদ্মায় যা আছে, তা আদায় করে দাও এবং আমাদের যিম্মায় যা 
আছে, তা আমরা আদায় করে দেব। আসলে খুনের ব্যাপার তো এরূপ যে, একজনের বদলে 
আরেকজনকে খুন করা হয়। এখন যদি তোমরা আমাদের যিম্মায় তোমাদের যে খুন পাওনা 
আছে, এর দাবি পরিহার কর; ত তবে আমরাও তোমাদের যিম্মায় আমাদের যে খুন পাওনা আছে, 
সে দাবি পরিত্যাগ করব। 

বস্তুত কুরায়শ গোত্রের মধ্যে এ ছেলেটির হত্যা তেমন কোন গুরুত্ব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার না হওয়ায় 

তারা বলল : “আচ্ছা, জানের বদলে জান।' অবশেষে “তারা ছেলেটির হত্যার কথা ভুলে যায় 
এবং তার রক্তের বিনিময় দাবি করল না। 

কির বর জে ভোর 
পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছিল। হঠাৎ সে আমির ইব্‌ন ইয়াধীদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন মালুহকে 
উটের উপর আরোহিত অবস্থায় দেখল ৷ যখন সে তাকে দেখল, তখন-ই সে তার কাছে চলে 
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গেল। সে তার উট তার পাশে নিয়ে বসাল। এ সময় আমিরের তরবারি কোষবদ্ধ ছিল। 
মিক্রায তরবারি নিয়ে তার উপর হামলা করে তাকে হত্যা করল এবং সে তরবারি-'তার পেটের 
মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। তাকে মক্কায়, নিয়ে এসে, রাতের মাঝেই কাবার পর্দার সাথে ঝুলিয়ে 
রাখল । সকালবেলা কুরায়শরা জেগে দেখল যে, ‘আমির ইব্‌ন ইয়াধীদ-ইব্ন আমিরের তরবারি 
কাবার পর্দার সাথে ঝুলছে। তখন তারা বলল : এটা তো ‘আমির ইব্‌ন ইয়াধীদের তরবারি। 
রর জা কল ওল যাকে হজ ডে 
অবস্থা। 

তারা যখন তাদের এ যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, তখন মানুষের মধ্যে ইসলাম প্রচার ও প্রসার লাভ 
করে। ফলে তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এমতাবস্থায় কুরায়শরা বদর প্রান্তরে যাওয়ার 
ইরাদা করে। সে সময় তাদের ও বনু বাকরের মধ্যে যে তিক্ত সম্পর্ক ছিল, তা তাদের মনে 
77478675557 
আমিরের হত্যায় মিকরায ইব্‌ন হাফ্‌সের কবিতা : 

“আমি যখন আমিরকে দেখলাম: তখন আমার ভাইয়ের খণ্ডিত 

দেহ-অংশের কথা আমার মনে পড়ল। রা 

আমি মনে মনে বললাম : এই সেই আমির, তুমি এর 

থেকে ভয় পেয়ো না, আর দেখ যে কোন ধরনের বাহন। ৃ 

আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, যদি আমি তার উপর তরবারি দিয়ে যথাযথভাবে আঘাত করতে 
পারি, তাহলে সে অবশ্যই হালাক হবে। 

আমি আমার মনকে শক্ত করলাম এবং এমন বীর যোদ্ধার : 

উপর আঘাত করলাম, যে ছিল অভিজ্ঞ ও অস্ত্রশস্ত্র সঙ্জিত। 

যখন আমরা উভয়ে মুখোমুখি হলাম, তখন একথা স্পষ্ট হয়ে 

গেল যে, আমি চরিত্রহীন, কাপুরুষ মা-বাপের সন্তান ছিলাম না। 

আমি তার থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং আমি প্রতিশোধ নেওয়ার 

কথা ভুলতে পারিনি; আর এ ধরনের প্রতিশোধের কথা 

কেবল অজ্ঞ লোকেরাই ভুলতে পারে ।” 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াধীদ ইব্‌ন রুমান “উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র থেকে আমার কাছে 
বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : যখন কুরায়শরা রওয়ানা হওয়ার ইচ্ছা করল, তখন তাদের এবং 
বনু বাকরের মধ্যকার খারাপ সম্পর্কের কথা মনে পড়ল। ফলে তারা তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের 
নিকটবর্তী হল। এ সময় ইবলীস সুরাকা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জু*শাম মুদলাজীর আকৃতিতে 
তাদের সামনে হাযির হল, আর সুরাকা ছিল কিনানা বংশের শের অন্যতম সরদার । সে কুরায়শদের 
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লক্ষ্য করে বলল : তোমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর, বনু কিনানা যদি তোমাদের 
. উপর এমন কোন কিছু করে, যা তোমরা অপসন্দ কর, তবে এর দায়িত্ব আমি গ্রহণ করছি। এ 
কথা শুনে কুরায়শরা দ্রুত রওয়ানা দিল।  ' * RR 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর যাত্রা 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রমযান মাসের কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) 
তার সাহাবীদের নিয়ে বের হলেন। ইব্‌ন হিশাম বলেন : সে দিন ছিল রমযানের আট তারিখ, 
সোমবার । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) প্রথমত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উম্মু মাকতৃম (রা)-কে লোকদের নিয়ে 
সালাতে ইমামতি করার দায়িত্বে রেখে যান। এরপর তিনি (সা) 'রাওহা’ থেকে আবূ লুবাবা 
(রা)-কে মদীনার অস্থায়ী শাসক বানিয়ে ফেরত পাঠান। 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এ সময়ে তিনি মুস“আব ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন আব্দ 
মানাফ ইবৃন আবদুদৃদার (রা)-এর হাতে একটি সাদা পতাকা তুলে দেন। ইব্‌ন ইসহাক আরো 
be রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সামনে দু'টি কাল পতাকা ছিল। এর একটি ছিল আলী ইব্‌ন আবূ 
তালিব (রা)-এর হাতে, এ পতাকার নাম ছিল উকাব বা ঈগল। আর অপরটি ছিল জনৈক, 
উর | 


বদর যুদ্ধে মুসলমানদের উটের সংখ্যা 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : চারার চাহ ভাজা 
পালাক্রমে এগুলোতে আরোহণ করতে লাগলেন, রাসূল (সা), আলী ও মারসাদ একটি উটের 
_ পিঠে পালাক্রমে চড়তে লাগলেন । আর হামযা, যায়দ ইব্‌ন হারিসা, আবু কাব্শা ও আনাসা 
দিলা তা 4 

রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ সো) তার সেনাবাহিনীর পশ্চাৎতাগে বনু মাধিন ইব্ন 
নাজ্জারের সদস্য কায়স ইব্‌ন আবু সাসা'আকে নিযুক্ত করেন। . 

ইব্‌ন হিশামের বর্ণনা অনুযায়ী আনসারদের পতাকা ছিল সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-এর 
হাতে । 


বদরের পথে রাসূলুল্লাহ সো) 

a etl ES রজার ররর রা 
পার্বত্য পথ ধরে পর্যায়ক্রমে ‘আকীক, যুল-হুলায়ফা, উলাতুল জায়শ, তুরবান, মালাল, গামীসুল 
যাম্মাম, পরে সাখীরাতুল ইয়ামাম ও সাইয়ালা হয়ে ফজজুর রাওহাতে পৌঁছেন। এরপর তিনি 
(সা) শানুকায় পৌঁছে সমতল রাস্তা ধরে চলতে লাগলেন। . ্‌ 

সেখান থেকে তিনি (সা) আরকুয-যাবিয়া নামক স্থানে পৌঁছলে এক বেদুঈনের সাথে 
তাদের দেখা হল। তারা তাকে কুরায়শদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু তারা তার থেকে 


৩০৪ : E সীরাতুন নবী (সা) 


কোন খবর পেলেন না । তখন এঁ বেদুঈনকে বলা হল : তুমি ০৮৮ 
তখন সে জিজ্ঞেস করল : | 

| “তোমার মধ্যে কি আল্লাহ্‌র রাসূল আছেন? বলা হল : হ্যা। এরপর সে রাসূলুল্লাহ্‌ 
- (সা)-কে সালাম করে বলল : আপনি যদি আল্লাহ্‌র রাসূল হয়ে থাকেন, তাহলে বলুন তো 

আমার এই উদ্্রীর গর্ভে কি আছে? তখন সালামা ইব্‌ন সুলামা (রা) তাকে বললেন : তুমি এ 
কথা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে জিজ্ঞেস করো না। আমার কাছে এস । আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি। 
তুমি এ উদ্ভীটির সাথে সংগম করেছিলে । তাই এর পেটে তোমার রসের একটা উটের বাচ্চা 
আছে।' রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এ সাহাবীকে বললেন : তুমি চুপ কর। তুমি লোকটার সাথে অশ্লীল 
কথা বলেছ। এ কথা বলে তিনি (সা) সালামা রো) থেকে তীর মুখ.ফিরিয়ে নিলেন। 

. রাসূলুল্লাহ (সা) রাওহার সাজাজ নামক কূপের নিকট গিয়ে যাত্রা বিরতি করলেন। সেখান 
থেকে আবার রওয়ানা হলেন। একটা মোড়ে পৌঁছে তিনি (সা) মক্কার পথ বামে ছেড়ে 
নাধিয়াকে ডানদিকে রেখে, বদর অভিমুখে চলতে লাগলেন। বদরের নিকটবর্তী একটি জায়গায় 
পৌছে তিনি রাহকান নামক একটি উপত্যকা আড়াআড়িভাবে পাড়ি দিলেন। এই উপত্যকাটি 
" নাযিয়া ও সাফ্রা গিরিপথের মাঝখানে অবস্থিত। এরপর তিনি সো) সাফরার নিকট পৌঁছলেন। 
এখানে পৌঁছে তিনি (সো) বাস্বাস ইব্‌ন আমর জুহানী ও ‘আদি ইব্‌ন আবূ যাগবা রো) 
জুহানীকে আবূ সুফইয়ান ও অন্যদের সম্পর্কে খোজ-খবর দিতে বদর এলাকায় পাঠালেন। 
তাদেরকে পাঠানোর পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) রওয়ানা হলেন। যখন দুই পর্বতের মধ্যবর্তী জনপদ | 
সাফরার কাছে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি পর্বতদ্বয়ের নাম জিজ্ঞেস করলেন । তারা বললেন : 
একটির নাম মুসাল্লাহ্‌, অপরটির নাম মুখ্যি ৷ এরপর তিনি (সা). সেখানকার অধিবাসীদের 
সম্পর্কে জানতে চাইলেন । তখন তাকে বলা হল : : তারা হল বনু গাফ্ফারের দু'টি শাখা-বনূ 
নার এবং বনু হুরাক। এই নাম দুটো শুনে তিনি (সা) বিরক্তি প্রকাশ করলেন এবং এই দুই 
পর্বতের মাঝখান দিয়ে যেতে চাইলেন না। বস্তুত তিনি (সা) এ পর্বতদ্বয়ের এবং এর 
অধিবাসীদের নামকে অশুভ হিসাবে গণ্য করলেন? এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) উভয় পর্বত এবং 
সাফরা জনপদটি বামে রেখে, এরি বনি নার তাত সত্যত পড়ি দিযে 
অপর পারে গিয়ে যাত্রা বিরতি করল। 

এই সময় তিনি জানতে পারলেন যে, কুরায়শ গোত্র তাদের বায কাফেলাকে রক্ষা 
করতে সদলবলে মক্কা থেকে যাত্রা করেছে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এ খবর তীর সাহাবীদের জানালেন 
এবং এ মুহূর্তে তাদের কি করা উচিত, সে সম্পর্কে তাদের পরামর্শ চাইলেন। সর্বপ্রথম আবু 
বকর সিদ্দীক (রা) উঠে দাড়ালেন এবং তীর মতামত অত্যন্ত চমৎকারভাবে ব্যক্ত করলেন। 
তারপর দাড়ালেন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) এবং তিনিও চমৎকারভাবে নিজের বক্তব্য পেশ 


১. এর অর্থ এ নয় যে, হারা বিট টাক বা ্যানিদগ কাত দুল ডারের ততম 
দিয়েছেন; সির র্ভিরিকি (কাল কতেক 


বদর যুদ্ধ 3. | ৩০৫ 


করল । এরপর মিকদাদ ইব্‌ন আমর (রা) উঠে বললেন : “ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা)! আল্লাহ্‌ 
আপনাকে যা করতে নির্দেশ দেন, আপনি তা-ই করুন । আমরা আপনার সঙ্গে আছি। আল্লাহ্‌র 
কসম! বনু ইসরাঈল যেমন মূসা (আ)-কে বলেছিল : তুমি আর তোমার রব গিয়ে যুদ্ধ কর, 
আমরা এখানে বসে রইলাম, আমরা সে রকম কথা আপনাকে বলব না, বরং আমরা-বলৰ : 
আপনি এবং আপনার রব যুদ্ধে যান আমরাও আপনার ও আপনার রবের সহযোদ্ধা হয়ে যুদ্ধ 
করব। সেই মহান আল্লাহ্‌র শপথ! যিনি আপনাকে সত্য বিধান দিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি 
আমাদের নিয়ে সুদূর ইয়ামানের (মতান্তরে আবিসিনিয়ার) বারকুল গিমাদেও যান, তাহলেও 
আমরা আপনার সঙ্গী হয়ে সেখানে যাব ।” সবল (সা) মিকদাদ (রা)-কে ধারার দিলেন 
এরং তার কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন। 


আনসার সাহাবীদের কাছে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পরামর্শ চাওয়া 

এরপর রাসূলুল্লাহ সো) আনসারদের সম্বোধন করে বললেন : “তোমরা আমাকে পরামর্শ 
দাও।” আনসারদের এত গুরুত্ব দানের কারণ ছিল এই যে, তীরা ছিলেন মুসলমানদের 
সাহায্যকারী । তারা যখন আকাবাতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন, 
তখন তারা বলেছিলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আপনি যতদিন আমাদের আবাসভূমিতে না 
যাবেন, ততদিন আমরা আপনার দাযদারিত্ব বহন করতে অপারগ। যখন আপনি আমাদের 
কাছে যাবেন, তখন আপনি আমাদের দায়িত্বে থাকবেন। আমরা আমাদের ছেলেমৈয়ে ও 
স্ত্রীদের যোবে সব রকমের বিপদ থেকে রক্ষা করে থাকি, ঠিক সেইভাবে আপনাকে রক্ষা 
করব।” এজন্য রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আশংকা করেছিলেন যে, আনসাররা হয়তো মনে করতে পারে 
যে, মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা) শক্রদ্বারা আক্রান্ত হলেই কেবল তাদের উপর তাঁর সাহায্য করার 
ও তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব বর্তায় । কিন্তু রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের আবাসভূমির বাইরে কোন 
শক্রর বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে যেতে চাইলে, ত তার সাথে যাওয়া তাদের দায়িত্ব নয়। এ 
প্রেক্ষিতে যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আনসারদের কাছে পরামর্শ চাইলেন, ত তখন সা'দ ইব্‌ন মু'আয 
(রা) তাকে বললেন : “ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আপনি বোধহয় আমাদের মতামত জানতে 
চাইছেন।” তিনি (সা) বললেন : হ্যা । সা'দ (রা) বললেন : “আমরা তো আপনার প্রতি ঈমান 
এনেছি এবং আপনার দাওয়াতকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি। আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আপনি 
যে বিধান নিয়ে এসেছেন, তা পরম সত্য । আর এই প্রত্যয়ের ভিত্তিতেই আমরা আপনার কাছে 
অংগীকার ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, আমরা আপনার নির্দেশ মানব ও আপনার আনুগত্য করব। 
ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা) ! তাই আপনি যান্ভালো মনে করেন, তা-ই করুন । আমরা আপনার 
সঙ্গে আছি এবং থাকব। আল্লাহ্র কসম! আপনি যদি আমাদের নিয়ে সমুদ্রের পাড়ে যান এবং 
তাতে ঝাঁপ দেন, তবে আমরাও আপনার সঙ্গে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ব । আমাদের একটি লোকও 
আপনাকে ছেড়ে পেছনে থাকবে না। আগামীকাল যদি আপনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে শক্রর 


সীরাতুন নবী (সা) (২য় খণ্ড)-__-৩৯ 
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মুকাবিলা করতে চান, তবে তাতেও আমাদের আপত্তি নেই । আমরা যুদ্ধে ধৈর্যশীল এবং শক্রর 
মুকাবিলায় অবিচল। আশা করি, আল্লাহ্‌ আপনাকে আমাদের এমন কৃতিত্ব দেখবার সুযোগ 
তা চিত বারন থা লারহ্র অহং রনি ক্রে 
আমাদের নিয়ে এগিয়ে চলুন ৷” | 

তিতা তত্র তা AE RT 
করলেন। তারপর বললেন : ঠিক আছে। তৌমরা বেরিয়ে পড়। আল্লাহ্‌ আমাকে প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছেন যে, দুই দলের একদল আমাদের আয়ত্তাধীন হবে আল্লাহ্‌র কসম! শক্ররা যে 
যেখানে মারা যাবে, আমি তাদের সে স্থানগুলো এখন দেখতে পাচ্ছি। | 

এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যাফ্রান থেকে রওয়ানা হলেন । আসাফির নামক উঁচু পার্বত্য পথ 
ও দাব্বা নামক নিম্নভূমি অতিক্রম করে হিনান নামক বিরাট পার্বত্য এলাকা ডানে রেখে বদরের 
কাছাকাছি গিয়ে থামলেন । এরপর তিনি (সা) তীর সাহাবীদের একজনকে সাথে নিয়ে ঘোড়ার 
পিঠে সওয়ার হয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ইব্‌ন হিশামের মতে : তিনি ছিলেন আবু রকর সিদ্দীক 
(রা)। তাঁরা কিছুদূর গিয়ে আরবের জনৈক বৃদ্ধের সাক্ষাৎ পেলেন। তাঁরা বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস 
করলেন : সে কুরায়শ গোত্রের কোন তৎপরতার কথা জানে রিনা, কিংবা মুহাম্মদ ও তার 
সহচরদের কোন খবর রাখে কিনা? বৃদ্ধ বলল : তোমরা কারা বল। তা নাহলে বলব না। 
রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : “আমরা যা জানতে চেয়েছি, সেটা আগে বল। তারপর আমরা 
আমাদের পরিচয় দেব।” বৃদ্ধ বলল : “খবরের বিনিময়ে পরিচয়?” তিনি বললেন :হযা। তখন 
_ বৃদ্ধ বলল : “শুনেছি মুহাম্মদ ও তার সহচররা অমুক দিন যাত্রা শুরু করেছেন। এটা সত্য হলে, 
তাদের এখন অমুক জাগায় থাকার কথা । আর আমি এও খবর পেয়েছি যে, কুরায়শরা অমুক . 
দিন বের হয়েছে। এখবর যদি সঠিক হয়, ত তবে তারা আজ অমুক স্থানে রয়েছে। খস্তৃত 
কুরায়শরা তখন সেখানেই ছিল, বৃদ্ধ লোকটি যে স্থানের কথা বলেছিল। বৃদ্ধ তার খবর দেওয়া 
শেষ করে জিজ্ঞেস করল : তোমরা কোথা থেকে এসেছ? রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : আমরা 
পানি থেকে এসেছি। এ কথা বলে তিনি বৃদ্ধের কাছ থেকে চলে আসলেন। 
. রাবী বলেন : চর 
এসেছি” -এর তাৎপর্য কি? ইরাকের পানি থেকেঃ : 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ বৃদ্ধ লোকটি ছিল সুফইয়ান যামরী। ৮ 

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূল (সা) তার সাহাবীদের নিকট ফিরে গেলেন। স্যার 
সময় তিনি আলী ইব্‌ন আবূ তালিব, যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম ও সাঁদ ইব্‌ন আবু ওয়াক্কাস 
(রা)-কে একদল সাহাবীসহ বদরের জলাশয়ের কাছে তথ্য অনুসন্ধানের 'জন্য পাঠালেন। 
সেখানে তীরা কুরায়শ গোত্রের একপাল পানি বহনকারী উট দেখতে পেলেন এবং তার মধ্যে 
৯. একদল আবূ সুফইয়ানের বাণিজ্য কাফেলা, অন্যদল আবূ জাহলের নেতৃত্বে কাফিরদের সশস্ত্র বাহিনী । 


বদর যুদ্ধ ৩০৭ 


হাজ্জাজ গোত্রের গোলাম আসলাম এবং বনু ‘আস ইব্ন সাঈদের গোলাম আবূ ইয়াসার 
“আরীযকে দেখতে পেলেন । তারা এ লোক দুটিকে সাথে নিয়ে এলেন এবং জিজ্ঞাসাবাদ শুরু 
করলেন। এসময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) দাড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। তারা তাদের জিজ্ঞেস 
করলেন : তোমরা কারা ? তারা বলল : আমরা কুরায়শ গোত্রের পানি সরবরাহকারী । তারা 
আমাদের খাবার পানি নিতে এখানে পাঠিয়েছে। মুসলমানরা তাদের কথা বিশ্বাস করলেন না। 
তাদের ধারণা ছিল, এরা আবু সুফইয়ানের লোক। এরপর তারা তাদের কিছু মারপিট করলেন। 
প্রচণ্ড পিটুনি খেয়ে তারা বলল যে, আমরা আবু সুফইয়ানের লোক। এরপর সাহাবীরা তাদের 
আর কোন কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। 

ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সালাত শেষ করে বললেন : ওরা যখন সত্য বলল, তখন 
তোমরা ওদের প্রহার করলে । যখন মিথ্যা বলল, তখন তোমরা জিজ্ঞাসাবাদ থেকে বিরত হলে! 
আল্লাহ্‌র কসম! এরা নিশ্চয়ই কুরায়শের লোক। তখন নবী (সা) নিজে তাদের জিজ্ঞেস করা 
শুরু করলেন : ওহে যুবক্বয়, তোমরা আমাকে কুরায়শের খবর বল । তখন তারা উভয়ে বলল : 
আল্লাহ্‌র কসম! এ যে দূরে বালুর টিলাটা দেখছেন, ওর পেছনে তারা রয়েছে। এ টিলার নাম 
ছিল আকানকাল। পরে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের জিজ্ঞেস করলেন : ওরা সংখ্যায় কত? আসলাম 
ও আরীদ বলল : অনেক । রাসূলুল্লাহ (সা) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন : তাদের সাজসরঞ্জাম 
কিরূপ? তারা বললেন : আমরা জানি না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : ওরা প্রতিদিন কয়টা উট 
যবেহ করে? তারা বলল : কোনদিন নয়টা, কোনদিন দশটা । রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বললেন : তাহলে 
ওদের সংখ্যা নয় শো থেকে হাজারের মধ্যে হবে। তারপর তিনি (সা) তাদের জিজ্ঞেস 
করলেন: কুরায়শ নেতাদের মধ্য থেকে কে কে এসেছে ? তারা বলল : “উতবা ইব্‌ন রবীআ, 
শায়বা ইব্‌ন রবী“আ, আবুল বুখৃতারী ইব্‌ন হিশাম, হাকীম ইব্‌ন হিযাম, নাওফাল ইব্‌ন 
হারিস, যার্ম'আ ইব্‌ন আসওয়াদ, আবূ জাহল ইব্‌ন হিশাম, উমায়্যা ইব্‌ন খালফ, হাজ্জাজের 
দুইপুত্র নবীহ ও মুনাব্বিহ, সুহায়ল ইব্‌ন আমর, উমর ইব্‌ন আব্দে-‘উদ। এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) মুসলমানদের লক্ষ্য করে বললেন : 55502171505 
পাঠিয়েছে। | 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইতিপূর্বে বাস্বাস্‌ ইব্ন আমর ও আদী ইব্‌ন আবু যাগবা (রা) টহল 
দিতে দিতে বদর প্রান্তরে এসে থেমেছিলেন। তারা জলাশয়ের নিকবর্তী একটি টিলার কাছে 
গিয়ে উট থেকে নামলেন এবং একটা মশকে করে খাবার পানি নিলেন। তখন মাজদী ইব্‌ন 
আমর জুহানী জলাশয়ের পাশেই ছিল। জলাশয়ের কাছে অজ্ঞাত লোকদের দুটো বাদী ছিল। 
তাদের একজন অপরজনকে তার পাওনা পরিশোধ করতে বলল । তখন খণগ্রস্ত বাদীটি বলল : 
কাফেলা কাল কিংবা পরশুই আসবে । তখন আমি তাদের কাজ করে তোমার পাওনা দিয়ে 
দেব। মাজদী বলল : তুমি ঠিকই বলেছ। তারপর সে উভয়ের বিবাদ মিটিয়ে দিল। 'আদী ও 


৩০৮ সীরাতুন নবী (সা) 


বাস্বাস্‌ রো) এ কথোপকথন শুনে তাদের উটে চড়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (স)- এর নিকট ফিরে গেলেন 
এবং যা তারা শুনলেন, তা তাকে জানালেন। 


আবু সুফইয়ানের বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে নিরাপদে চলে যাওয়া 

. এদিকে আবু সুফইয়ান ইব্‌ন হার্ব সতর্কতার খাতিরে কাফেলা পেছনে রেখে নিজে আগে 
আগে এল। সে জলাশয়ের কাছে গিয়ে মাজদী ইব্‌ন 'আমরকে জিজ্ঞেস করল : কারো 
আনাগোনা টের পেয়েছ কি? সে বলল : সন্দেহজনক কাউকে দেখিনি । তবে দু'জন উট 
সওয়ারকে দেখলাম এ টিলাটার কাছে এসে উট থেকে নামূল। তারপর মশকে পানি ভরে নিয়ে 
চলে গেল। এ কথা শুনে আবু সুফইয়ান বাস্বাস্‌ ও “আদী (রা)-এর উট বসাবার জায়গাটিতে . 
উপস্থিত হল। সেখানে তাদের উটছয়ের খানিকটা গোবর পেয়ে তা তুলে নিয়ে সেটা ভেঙ্গে ' 
ফেলল তার ভেতরে সে কতকগুলো খেজুরের আঁটি_পেল। এঁ আঁটি দেখে সে বলল : 
আল্লাহ্‌র কসম! এটা ইয়াসরিবের পশুর গোবর। সে দ্রুতবেগে নিজের কাফেলার কাছে ছুটে 
গেল। সে কাফেলাকে ভিন্নপথে পরিচালিত করল এবং বদর প্রান্তর বামে রেখে, সমুদ্র কিনারের 
পথ ধরে দ্রুত চলে গেল। 
| ওদিকে কুরায়শরা অথসর হয়ে জুহফাতে যাত্রা বিরতি করল । তখন তাদের দলের জুহায়ম 
ইব্‌ন সাল্ত ইব্‌ন মাখরামা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন ‘আবৃদ মানাফ স্বপ্নে দেখল, যেন 
একটি লোক ঘোড়ার পিঠে চূড়ে এসে থামল। তার সাথে একটা উটও ছিল। তারপর সে 
বলল : উত্বা ইব্‌ন রবী“আ, শায়বা ইব্‌ন রবী'আ, আবুল হাকাম ইব্ন*্হিশাম (আবূ জাহল), 
উমাইয়া ইবৃন খাল্ফ এবং অমুক অমুক নিহত হয়েছে। এভাবে বদরের যুদ্ধে কুরায়শের যে সব 
নেতা নিহত হয়েছিল, তাদের নাম সে উল্লেখ করল। এরপর আমি দেখলাম, সে ব্যক্তি তার 
' উটটিকে রক্তাক্ত করে কুরায়শ বাহিনীর মধ্যে ছেড়ে দিল। বাহিনীর কোন একটি শিবিরও 
অবশিষ্ট থাকল না, যাকে সে নিজের রক্তে রঞ্জিত করল না। জুহায়ম ইব্‌ন সালত তার এই 
স্বপ্নের বিষয় আবূ জাহলের কাছে বর্ণনা করলে সে বলল : এ দেখি মুত্তালিব গোষ্ঠীর আর এক 
ধবল বে বালান বে কে নিহত 


আবূ জাহলের হঠকারিতা 

. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ সুফইয়ান যখন নিশ্চিত হল যে, তার কাফেলাকে সে বাচিয়ে 
নিয়ে এসেছে, তখন সে কুরায়শ বাহিনীর কাছে এ মর্মে বার্তা পাঠাল যে, তোমরা তো 
তোমাদের বাণিজ্যিক কাফেলা, লোকজন ও ধনসম্পদকে রক্ষা করার জন্যই এসেছিলে । এখন 
এগুলোকে আল্লাহ্‌ রক্ষা করেছেন। কাজেই তোমরা ফিরে যাও। কিন্তু আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম 
বলল : আল্লাহ্‌র কসম! বদরে না গিয়ে ফিরব না। ওখানে তিন দিন থাকব, পশু যবেহ করে 
খাওয়াব, মদ পান করা, গায়িকারা বাদ্য বাজিয়ে গান গাইবে, আরবে আমাদের খ্যাতি ছড়িয়ে 
পড়বে । আমাদের সমাবেশ ও আভিযানের কথা প্রচারিত হবে; ফলে তাদের মনে আমাদের 
ভীতি ও প্রতাপ চিরদিনের জন্য বন্ধমূল হয়ে যাবে। অতএব তোমরা চল। 
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উল্লেখ্য যে, বদরের প্রান্তরে প্রতি বছর একটি মেলা বসত এবং তা ছিল আরবের বিখ্যাত 
'. মেলা ! আর এই যুদ্ধের সময়টাও ছিল. মেলার মওসুমু। ্‌ 

আখ্নাস ইব্‌ন শুরায়ক ইব্‌ন আমর ইবৃন ওয়াহব সাকাফী, লনা সে 
জুহফাতে থাকাকালীন সময়ে তাদের: বলল : হে বনু যুহ্রা! তোমরা তো তোমাদের বন্ধু 
মাখ্রামা ইব্‌ন নাওফাল এবং তার সম্পদ রক্ষার জন্য বের হয়েছিলে; আল্লাহ্‌ যখন তাকে ও 
তার সম্পদকে রক্ষা করেছেন, তখন তোমরা ফিরে যাও। এর জন্য যদি কেউ তোমাদের উপর 
ভীরুতার দুর্নাম চাপায়, তবে সেটা আমার উপর চাপিয়ে দিও। কারণ তোমাদের ক্ষতির যখন 
কোন আশংকা নেই, তখন তোমাদের যুদ্ধের জন্য যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তোমরা আবু 
জাহ্‌ল যা বলে, তার অনুসরণ করবে না। অবশেষে তারা ফিরে যায় এবং বদর যুদ্ধে বনু 
যুহরার কেউ উপস্থিত থাকল না। তাদের সকলেই আখনাসের কথা মেনে নিল । আর আখনাস 
ছিল তাদের মধ্যে সর্বজনমান্য ব্যক্তি। 

| আর বনু যুহরার যে কয়জন গিয়েছিল, সকলে কিরে এসেছিল কুরায়প গোরের প্রতিটি 
শাখা থেকে এ যুদ্ধে কিছু না কিছু লোক অংশগ্রহণ করেছিল। তবে বনু আদী ইব্‌ন কা'ব ও বনু 
যুহ্রা এতে অংশগ্রহণ করেনি। এ অভিযানে তালিব ইব্‌ন আবূ তালিব কুরায়শদের সঙ্গে ছিল। 
তাকে তাদের কেউ বিদ্রুপ করে বলল : তোমরা বনু হাশিমীরা আমাদের সাথে এলেও 
হো রহেহা রা বুজে হাম করে মকি 
ফিরে যায় । 
: আর সে কবিতায় বলে : ইয়া আল্লাহ্‌! যদি তালিব এমন দলের সাথে যুদ্ধে বের হয়, যারা 
আমার বিরোধী; তাহলে তুমি তাদের ওদের মত কর, বি মার যুতিত হয়ছে। তারা তের 
বিজয়ী না হয়ে পরাজিত হয়। : ' 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর কুরায়শ বাহিনী তাদের আয়োজন ও প্রভুতি অব্যাহত 
রাখল। তারা বদর প্রান্তরের অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী মরুময় টিলার অপর পাশে গিয়ে তীবু ফেলল 
এবং মুসলমানরা বদর প্রান্তরে তাদের ছাউনি স্থাপন করল। এ সময়ে আল্লাহ্‌ প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ 
করলেন। প্রান্তরের মাটি ছিল নরম ভিজা । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও তীর সাহাবীরা পর্যাপ্ত বৃষ্টি 
পেলেন, যার ফলে তাদের যমীন শক্ত হয়ে গেল। ফলে চলাচলে তাদের কোন অসুবিধার সৃষ্টি 
হল না। পক্ষান্তরে কুরায়শ পক্ষের মাটি এত স্টাতসেঁতে হয়ে গেল যে, তাদের চলাচল কঠিন 
হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মুসলিম বাহিনীকে আরো বেশি পানি আছে এমন জায়গায় সারিয়ে 
নিলেন। 
রিতার 
মুন্যির ইব্‌ন জামূহ রো) বলেছিলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা)! এই জায়গাটা কি আপনি ৃ 
না এটা. আপনার নিজের রণ-কৌশলগত অভিমত? তিনি বললেন : “এটা নেহাৎ একটা 
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রণকৌশল এবং আমার নিজস্ব অভিমত।” তিনি বললেন : ইয়া রাস্লাল্লাহ্‌ (সা)! এ জায়গা 
ভাল নয়। অতএব আপনি সবাইকে নিয়ে এখান থেকে এগিয়ে যান। আমরা এঁ কূপের কাছে 
গিয়ে ছাউনি স্থাপন করব, যা কুরায়শদের অতি নিকটে । এরপর আমরা সেই জায়গার 
আশেপাশে যে কূপ আছে, তা বন্ধ করে দেব। সেখানে একটি হাওয তৈরি করে তাতে পানি 
ভরে রাখব । পরে আমরা শত্রুপক্ষের সাথে লড়াই করব । তখন আমরা পানি পান করতে 
পারব, কিন্তু ওরা পারবে না। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : তুমি ঠিকই বলেছ4 
এরপর তিনি সবাইকে নিয়ে উঠলেন এবং কুরায়শদের নিকটে অবস্থিত কৃপের কাছে পৌছলেন, 
আর সেখানে তাবু ফেললেন। তারপর নবী (সা)-এর নির্দেশে অন্যান্য কূপ বন্ধ করে দেওয়া 
হল। তিনি যে কূপের কাছে তাবু ফেললেন, তার কাছে একটি হাওয তৈরি করে পানি ভরে 
রাখলেন এবং তাতে পানির পাত্র ফেলে রাখলেন । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সা'দ ইব্‌ন মু'আয বললেন হে আল্লাহ্র নবী! আপনি আমাদের 
_ অনুমতি দিন, আমরা আপনার জন্য একটা সুরক্ষিত তাঁবু বানাই, আপনি তার ভেতরে 
থাকবেন। আমরা আপনার কাছে আপনার সওয়ারী জতুগুলো প্রস্তুত রাখব। তারপর আমরা 
শত্রুর মুকাবিলা করব । আল্লাহ্‌ যদি আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করেন, তাহলে আমাদের 
আশা পূরণ হবে । আর যদি তা না হয়, তবে আপনি আপনার সওয়ারী জন্তুর পিঠে চড়ে অন্য 
মুসলমানদের কাছে চলে যাবেন। হে আল্লাহ্‌র নবী! বহু সংখ্যক মুসলমান, যারা আমাদের 
চেয়ে আপনাকে কম ভালোবাসেন না, তারা শুধু এ জন্য আসতে পারেননি যে, আপনি যুদ্ধে 
যাবেন তা তারা জানেন না। তারা যদি এটা জানতেন, তাহলে তারা অবশ্যই আপনার সঙ্গে 
জিহাদে শরীক হতেন। আল্লাহ্‌ তাদের দ্বারা আপনাকে রক্ষা করবেন। তারা আপনার কল্যাণকামী 
হবেন এবং আপনার সঙ্গী হয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করবেন। রাসূলুল্লাহ্‌ সো) সা‘দ-এর কথা 
75855787474 
তাবু তৈরি করা হল এবং তিনি তার মধ্যে অবস্থান করতে লাগলেন। 
ইবন ইসহাক বলেন : কলির TC COC HEN করিল 
তাদের নামতে দেখেই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) দু'আ করলেন : “ইয়া আল্লাহ্‌ ! এই সেই কুরায়শ, যারা 
অহংকারের সাথে আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও আপনার রাসূলকে অস্বীকার করে, আজ যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হয়েছে। হে আল্লাহ্‌! আপনি যে সাহায্যের প্রতিশ্রতি আমাকে দিয়েছেন, আমি তার 
প্রার্থী । হে আল্লাহ্‌! আজ সকালেই ওদেরকে ধ্বংস করে দিন।” | 

_ একটা লাল উটের পিঠে চড়া উত্বা ইব্‌ন রবী“আকে দেখে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মন্তব্য করলেন : 
গোটা কুরায়শ গোত্রের কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি কিছুমাত্র শুভবুদ্ধি থেকে থাকে, তবে এই 
রাত রাযি রা তির 
সন্ধান পাবে। | 
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কুরায়শ বাহিনী বদরের ময়দানে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে খুফাফ ইব্‌ন আয়মা ইব্‌ন রাহাযা 
গিফারী তার ছেলের মাধ্যমে কয়েকটি যবেহ করা জন্তু তাদের জন্য উপহার স্বরূপ পাঠিয়ে দিল 
এবং বলল : তোমাদের প্রয়োজন থাকলে আমরা কিছু অস্ত্র ও যোদ্ধা দিয়ে সাহায্য করতে 
পারি। এর জবাবে কুরায়শ নেতারা তার ছেলের মাধ্যমে বলে পাঠাল : আত্মীয়তার খাতিরে 
তোমার যা করণীয় ছিল, তাণ্তুমি করেছ, আমার জীবনের কসম! এখন আমরা যে যুদ্ধে যাচ্ছি, 
তা যদি মানুষের বিরুদ্ধে হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের শক্তির কোন কমতি নেই । আর যদি 
মুহাম্মদের কথামত এ যুদ্ধ আল্লাহ্র বিরুদ্ধে হয়ে থাকে, তা হলে আল্লাহ্র সাথে যুদ্ধ করার 
শক্তি কারো নেই। 
"- এরপর সবাই যখন ময়দানে নামল, তখন কুরায়শের একটি দল সামনে অগ্রসর হয়ে 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বানানো হাওযের পানি নিতে লাগল । তাদের মধ্যে হাকীম ইবৃন হিযামও 
ছিল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সাহাবীদের বললেন : ওদেরকে বাধা দিও না। বস্তুত সেদিন এঁ হাওয 
থেকে যে-ই পানি পান করেছে, সে-ই নিহত হয়েছে। একমাত্র হাকীম ইব্ন হিযাম ছাড়া। সে 
নিহত হয়নি। পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ভালো মুসলমান হন। এ ঘটনাকে তিনি 
আজীবন মনে রেখেছিলেন । কখনো জোরদার কসম খেতে হলে তিনি বলতেন : সেই মহান 
_ সত্তার কসম! যিনি আমাকে বদর যুদ্ধের দিন ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছেন। ৫ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যখন কুরায়শরা নিশ্চিত হয়ে তাদের শিবিরে অবস্থান গ্রহ করল: 
তখন তারা উমায়র ইব্‌ন ওয়াহব জুমাহীকে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা নির্ণয় করতে পাঠাল। সে 
ঘোড়ায় চড়ে মুসলিম বাহিনীর চারপাশ দিয়ে একটা চক্কর দিয়ে ফিরে গিয়ে বলল : তিন*শর 
সামান্য কিছু বেশি বা কম হতে পারে । তবে আমাকে আর একটু সময় দাও, দেখ আমি ওদের 
' কোন গুপ্ত ঘাটি বা সাহায্যকারী আছে কিনা । এরপর সে সমস্ত প্রান্তর ঘুরে দেখল । কিন্তু কিছুই 
দেখতে পেল না। অবশেষে সে ফিরে গিয়ে বলল : কোন কিছুর সন্ধান পেলাম না। তবে 
তাদের হাবভাব দেখে মনে হয়, তারা একেবারে মরণপণ করে এসেছে। ইয়াসরিবের উটগুলো 
সুনিশ্চিত মৃত্যু বহন করে এনেছে। ওরা এমন একটা দল, যাদের তরবারিই একমাত্র সহায় ও 
রক্ষক । আল্লাহ্‌ কসম! আমি নিশ্চিত যে, ওদের একজন নিহত হলে, তার বদলায় তোমাদের 
একজন নিহত হবেই। তারা কুরায়শের মধ্য থেকে যখন তাদের সম-সংখ্যক মানুষকে হত্যা 
95870585845 
দেখ। 

হাকীম ইব্‌ন হিযাম এ কথা শুনে কুরায়শ বাহিনীর নেতাদের কাছে গেল। প্রথমে সে 
উত্বা ইবৃন রাবী'আকে গিয়ে বলল : “হে ওয়ালীদের পিতা! আপনি কুরায়শের একজন প্রবীণ 
নেতা । আপনাকে সবাই মানে । আপনি কি এমন একটা কাজ করতে ব্লাধী হবেন, যা করলে 
আপনি চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন? সে বলল : হাকীম, তুমি কি বলতে চাচ্ছ? হাকীম বলল : 
আপনি কুরায়শ বাহিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং আপনার মিত্র আমর ইব্‌ন 'হাযরামীর 


৩১২ সীরাতুন নবী (সা) 


হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারটা মিটিয়ে দেয়ার দায়িত্ব নিন। উত্বা বলল : তা আমি করতে রাষী। সে. . 
ব্যাপারে আমি তোমার অনুরোধ রাখতে প্রস্তুত । হাযরামী আমার মিত্র এবং তার রক্তপণ 
আদায় করার এবং তার সম্পদের ক্ষতিপূরণ করে দেওয়ার দায়িত্ব আমার ৷ তুমি: আবু 
জাহ্‌লের কাছে যাও। আমি মনে করি, কুরায়শের বিনাযুদ্ধে ফিরিয়ে নেয়ার প্রশ্নে সে 
ছাড়া আর কেউ বিরোধিতা করবে না। এরপর উত্বা দীঁড়িয়েকুরায়শ বাহিনীর উদ্দেশ্যে 
নিম্নরূপ ভাষণ দিল : 

“আল্লাহ্র কসম ! হে কুরায়শ জনতা! মুহাম্মদ ও তার সংগীদের সাথে লড়াই করে 
তোমাদের কোন লাভ হবে না। আজ যদি তোমরা তীকে হত্যা করতে সক্ষম হও, তা হলে 
তোমাদের ভেতরে কোন সন্তাব থাকবে না। একজন আর একজনের মুখ দেখা পসন্দ করবে 
না। কেননা সে তার চাচাতো ভাই, খালাতো ভাই কিংবা অন্য কোন না কোন আত্মীয়ের 
হত্যাকারী বলে চিহ্নিত হবে । সুতরাং চল আমরা ফিরে যাই এবং মুহাম্মদ: ও তার সহচরদের 
পথ থেকে সরে দীড়াই। তাদের ব্যাপারটা তোমরা আরব জনগণের উপর ছেড়ে দাও। যদি 
তারা তাকে হত্যা করে, ডি হযে হো দেহা চে তি হায় হাতা হা 
মুহাম্মদের কাছে আমরা অন্তত নির্দোষ থাকব ।” 

হাকীম বন্ধে : তারপর আমি আবূ জাহ্‌লের কাছে গেলাম এবং দেখলাম যে, সে তার বর্ম 
সিন্দুক থেকে বের করে পরিষ্কার করছে। সে তাকে বলল : “হে আবুল হাকাম! উত্বা আমাকে 
আপনার কাছে পাঠিয়েছে। এরপর আমি উত্বা আমাকে যা বলেছিলেন, তা তাকে জানালাম । 
আবু জাহল বলল : আল্লাহ্‌র শপথ! উত্বার মাথা তখন থেকে খারাপ হয়ে গেছে, যখন সে 
মুহাম্মদ এবং তীর সংগীদের দেখেছে। আল্লাহ্র কসম! এটা কখনো হতে পারে না। যতক্ষণ 
আল্লাহ্‌ আমাদের ও মুহাম্মদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফায়সালা না করে দেন, ততক্ষণ আমরা ফিরে 
যাব না. উত্বা যা বলেছে, ওটা তার মনের কথা নয়। যেহেতু মুহাম্মদ ও তার অনুচররা 
সংখ্যায় খুব নগণ্য এবং তাদের ভেতরে তার ছেলেও রয়েছে। যুদ্ধ হলে তার ছেলের জীবন 
বিপন্ন হবে ভেবে সে এ কথা বলেছে।” এরপর আবু জাহল নিহত আমর ইব্‌ন হাযরামীর ভাই 
আমির ইবৃন হাযরামীর কাছে খবর পাঠাল যে, 

“তোমার মিত্র উত্বা-কুরায়শ বাহিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। অথচ তোমার ভাইয়ের 
হত্যার বদলার ব্যাপারটা তোমার নাগালের মধ্যে রয়েছে। সুতরাং তুমি উঠ এবং ভাইয়ের 
. হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতিশ্রুতির কথা কুরায়শ বাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দাও ।” 

.আমির ইব্‌ন হাযরামী উঠে দাড়াল এবং তার ভাইয়ের হত্যার ঘটনা বর্ণনা করার পর সে 
হায় আমর, হায় আমর বলে চীৎকার করতে লাগল । সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের উত্তেজনা সৃষ্টি হল এবং 
সন্ধির সমস্ত রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। তারা যে যুদ্ধের অভিপ্রায়ে মক্কা থেকে বের হয়েছিল, তার 
57455597755 সে তা নস্যাৎ 
করেদিল। 


বদর যুদ্ধ : - ME ৩১৩ 


উত্বা যখন আবূ জাহ্‌লের এ উক্তি শুনল যে, “উত্বার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তখন সে 
বলল : অচিরেই সে ভীরু জানতে পারবে, আমার মাথা খারাপ হয়েছে, না তার মাথা খারাপ 
হয়েছে। এরপর উত্বা তার মাথার পরিধানের জন্য লৌহ শিরন্্রাণ খোজ করল । কিন্তু তার 
মাথা বড় ছিল । গোটা সেনাদলের মধ্যে খোজ করে তার মাথায় পরিধানের মত কোন লৌহ 
শিরস্ত্রাণ পাওয়া গেল না। ফলে সে তার মাথায় চাদর বেধে নিল। ; 


আসওয়াদ ইব্‌ন আবদুল আসাদ মাখয়ূমীর হত্যা 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আসওয়াদ ইব্‌ন আবদুল আসাদ মাখযূমী ছিল কুরায়শ বংশে 

একজন দুশ্চরিত্র ও গুন্ডা স্বভাবের লোক। সে বের হয়ে বলল : আল্লাহ্‌র কসম! আমি অবশ্যই 
মুসলমানদের হাওয থেকে পানি পান করব, কিংবা তা ভেঙে ফেলব । আর প্রয়োজন হলে এর 
জন্য মারাও যাব । এই বলে সে ময়দানে নামলে-হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তলিব (রা) তার দিকে 
অগ্রসর হলেন। যখন তারা মুখোমুখি হল, তখন হামযা (রা) আসওয়াদের পায়ে তরবারির 
আঘাত হানলেন। এতে তার পা কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এ সময় সে হাওযের কাছেই ছিল। . 
সে চিৎ হয়ে পড়ে গেল এবং তার পা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। এরপর সে হামাগুড়ি 
- দিয়ে হাওযের দিকে এগুলো এবং নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য হাওযের মধ্যে ঝাপিয়ে 
j পড়ল । হামযা (রা) তার পশ্াদ্ধাবন করলেন এবং হাওযের মধ্যেই তাকে তরবারির আঘাতে 
হত্যা করলেন। 


দ্বন্ববযুদ্ধের জন্য উত্বার আহবান 

এরপর ময়দানে অবতীর্ণ হল চর ইব্‌ন রবীআ।.তার ভাই শায়বা ও ছেলে কালীর 
তার সঙ্গে এল । কুরায়শ বাহিনীর ব্যুহ ছেড়ে সামনে গিয়ে সে হুংকার ছেড়ে দ্বন্্ যুদ্ধের আহবান 
জানালে আনসারদের মধ্য হতে তিনজন যুবক-আওফ ও মুআববিষ ইব্‌ন হারিস এবং আবদুল্লাহ্‌ 
- ইব্‌ন রওয়াহা তাদের মুকাবিলায় এগিয়ে গেলেন। কুরায়শ যোদ্ধারা জিজ্ঞেস করল-: তোমরা 
কারা? তারা বললেন : আমরা আনসার । তারা বলল : তোমাদের দিয়ে আমাদের কোন প্রয়োজন 
নেই। তারপর তাদের একজন চিৎকার করে বলল : হে মুহাম্মদ, আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে 
যারা আমাদের সমকক্ষ, তাদেরকে পাঠাও। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) উবায়দা ইব্‌ন হারিস, হামযা 
ও আলী '(রা)-কে তাদের মুকাবিলায় যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। তারা গিয়ে নিজ নিজ 
পরিচয় দিলে প্রতিপক্ষ খুশি হয়ে বলল : ঠিক আছে । এবার অর্যাদাসম্পন্ন প্রতিপক্ষ মিলে গেছে। 
মুসলিম বাহিনীর মধ্যে সব চাইতে বয়ঙ্ক মুজাহিদ উবায়দা উত্বা ইব্‌ন রবী“আর বিরুদ্ধে, হামযা 
শায়বার বিরুদ্ধে এবং আলী ওয়ালীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিলেন । হামযা শায়বাকে এবং 
আলী ওয়ালীদকে পাল্টা আঘাত হানার সুযোগই. দিলেন না। প্রথম আঘাতেই তাদের হত্যা 
করলেন । আর উবায়দা ও উত্বা উভয়ে একটি করে আঘাত বিনিময় করে, একে অপরকে 
আহত করলেন । হামযা ও আলী দ্রুত ছুটে গিয়ে নিজ নিজ তরবারির আঘাতে উত্বাকে হত্যা 
করলেন: এরপর তারা উবায়দাকে কাধে তুলে নিয়ে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে পৌছে দিলেন। 


_সীরাতুন নবী (সা) (২য় খ্)--৪০ 


৩১৪ সীরাতুন নবী (সা) 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হল 
এবং একদল অপর দলের নিকটবর্তী হল। ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ্‌ সো) সাহাবীদের এরূপ নির্দেশ 
_ দিয়েছিলেন যে, তার হুকুম না পাওয়া পর্যন্ত তারা যেন আক্রমণ না করেন । তিনি এও বলেন : 
কুরায়শ পক্ষ তোমাদের ঘিরে ফেললে তীর নিক্ষেপ করে তাদেরকে হাটিয়ে দিও রাসূলুল্লাহ 
(সা) এ সময় মুসলিম বাহিনীকে সারিবদ্ধ করে আবূ বকর সিদ্দীকসহ তার তাঁবুতে অবস্থান 
করছিলেন । আর বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল হিজরী দ্বিতীয় সনের ১৭ই রমযান জুমু'আর দিন 
সকাল বেলা, মুতাবিক ১৩ই মার্চ, ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে । 


রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক ইব্ন গাষীয়াকে গুতা দেওয়া ৃ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার সাহাবীদের কাতার ঠিক 
করেন। এ সময় তার হাতে একটি তীর ছিল, যা দিয়ে তিনি কাতার ঠিক করছিলেন । যখন 
তিনি আদী ইব্‌ন নাজ্জার গোত্রের মিত্র, সাওয়াদ ইব্‌ন গাষীয়ার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, 
তখন সে তার কাভার থেকে সামনে এসেছিল । এ সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তীর দিয়ে তার পেটে 
গুতা দিয়ে বললেন : হে সাওয়াদ! তুমি কাতারে ঠিক হয়ে দাড়াও ৷ 

তখন সাওয়াদ রো) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ সো) ! আপনি আমাকে কষ্ট দিলেন? অথচ 
আল্লাহ আপনাকে সত্য ও ন্যায়সহ প্রেরণ করেছেনঃ আপনি আমাকে এর প্রতিশোধ নেওয়ার 
সুযোগ দিন। এ সময় রাসূলাল্লাহ (সা) তার পবিত্র পেটের কাপড় সরিয়ে নিলেন এবং তাকে 
প্রতিশোধ নিতে বললেন। তখন সাওয়াদ নবী (সা)-কে জড়িয়ে ধরে তার পেটে চুমা খেলেন। 
তখন রাসূলাল্লাহ্‌ (সা) তাকে জিজ্ঞেস করেন : হে সাওয়াদ ! তুমি কেন এরূপ করলে? সাওয়াদ 
বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)! আমাদের সামনে যে ভয়াবহ অবস্থা । তাতো আপনি দেখছেন। 
তাই আমার মনে এরূপ আকাঙ্জা সৃষ্টি হয় যে, জীবনের এ শেষ মুহূর্তে আমার শরীর আপনার 
পবিত্র শরীরের স্পর্শে ধন্য হোক । 

এ কথা শুনে রাস্তা (সা) তীর কল্যাণের জন্য দু'আ. করলেন। 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দু“আ bs 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সব এ 
. সময় তার সঙ্গে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। এ সময় তিনি আল্লাহ্র 
কাছে প্রতিশ্রুত সাহায্যপ্রাপ্তির জন্য দু'আ করছিলেন। তিনি বলছিলেন : ইয়া আল্লাহ্‌! আজ 
যদি আপনি এ দলকে ধ্বংস করেন, তা হলে আপনার ইবাদত করার জন্য পৃথিবীতে কেউ 
থাকবে না। এ সময় আবূ বকর (রা) বললেন : হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি কম দু'আ করুন| ' 
কারণ আল্লাহ্‌ আপনাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা তিনি অবশ্যই পূরণ করবেন। 

এ সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার তাবুর মধ্যে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। এরপর তিনি জাগ্রত হয়ে 
বলেন : “হে আবুবকর । সুসংবাদ গ্রহণ কর । আল্লাহ্‌র সাহায্য এসে গেছে । এই তো জিবরীল, 
তিনি ঘোড়ার লাগাম ধরে আছেন, আর তীর ঘোড়ার সামনের দীতগুলো ধূলাময়লাযুক্ত ।” 


বদর যুদ্ধ ৩১৫ 


মুসলমানদের মধ্যে প্রথম শহীদ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন: এ সময় কাফিরদের পক্ষ থেকে একটি তীর এসে উমর ইব্‌ন খাত্তাব 
(রা)-এর আযাদকৃত গোলাম মিহজা“-এর শরীরে বিদ্ধ হয়। ফলে তিনি শহীদ হন। ইনি হলেন 
বদর যুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে প্রথম শহীদ । এরপর আদী ইব্‌ন নাজ্জার গোত্রের হারিসা ইব্ন 
সুরাকা নামক সাহাবীর প্রতি তীর নিক্ষিপ্ত হয়। এ সময় তিনি হাওযে পানি পান করছিলেন। 
নিক্ষিপ্ত তীর তার গলায় বিদ্ধ হলে তিনিও শহীদ হন। 

_ ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ সো) মুহাহিদ বাহিনীর দিকে এগিয়ে গেলেন এবং 
তাদের যুদ্ধের জন্য অনুপ্রাণিত করে বললেন : “এ মহান সত্তার কসম, ধার হাতে মুহাম্মদের 
জীবন! আজ যে ব্যক্তি কাফিরদের বিরুদ্ধে সবরের সঙ্গে, সাওয়াবের প্রত্যাশায় যুদ্ধ করবে এবং 
সামনে অগ্রসব হবে, কোন অবস্থায় পিছু হটবে না, এমতাবস্থায় যদি সে শহীদ হয়, তবে 
আল্লাহ্‌ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।” এ সময় সালামা গোত্রের উমর ইব্‌ন হুমাম (রা) 
হাতে কয়েকটি খোরমা নিয়ে খাচ্ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা শুনেই বললেন : বাহ্‌! 
বাহ! আমি দেখছি যে, 85525 আমি 
কাফিরদের হাতে শহীদ হয়ে যাই। 

রাবী খনেন: এই বলেই ভিনি ভার হাত থেকে খোরমাওলো "ছুঁড়ে ফেপে দিয়ে তরবারি 
নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন এবং শহীদ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করলেন। . 
"ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যুদ্ধের ময়দানে এক পর্যায়ে আওফ ইব্‌ন হারিস (রা) বললেন : 
ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা) ! আল্লাহ্‌ তার বান্দার উপর কোন্‌ কাজে বেশি খুশি হন? তিনি বললেন: 
যখন সে বর্মহীন হয়ে তার দুশমনদের উপর সর্বাত্বকভাবে আক্রমণ করে । এ কথা শুনে তিনি 
নিজের শরীর থেকে বর্ম খুলে ফেলে দিলেন; 05095775955 
যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হলেন। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : দুই পক্ষে যখন ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হল, তখন আবূ জাহ্‌ল এইরূপ 
দু'আ করল : “হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছে এবং এক অজানা 
ধর্ম নিয়ে এসেছে, তাকে তুমি আজ সকালে ধ্বংস করে দাও ।” এভাবে সে নিজেই নিজের 
ধ্বংসের দরজা উন্মোচন করে। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ সো) এক মুঠ কাকর হাতে কুরায়শদের প্রতি মুখ 
করে “তাদের মুখ বিকৃত হয়ে যাক” বলে তাদের প্রতি তা নিক্ষেপ করলেন। 

এরপর তিনি সাহাবীদের প্রতি নির্দেশ দিলেন : জোর হামলা চালাও । অল্পক্ষণের মধ্যেই 
বন্দী করছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাবুতৈ অবস্থান করছিলেন । এ সময় সা'দ ইব্‌ন মুআয 
(রা) একদল আনসার সাহাবী নিয়ে তার তাবুর সামনে তলোয়ার হাতে পাহারা দিচ্ছিলেন, 


৩১৬ সীরাতুন নবী (সা) 


যাতে শত্রুরা তার উপর হামলা না করতে পারে । মুসলিম মুজাহিদদের কাফিরদের বন্দী করতে 
দেখে সা'দ ইব্‌ন মুআয (রা)-এর চেহারায় অসন্তুষ্টি ফুটে উঠল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে লক্ষ্য 
করে বললেন : হে. সা'দ! আল্লাহ্‌র কসম! আমার মনে হচ্ছে, মুসলিম মুজাহিদদের এ কাজে 
তুমি খুশি নও? তিনি বললেন : হ্যা, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা)! আজ মুশরিকদের খতম করার 
5749 
আমার কাছে পসন্দনীয় কাজ। ' 

ইবৃন ইসহাক বলেন : ইজারা) মেরিল এ 
তার সাহাবীদের বলেছিলেন : আমি জানি যে, বনু হাশিমসহ আর কিছু লোককে কুরায়শ 
নেতারা জোর-জবরদস্তি করে যুদ্ধে নিয়ে এসেছে। আমাদের সাথে যুদ্ধ করার কোন প্রয়োজন 
তারা অনুভব করে না। কাজেই বনু হাশিমের কেউ তোমাদের সামনে পড়লে তাকে হত্যা করো 
না। আবুল বুহৃতারী ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আসাদ-কে কেউ পেলে হত্যা করো না। 
সামনে পড়লে তাকেও হত্যা করো না। কেননা তাকেও জোর করে যুদ্ধে আনা হয়েছে। এ কথা 
শুনে মুসলিম বাহিনীর আবু হুযায়ফা (রা) বললেন : আমরা আমাদের বাপ, ভাই, পুত্র ও 
আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করব, আর আব্বাসকে কেন ছেড়ে দেব ? আল্লাহ্র কসম! আমার 
সামনে পড়লে আমি তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করবই। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে 
পৌছলে তিনি উমর (রো)-কে বললেন : ওহে আবূ হাফ্স! আল্লাহ্‌র রাসূলের চাচার উপর কি 
তরবারি চালানো যায়ঃ উমর রো) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা) ! আমাকে অনুমতি দিন, 
আমি তরবারি দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দেই। আল্লাহ্‌র কসম! আমি নিশ্চিত যে, আবু হুযায়ফা 
মুনাফিক হয়ে গেছে। এ ঘটনার জন্য পরবর্তীকালে আবূ হুযায়ফা প্রায়ই আফসোস করে 
বলতেন : বদর যুদ্ধের দিন আমার এ কথাটা বলার জন্য কি শাস্তি হয়, তাই ভেবে আমি 
শংকিত। শাহাদাত লাভের দ্বারা এর কাফ্ফারা না হওয়া পর্যন্ত আমার এ ভীতি দূর হবে না। 
পরবর্তীকালে ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। 
_ ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ সো) আবুল বুহতারীকে হত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন, 
তার কারণ এই যে, সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মক্কায় থাকাকালে তার বিরোধিতায় অন্যদের 
তুলনায় অধিক সংযত ছিল। সে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে কষ্ট দিত না। আর তার থেকে এমন 
_ কোন কাজ প্রকাশ পায়নি, যা রাসূলুল্লাহ (সা) অপসন্দ করতেন। আর বনু হাশিম ও বনু 
মুত্তালিবকে আবু তালিবের গিরিসংকটে অন্তরীণ রেখে যে নির্দেশনামা কুরায়শ নেতারা জারী 
করেছিল, সে নির্দেশনামা ছিন্নকারী নেতাদের মধ্যে আবুল বুহ্তারী ছিল অন্যতম । এরপর 
07045848455 
বুহতারীর সাক্ষাৎ হল। তিনি আবুল বুহ্‌ বললেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তোমাকে হত্যা 
করতে আমাদের নিষেধ করেছেন । তখন বুহৃতাবীর সাথে তার এক বন্ধুও ছিল। সেও 


বদর যুদ্ধ : ৩১৭ 


মনা থেকে যুদ্ধের উদ্দেশে একই উটের পিঠ চড়ে বদরের ময়দানে এসেছিল। তার নাম ছিল 
_ জুনাদা ইব্‌ন মুলায়হা। তখন আবুল বুহৃতারী বলল : আর আমার বন্ধুর কি হবে? মুজাযযার 
(রা) তাকে বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তোমার বন্ধুকে কিছুতেই ছাড়ব না। রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) শুধু তোমাকে ছাড়তে বলেছেন। তখন আবুল বুহতারী বলল : আল্লাহ্‌র কসম! তা হলে 
আমরা দু'জনই মরব। নচেৎ মক্কার মহিলারা বলবে যে, আমি বাঁচার লোভে নিজের সহযোদ্ধা 
বন্ধুকে অসহায় ছেড়ে দিয়েছি। এরপর যখন মুজাযযার (রা) আবুল বুহ্তারীকে মুকাবিলার জন্য 
আহবান করল এবং যুদ্ধ ছাড়া বিকল্প আর কিছুই রইল না, তখন আবুল বুহ্তারী রণ-উদ্দীপক 
কবিতার অংশ আবৃত্তি করল : একজন স্্াত্ত মহিলার সন্তান কখনো তার বন্ধুকে অসহায়ভাবে 
তার শক্রর হাতে সমর্পণ করবে না; হয় সে নিজে মারা যাবে, নয়তো তার বন্ধুর জন্য বাঁচার 
ই 48459015802 
মুজাযযার (রো) তাকে হত্যা করেন। 
মুজায্যার (রা) আবুল বুহৃতারীর হত্যা সম্পর্কে বলেন (কবিতা) : “যদি তুষি আমীর বহ 
সম্পর্কে না জান বা ভুলে থাক, তবে তুমি আমার বংশ সম্পর্কে ভালভাবে জেনে রাখ যে, আমি 
বালাবী সম্প্রদায়ের লোক। যারা ইয়াযানে তৈরি তীর দ্বারা যুদ্ধ করে থাকে এবং প্রতিপক্ষের 
নেতারা পরাভূত না হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের উপর আঘাত হানতে থাকে বুহতারীর সন্তানদের 
ইয়াতীম হওয়ার সৃংবাদ জানিয়ে দাও কিংবা আমার সন্তানদের এ ধরনের সুসংবাদ শুনিয়ে 
দাও। আমি সেই ব্যক্তি, যার সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, আমার আসল বংশ হল-__বালাবী 
গোত্র। আমি তীর দিয়ে ততক্ষণ যুদ্ধ করি, যতক্ষণ না তা বাঁকা হয়ে যায়। আমি আমার 
প্রতিদ্বন্থীকে প্রাচ্যের তৈরি তরবারি দিয়ে হত্যা করি। আর আমি মৃত্যুর জন্য এ উদ্্রীর মত 
ছটফট করি, যার স্তনে দুধ জমাট বেঁধে গেছে। তুমি মুজায্যার-কে বেহুদা কথা বলতে দেখবে 
না (অর্থাৎ আমি যা বলি, ত তা বাস্তবে করে থাকি)। 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর মুজায্যার (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে এসে বললেন : 

“এ যাতের কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি তাকে বন্দী করে আপনার 
কাছে আনার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে শ্রেয় মনে করে। 
ফলে আমি তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হই এবং তাকে হত্যা করি।” 

“ইবন হিশামে বলেন : আৰুল বহতারীর নাম হল-_'আস ইব্‌ন হিশাম ইবন হারিস ইবন 
আসাদ । | 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ বলেন, উমাইয়া ইব্‌ন খাল্ফ মক্কায় 
আমার বন্ধু ছিল। আমি মুসলমান হওয়ার্র পর যখন আমার আগের নাম আব্দ আমর বদলে 
আবদুর রহমান রাখলাম, তখন উমাইয়া আমাকে বলল : তুমি তোমার বাপ-মার রাখা নামটা 


৩১৮ সীরাতুন নবী (সা) 


বাদ দিলে? আমি বললাম : হ্যা । সে বলল : আমি রহমানকে জানি না। কাজেই তুমি তোমার 
এমন একটা নাম রাখ, যে নামে আমি তোমাকে ডাকতে পারি । তোমার অবস্থা এই যে, আমি 
যদি তোমাকে তোমার আগের নামে ডাকি, তবে সে ডাকে তুমি সাড়া দাও না। আর আমার 
অবস্থা এই যে, তোমাকে আমি এমন নামে ডাকতে প্রস্তুত নই, যে নামের সাথে আমার পরিচয় 
নেই। আবদুর রহমান (রো) বলেন : বস্তুত সে যখন আমাকে আব্দ আমর বলে ডাকত, তখন 
সে ডাকে.আমি সাড়া দিতাম না। এরপর আমি তাকে বললাম : হে আবূ আলী! তোমার পসন্দ 
মত একটা নাম নির্ধারণ করে নাও । তখন সে বলল : তা হলে তোমার নাম হল-আবৃদ ইলাহ। 
' তখন আমি বললাম : ঠিক আছে। এরপর আমি যখনই তার পাশ দিয়ে যেতাম, তখন সে ' 
বলত : হে আবদ ইলাহ্‌! আমি তার এ ডাকে সাড়া দিতাম এবং তার সাথে কথা বলতাম । 
বদরের যুদ্ধের দিন আমি যখন তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন সে তার ছেলে আলী ইব্‌ন 
উমাইয়ার হাত ধরে দাড়িয়ে ছিল। এ সময় আমার সঙ্গে কয়েকটি লৌহবর্ম ছিল, যা আমি 
নিহত শত্রুর থেকে পেয়েছিলাম । এগুলো নিয়ে যাওয়ার সময় সে আমাকে দেখে আবৃদ আমর 
বলে ডাক দিলে আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম না। এরপর সে আমাকে আবৃদ ইলাহ্‌ বলে 
ডাকলে আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম । তখন সে আমাকে বলল : তুমি আমার ব্যাপারে কি 
চিন্তা করছ? তোমার সঙ্গে যে বর্মগুলো আছে তার চাইতে আমি তোমার জন্য উত্তম না? আমি 
বললাম হ্যা, আল্লাহ্র কসম! এতো খুশির কথা । তখন বর্ম ফেলে দিয়ে উমাইয়া এবং তার 
ছেলের হাত ধরলাম । তখন সে বলল : আজকের দিনের মত আর কোনদিন আমি দেখিনি । 
তোমাদের কি দুগ্ধবতী উটের প্রয়োজন নেই? আবদুর রহমান (রো) বলেন : এরপর আমি এদের 
দু'জনকে নিয়ে চললাম । এ সময় উমাইয়া ইব্‌ন খাল্ফ আমাকে জিজ্ঞেস করল : এ ব্যক্তি কে, 
যে তার বুকে উটপাখির পালক লাগিয়ে রেখেছে? আমি বললাম : তিনি হলেন হামযা ইব্ন 
আবদুর মুত্তালিব (রা)। তখন সে বলল : এতো সেই ব্যক্তি, যে আমাদের অনেক ক্ষতি 
করেছে। আবদুর রহমান (রা) বলেন : আল্লাহ্র কসম! এরপর আমি তাদের উভয়কে যখন. 
টেনে নিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন হঠাৎ বিলাল (রা) তাকে আমার সঙ্গে দেখলেন। আর এ ছিল সে 
ব্যক্তি, যে বিলাল.(রা)-কে ইসলাম পরিত্যাগ করার জন্য বিভিন্নভাবে নির্যাতন করত । তাকে 
মরুভূমিতে নিয়ে যেত এবং তপ্ত বালুর উপর শুইয়ে বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে রেখে 
বলত : তুমি এ অবস্থায় থাকবে, নয় মুহাম্মদের দীন পরিত্যাগ করবে। এ সময় বিলাল রো) 
‘আহাদ’, ‘আহাদ’ বলতেন । যখন বিলাল (রা) তাকে দেখলেন, তখন তিনি বলে উঠলেন.: এই 
তো কুফরীর মূল হোতা-উমাইয়া ইব্‌ন খালফ। সে বেঁচে গেলে আমার বাচা অর্থহীন । আবদুর 
রহমান ইব্‌ন আওফ বলেন, আমি বললাম : হে বিলাল! তুমি আমার বন্দীদয় সম্পর্কে এরূপ 
বলছ? তখন বিলাল রো) বললেন : “সে বেঁচে গেলে আমার বাচার কোন অর্থ হয় না৷” 
এরপর বিলাল (রা) চিৎকার করে বললেন : হে আল্লাহ্‌র দীনের সাহায্যকারীরা! এই তো 
কুফরীর মূল নায়ক, উমাইয়া ইব্‌ন খাল্ফ সে বেঁচে গেলে/আমার বাচা অর্থহীন। আবদুর 


বদর যুদ্ধ ৩১৯ 


রহমান (রা) বলেন : এরপর লোকেরা আমাদের ঘিরে ফেলল ৷ আর আমি উমাইয়াকে বাচাবার 
চেষ্টা করছিলাম । ইতিমধ্যে একজন মুজাহিদ তার তরবারি বের করে উমাইয়ার ছেলের পায়ে 
আঘাত করলে সে পড়ে গেল। তা দেখে উমাইয়া এমন জোরে চিৎকার করল যে, আমি অমন 
চিৎকার আর কখনো শুনিনি । আমি বললাম : উমাইয়া তুমি নিজের চিন্তা কর। তোমার নিস্তার 
নেই। আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারব না। অবশেষে লোকেরা তাদের 
উভয়কে তরবারির আঘাতে টুকরো টুকরো করে ফেলেন। পরে আবদুর রহমান রো) বলতেন : 
আল্লাহ্‌ বিলালের উপর রহম করুন । আমি বর্ম ফেলে দিয়ে যাকে গ্রেফতার করলাম, তাকে সে 
হত্যা করল। | 
বদর যুদ্ধের ফেরেশতাদের উপস্থিতি 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্‌ ইবুন আবু বকর (রা) ইবন আববাস (রা) থেকে আমার 
কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : বনু গিফারের এক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন যে, বদরের 
দিন আমি ও আমার এক চাচাতো ভাই বদরের পার্শ্ববতী একটি পাহাড়ে উঠে বদর যুদ্ধের দৃশ্য 
দেখছিলাম যে, কারা হারে ও কারা জেতে । তখনও আমরা ছিলাম মুশরিক । আমরা লুটেরাদের 
সাথী হয়ে লুটতরাজ করার অপেক্ষায় ছিলাম । আমরা পাহাড়ে থাকা অবস্থায় এক টুকরো মেঘ 
আমাদের কাছে এল । আমরা সেই মেঘের ভেতর ঘোড়ার ডাক শুনতে পেলাম । আর জনৈক 
ব্যক্তিকে বলতে শুনলাম : হায়যুমট সামনে এগিয়ে যাও। এ সময় আমার চাচাতো ভাইয়ের ' 
হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বদ্ধ হয়ে যাওয়ায় সে মারা যায়। তি যা 
বেঁচে যাই। KE 

কাছে আবু উসায়দ মালিক ইব্‌ন রবী'আ থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি বদর যুদ্ধে অংশখহণ 
করেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তিনি বলতেন : আজ যদি আমার দৃষ্টিশক্তি 
থাকত এবং আমি বদর প্রান্তরে থাকতাম, তাহলে আমি তোমাদের সেই গিরিপথটি দেখাতাম, 
যেখান থেকে ফেরেশতারা বেরিয়ে এসেছিল। এ ব্যাপারে আমার কোন সংশয় ও সন্দেহ নেই। 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার পিতা ইসহাক ইবৃন ইয়াসার বনু মাখিন ইব্‌ন নাজ্জারের 
কতিপয় ব্যক্তির বরাতে আবু দাউদ মাধিনী রো) থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি বদর যুদ্ধে শরীক 
ছিলেন। তিনি বলেন : বদর যুদ্ধের দিন আমি এক মুশরিককে হত্যা করার জন্য তাকে ধাওয়া- 
করলাম । হঠাৎ দেখলাম. যে, আমার তরবারির আঘাত তার শরীরে লাগার আগেই, ধড় থেকে 
তার মাথা পড়ে গেল। ফলে আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে, আমি ছাড়া অন্য কেউ তাকে 
হত্যা করেছে। 


১. হায়যুম হল-জিব্রীল (আ)-এর ঘোড়ার নাম ৷ 


৩২০ | সীরাতুন নবী (সা) 


থেকে জনৈক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি 
বলেন : বদর যুদ্ধের দিন ফেরেশতারা সাদা পাগড়ী এবং হুনায়ন যুদ্ধের দিন তাঁরা লাল পাগড়ী 
পরিহিত ছিলেন। আর তাদের পাগড়ীর পিছনের অংশ তাদের পিঠের উপর ঝুলে ছিল। ্‌ 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার কাছে জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আলী ইব্‌ন 
আবূ তালিব (রা) বলেছেন : পাগড়ী হল আরবদের তাজ । আর বদর যুদ্ধের দিন ফেরেশতারা 
সাদা পাগড়ী পরিহিত ছিলেন, যা তারা তাদের পিঠের দিকে কুলিয়ে রেখেছিলেন। তবে 
জিব্রীল (আ) হলুদ পাগড়ী পরে ছিলেন। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে মিকসাম সূত্রে ইব্‌ন আববাস (রা) থেকে জনৈক 
নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : ফেরেশতারা বদর ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধে 
সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন নি। তবে তারা অন্যান্য যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও 
সাহাযাকারী হিসাবে অংশ গ্রহণ করতেন? তীরা কাউকে হত্যা করতেন না। 


আবূ জাহলের হত্যা | | 

ইবৃন ইসহাক বলেন : হে দিন আৰু জু করতে করতে এব সু উদ 
সৃষ্টিকারী এ কবিতা আবৃত্তি করতে করতে সামনে এগিয়ে আসে : নক 

-,(কবিতা) “য়ে যুদ্ধে বারবার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়, PET রাবি 
নিতে পারে না। আমি দু'বছর বয়সের যুবক পুরুষ উটের মত শক্তিশালী, আর আমার মাতা 
আমাকে এ ধরনের কাজের জন্যই জন্ম দিয়েছে।” ্ 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : বদর যুদ্ধের দিন রানা (স)-এর সাহাবীদের মুখে উরি 
হচ্ছিল : আহাদ, আহাদ, অর্থাৎ আল্লাহ্‌ এক, আল্লাহ্‌ এক ৷ 

ইবৃন ইসহাক বলেন : রাসূত্রাহ্‌ (যা) যখন দুশমনদের মুকানিলা থেকে মুক্ত হলেন, তখন 
তিনি নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশামকে অনুসন্ধান করতে বললেন । যুদ্ধের 
ময়দানে যে মুসলিম সৈনিকের সাথে সর্বপ্রথম আবু জাহ্‌লের সাক্ষাৎহয়, তি তিনি হলেন বনু সালামার 
মু'আয ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জামূহ ৷ তিনি বলেন, আবু জাহলের যখন খোঁজাখুঁজি হচ্ছিল, তখন 
আমি শুনলাম, সে একটি ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে আছে। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, যেভাবেই 
হোক তাকে খুজে বের করব-ই। আমি যখন তার কাছে পৌঁছলাম, তখন তার উপর আক্রমণ 
চালিয়ে তার পা কেটে ফেললাম । তখন তার ছেলে ইকরামা আমাকে আঘাত করে আমার হাত 
কেটে ফেলল হাতখানা কেবল চামড়ার সাথে ঝুলছিল। এতে আমার যুদ্ধ করতে অসুবিধা 
হচ্ছিল। অগত্যা ঝুলত্ত হাতখানা পা দিয়ে চেপে ধরে টান দিয়ে ছিড়ে ফেললাম ৷ ইব্‌ন ইসহাক 
বলেন : এই বীর মুহাজিদ উসমান (রা)-এর যুগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন । -. 


বদর যুদ্ধ টি | ৩২১ 


মুআয বলেন : এরপর মুয়াওয়ায ইবন আফরা এসে আর এক আঘাত করে আর জাহলকে 
ধরাশায়ী করল মুয়াওয়ায (রা) পরে লড়াই করে বদরেই শহীদ হন। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ 
(রা) বলেন : আমি যখন আবূ জাহ্‌লকে ময়দানে শায়িত দেখলাম, তখনো সে বেঁচে ছিল। সে 
ইতিপূর্বে আমাকে মক্কায় অপদস্থ করেছিল । আমি তার ঘাড়ে পা দিয়ে চেপে ধরলাম এবং 
বললাম : হে আল্লাহ্‌র দুশমন! আল্লাহ তোকে অপদস্থ করেছেন তো? সে বলল, যাকে তোমরা 
প্রায় হত্যা করেছ, তার আর অপদস্থ হবার প্রশ্ন উঠে নাকি? আমাকে বল, আজ কাদের জয় 
_ হচ্ছেঃ আমি বললাম : “জয় হচ্ছে আল্লাহ্‌ ও তীর রাসূলের ।” ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইব্‌ন 
মাসউদ রো) বলতেন : আবূ জাহ্‌ল মৃত্যুর পূর্বে আমাকে বলেছিলেন, হে মেষের রাখাল! তুই 
অনেক দুর্লভ মর্যাদা লাভ করেছিস। তিনি বলেন : তারপর আমি তার মাথা কেটে রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর কাছে নিয়ে গেলাম এবং বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! এই যে আল্লাহ্‌র দুশমন 
আবু জাহ্‌লের মাথা । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : সত্যি নাকি? বললাম : আল্লাহ্র কসম! , 
সত্যি তাই। এরপর ভার মাথাটা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সামনে রে দিলাম । তিনি তা দেখে 
আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও শোকর করলেন। . 

ইবৃন হিশাম বলেন : উমর ইবৃন খাত্তাব (রা) একবার সাঈদ ইব্‌ন আস (রা)-কে বললেন, 
যখন তিনি তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন : “মনে হয়, তোমার মনে এরূপ ধারণা বিদ্যমান যে, 
আমি তোমার পিতা আসকে হত্যা. করেছি। যদি তা করে থাকতাম, ত তবে সে জন্য তোমার 
কাছে কোনরূপ ওযর পেশ করতাম না । আসলে আমি আমার মামা ‘আস ইব্‌ন মুগীরাকে হত্যা 
করেছিলাম। তোমার আব্বাও আমার সামনে পড়েছিল। তবে সে ক্ষিপ্ত ষাঁড়ের মত আমার 
“দিকে এগিয়ে আসায় আমি দ্রুত সেখান থেকে সরে পড়ি। এরপর তাকে তার চাচাতো ভাই 
. আলী (রো) হত্যা করেন। 


উকাশা ইব্‌ন মিহসানের ঘটনা 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উনদি তিন হান EE 
করতে করতে তার তরবারি তীর হাতে ভেঙ্গে যায়। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে 
চলে আসলে তিনি তাকে একটি গাছের শেকড় দিয়ে বললেন : যাও, এটি দিয়ে যুদ্ধ কর। 
উকাশা সেটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাত থেকে নিয়ে যেই নাড়া দিলেন, অমনি তা একটি 
চকচকে ধারালো লম্বা তরবারিতে পরিণত হল। মুসলমানদের পরিপূর্ণ বিজয় হওয়া পর্যন্ত তিনি 
সেই তরবারি দিয়ে যুদ্ধ চালালেন। এ তরবারিটার নাম দেওয়া হয়েছিল 'আল-আওন' অর্থাৎ 
সাহায্য । এই তরবারি নিয়ে উকাশা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আবু 
বকর (রা)-এর খিলাফত আমলে মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশ নিয়ে তিনি তুলায়হা ইব্‌ন 
রদ আসাদ হাতে শহীদ হন । এ ও সে ভবারিটি ভর কাছে ছল চা ও 


সীরাতুন নবী (সা) (২য় খণ্ড)__৪১ 


৩২২ সীরাতুন নবী (সা) 


এ লোকদের সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি, যখন তোমরা তাদের হত্যা করছ? যদিও 
তারা ইসলাম কবুল করেনি, ত তবুও কি তারা মানুষ (বাহাদুর) নয়? যদি তারা মহিলা হত, অথবা 
তাদের সংখ্যা দশের কম হত, তবে তারা বিষাদগ্রস্ত হত (কিন্তু ব্যাপারটি তো এরূপ নয়)। 
কাজেই, তোমরা আমার পুত্র হিবালকে হত্যা করে বিনা প্রতিশোধে কখনো যেতে পারবে না। 
আমি আমার হামালা নায়ী-ঘোটকীর বুক্ষকে এ ধরনের লোকদের মুকাবিলার জন্য অনেক কষ্ট 
দিয়েছি। নিঃসন্দেহে এ ঘোটকী অস্ত্রসঙ্জিত নেতাদের বারবার মুকাবিলার জন্য আহবান করে । 
কোনদিন তাকে তুমি পোশাকের মাঝে নিরাপদ, আবার কোনদিন তাকে পোশাকবিহীন অবস্থায় 
দেখতে পাবে । সেই সন্ধ্যার কথা স্মরণ কর, যখন আমি ইব্‌ন আকরাম এবং উকাশা গানামীকে 
যুদ্ধের ময়দানে হত্যা করেছিলাম । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উপর HEE ST EET আমার 
উন্মত থেকে সত্তর হাজার লোক কিয়ামতের দিন পূর্ণিমার চাদের মত উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে 
. বেহেশতে যাবে। তখন উকাশা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা)! আপনি দু'আ করুন, যেন 
আল্লাহ্‌ আমাকে এঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : তুমি তাদেরই 
একজন । অথবা তিনি বলেছিলেন : ইয়া আল্লাহ্‌! আপনি একে ও 
শুনে জনৈক আনসারী সাহাবী দীড়িয়ে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! আমার জন্যও আল্লাহ্‌র 
কাছে দু'আ করুন, যেন তিনি আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : 
তোমার আগে উকাশা এ সম্মান অর্জন করেছে এবং এই দু'আ কার্যকর হয়েছে। 

আর একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : আরবের শ্রেষ্ঠ ঘোড় সওয়ার যোদ্ধা আমাদের 
কাছে রয়েছে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা)! সেই লোকটি কে? তিনি 
বললেন : উকাশা ইব্‌ন মিহসান। এ সময় উকাশার সগোত্রীয় সাহাবী যিরার ইব্‌ন আযওয়ার 
আসাদী বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! এই ব্যক্তি তো আমাদের গোত্রের লোক। তখন 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বললেন : সে তোমাদের নয়; বরং মৈত্রী সূত্রে সে আমাদের লোক। 
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: “ওহে দূরাত্মা, আমার জিনিসপত্র কোথায়?” সেদিন আবদুর রহমান মুশরিকদের সাথে 
aa তেজী ঘোড়া, হাতিয়ার এবং বিভ্রান্ত বৃদ্ধদের হত্যাকারী 
তরবারি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই । 


বদর কৃপে মুশরিকদের লাশ নিক্ষেপ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াধীদ ইব্‌ন রুমান উরওয়া ইব্‌ন খ্যুবায়র সূত্রে আয়েশা (রো) 
থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশমত 
নিহত মুশরিকদের বদর কূপে নিক্ষেপ করা হল। তবে উমাইয়া ইব্‌ন খালফের লাশ কূপে 
নিক্ষেপ করা হল না। কেননা তার লাশ তার বর্মের মধ্যে ফুলে ফেঁপে আটকে গিয়েছিল । 
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সাহাবীগণ তার লাশ সরাবার জন্য চেষ্টা করলে তার গ্রোশ্ত ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে লাগল। এ 
অবস্থা দেখে তারা তাকে যেমন ছিল তেমনভাবে রেখে মাটি ও পাথর চাপা দিলেন। কুয়ার 
মধ্যে লাশগুলো নিক্ষেপ করার পর রাসূলুল্লাহ্‌ দাড়িয়ে বললেন : 

হে কূপের অধিবাসীগণ! তোমাদের রব তোমাদের জন্য যা ওয়াদা করেছিলেন, তা কি 
তোমরা সত্য পেয়েছ? আমার সঙ্গে আমার রব যা ওয়াদা করেছিলেন, তা আমি সত্য পেয়েছি। 
রাবী বলেন : তখন সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা) ! আপনি কি মৃতদের সাথে কথা 
বলছেন? তখন তিনি তাদের বললেন : তারা এখন ভালভাবে জেনেছে যে, তাদের রব তাদের 
সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন, তা সত্য । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : নি ETE 
করেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাহাবীগণ তাকে মধ্যরাতে এরূপ বলতে শোনেন : 
হে কৃপবাসীরা! হে উত্বা ইব্‌ন রবী “আ.হে শায়বা ইব্‌ন রবী‘আ, হে উমাইয়া ইবৃন খালফ, 
হে আবু জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম! এভাবে তিনি,কৃপের মধ্যকার সকলের নাম উল্লেখ করে বলেন : 
তোমাদের রব তোমাদের কাছে যে ওয়াদা করেছিলেন, তা কি সত্য পেয়েছ? আমার রবের 
- প্রতিশ্রুতি আমি সত্য পেয়েছি। তখন মুসলমানগণ বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা)! মরে পচে 
যাওয়া এসব লোককে আপনি সম্বোধন করছেন? রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বললেন : আমি যা বলছি, তা ' 
তোমরা তাদের চাইতে বেশি শুনছ না । কিন্তু তারা আমার কথার জবাব দিতে পারছে না । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কোন কোন বিজ্ঞজন আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এ 
কথাগুলোও বলেছিলেন : হে কুয়ার অধিবাসীরা । তোমরা তোমাদের নবীর সঙ্গে আত্মীয় 
হিসাবেও জঘন্যতম আচরণ করেছিলে তোমরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে কিন্তু দেশবাসী 
আমাকে মেনে নিয়েছে। তোমরা আমাকে আমার জন্মভূমি থেকে বহিষ্কার করেছিলে, কিন্তু অন্য 
লোকেরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে । তোমরা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলে, কিন্তু অন্য 
লোকেরা আমাকে সাহায্য করেছিল। তারপর তিনি বললেন : তোমাদের রব তোমাদের সঙ্গে 
যা ওয়াদা করেছিলেন, তা কি তোমরা সত্য পেয়েছ? এ সম্পর্কে কবি হাস্সান ইব্‌ন সাবিত 
(রা) বলেন : 

“আসি টিলার উপর অবস্থিত যয়নবের আবাসস্থল এমনভাবে চিনলাম, যেমন খারাপ 
কাগজের উপর হস্তাক্ষর চেনা যায়। সে বাসগৃহের উপর বাতাস প্রবাহিত হয় এবং তার উপর 
কালমেঘ প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করে। তার চিহ্ন পুরাতন হয়ে গেছে এবং তা বিধ্বস্ত হয়ে 
গেছে। এখানেই এক সময় আমার প্রেমিকা বসবাস করত । সব সময় সে বাসগৃহের কথা স্মরণ 
রাখার অভ্যাস পরিহার কর এবং নিজের ব্যথিত হৃদয়ের বেদনা প্রশমিত কর। এ সমস্ত 
কল্পকাহিনী বাদ দিয়ে সত্য ঘটনা শোনাও, যা শোনাতে কোন আপত্তি নেই। শুনিয়ে দাও যে, 
তাদের দলকে হেরা পর্বতের মত মনে হচ্ছিল, কিন্তু তার ভিত অপরাহে ঝুঁকে পড়ল । আমরা ' 
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এমন এক বাহিনী নিয়ে তাদের মুকাবিলা করেছি, যাদের যুবক ও বৃদ্ধ সকলে জঙ্গলের সিংহের 
মত ছিলেন। এঁরা যুদ্ধের লেলিহান শিখার মধ্যে মুহাম্মদ (সা)-কে হিফাযত করেন। তাদের 
হাতে ছিল বাটওয়ালা তরবারি এবং মোটা মোটা গিরাবিশিষ্ট বল্পম। বনু আওসের সর্দারদের 
সত্য দীনের ব্যাপারে বনু নাজ্জার সাহায্য করেছে। আর আমরা আবু জাহলকে ধরাশায়ী করেছি 
এবং উতবাকে মাটির উপর ফেলে রেখেছি। আর আমরা এমন লোকদের মধ্যে 
নিক্ষেপ করেছি, যদি তাদের বংশ পরিচয় দেওয়া হয়, ত তারা সন্ত্ান্ত বংশের লোক হিসাবে 
পরিগণিত হবে; (কিন্তু আক্ষেপ । এখন তাদের বংশ পরিচয় কে জিজ্ঞেস করবে?) আমরা যখন 
তাদের সবাইকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের সম্বোধন করে 
বলেন : তোমাদের কি জানা ছিল না যে, আমার কথা সত্য ছিল; আর আল্লাহ্র নির্দেশ হৃদয়কে 
প্রভাবিত করে। কিন্তু তারা কিছুই বলল না, যদি তারা কথা বলত তবে অবশ্যই বলত যে, 
আপনি সত্যই বলেছিলেন এবং আপনার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল।” 

 ইবৃন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন মুশরিকদের লাশ কৃপের মধ্যে নিক্ষেপ করার 
. নির্দেশ দেন, তখন উত্বা ইব্‌ন রবী‘আর লাশ টেনে কূপের কাছে আনা হল। এ সময় 
রাসূলুল্লাহ (সা) তার ছেলে আবু হুযায়ফার (যিনি ইতিপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম বাহিনীর 
পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন) মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, সে মর্মাহত এবং তার 
চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেছে। তখন নবী (সা) বললেন : সম্ভবত তোমার পিতার অবস্থা 
দেখে তোমার অন্তরে কিছ ভাবাস্তর সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বললেন : না, আল্লাহ্‌র কসম, ইয়া 
(রাসূলাল্লাহ (সা)! আমি আমার পিতার কুফরী ও হত্যার ব্যাপারে কখনো সন্দেহ করিনি তবে 
আমি আমার পিতাকে যথেষ্ট জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, সহিষ্ণু এবং উন্নত গুণের অধিকারী বলে 
জানতাম । সে জন্য আশা. করেছিলেনাম যে, এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য আমার পিতাকে ইসলামের 
পথে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমি যখন দেখলাম যে, আমার পিতা শেষ পর্যন্ত কুফরী-নিয়েই মারা 
গেল, তখন আমার মনের আশা পূর্ণ না হওয়ায় আমি মর্মাহত হলাম। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) তার কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন এবং তার প্রশংসা করলেন। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মক্কায় থাকাকালে কতিপয় যুবক ইসলাম গ্রহণ 
করেছিলেন। কিন্তু তিনি হিজরত করে মদীনায় যাওয়ার পর তাদের বাপ-দাদা ও বংশের 
লোকেরা তাদের বন্দী করে রাখে এবং দীন-ইসলাম পরিত্যাগের জন্য তাদের উপর নির্যাতন 
চালায় । ফলে তারা ইসলাম ত্যাগে বাধ্য হয়। পরে তারা তাদের গোত্রের লোকদের সাথে বদর 
যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং তক বা তাল অহা নিস্ন্হ হায়ার 

‘যারা নিজেদের উপর যুলুম করে, ত তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফেরেশতাগণ বলে, “ ‘তোমরা 

টি তারা বলে “দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম ।” ফেরেশতারা বলে দুনিয়া 
কি এমন প্রশস্ত ছিল না, তত ব্রা হারার 
তা কত মন্দ আবাস !” (8৪ : ৯৭) 
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এসব যুবকের পরিচয় হচ্ছে : বনু আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্যা ইব্‌ন কুসাই-এর হারিস 
ইব্‌ন যাম“আ ইব্ন আসওয়াদ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ইব্ন আসাদ; বনু মাখ্যূমের আবৃ-কায়স 
.. ইব্‌ন ফাকিহ ইব্‌ন মুগীরা ইবৃন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম; আবূ কায়স ইব্‌ন ওয়ালীদ 
ইবৃন খাল্ফ ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব হুযাফা ইব্‌ন যুমাহ এবং বনু সাহমের আস ইবৃন মুনাবিবহ ইব্‌ন 
হাজ্জাজ ইবৃন আমির ইব্‌ন হুযায়ফা ইব্‌ন সা“দ ইব্‌ন সাহম। 


বদর যুদ্ধে প্রাপ্ত মালে গনীমত 

_ এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সৈন্যদের মধ্যে যে গনীমতের মাল ছিল, তা একত্র করার নির্দেশ 
দিলেন। তখন তা একত্র করা হল। গনীমতের মালের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ 
দেখা দিল যারা এ সম্পদ সংগ্রহ করেছিলেন তাঁরা বললেন, এ সম্পদ আমাদের প্রাপ্য । যারা 
শত্রুর সাথে যুদ্ধ করেছিলেন, তারা. বললেন : এগুলো আমাদের পাওনা । আল্লাহ্র কসম! 
আমরা যদি যুদ্ধ না করতাম, তা হলে তোমরা এগুলো সংগ্রহ করার সুযোগই পেতে না। 
কুরায়শ বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকায় আমরা তোমাদের সাথে গনীমত কুড়ানোর কাজে 
যোগ দিতে পারিনি । আর তোমরা এগুলো সংগ্রহ করতে পেরেছ। শত্রুরা ভিন্ন পথ দিয়ে এসে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উপর হামলা করতে পারে, এই আশংকায় যারা তার পাহারায় নিয়োজিত 
ছিলেন, তারা বললেন : আল্লাহ্র কসম! তোমরা আমাদের চেয়ে এর বেশি হকদার নও । 
শক্রকে আমরাও বাগে পেয়েছিলাম এবং আমরা তাদের হত্যা করতে পারতাম । আল্লাহ্‌র 
কসম! আমরা বিনাবাধায় গনীমতের মাল লাভের সুযোগ পেয়েছিলাম; কিন্তু শত্রুরা নতুন করে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উপর আক্রমণ চালাতে পারে, এই আশংকায় আমরা তীর পাহারায় 
নিয়োজিত ছিলাম । সুতরাং এই সম্পদে তোমাদের অধিকার আমাদের চেয়ে বেশি নয়। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : গনীমত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে উবাদা ইব্‌ন সামিত রো) 
বলেন : আমরা যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম, তাদের মধ্যে মালে গনীমত নিয়ে 
মতবিরোধ দেখা দেয়। আমাদের মতবিরোধ খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছিল। তখন আল্লাহ্‌ তা 
আমাদের হাত থেকে নিয়ে তার রাসূলের হাতে সমর্পণ করেন। আর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তা সমস্ত . 
হর ৫ টিজার লিজার রহ ন্যানির ভারি 
নাযিল হয়। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মালিক ইব্‌ন রবী'আ বলেছেন যে, বদর যুদ্ধের দিন বনু আইয 
মাখযূমীর “মরাযযুবান' নামক তরবারিটি আমার হস্তগত হয়েছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
যখন গনীমতের প্রতিটি জিনিস জমা দেওয়ার আদেশ দিলেন তখন আমি এ তরবারিটিও জমা 
দিলাম । তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে কেউ কিছু চাইলে, তিনি তা দিতে অস্বীকার 
করতেন না। আরকাম ইব্‌ন আবিল আরকাম নবী (সা)-এর এ অভ্যাস সম্পর্কে অবহিত 
_ছিলেন। ফলে তিনি তরবারিটি চাইলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তা তীকে দিয়ে দেন। ' 


৩২৬ | ' সীরাতুন নবী সো) 


বিজয়ের সুসংবাদ ৃ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রওয়াহাকে মদীনার উঁচু 
এলাকায় মুসলমানদের কাছে এবং যায়দ ইব্‌ন হারিসাকে মদীনার নিয় এলাকায় মুসলমানদের 
কাছে বিজয়ের সুসংবাদ জানাতে পাঠালেন। উসামা ইব্ন যায়দ বলেন : আমরা যখন রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর মেয়ে ও উসমান ইব্‌ন আফ্ফান (রা)-এর স্ত্রী রুকায়্যার দাফনের কাজ সম্পন্ন 
করছিলাম, তখন সংবাদ পেলাম যে, যায়দ ইব্‌ন হারিসা এসেছেন। আমি তার কাছে গেলাম । 
দেখলাম তিনি সালাত আদায় শেষ করে বসে আছেন এবং লোকেরা তাকে ঘিরে ধরেছে । আর 
তিনি বলছিলেন : উত্বা, শায়বা, আবূ জাহ্‌ল, যামআ ইব্‌ন আসওয়াদ, আবুল বাখতারী, 
উমাইয়া ইব্‌ন খাল্ফ, হাজ্জাজের পুত্রদ্য় নবীহ ও মুনাব্বিহ-এরা সবাই নিহত হয়েছে। আমি 
- বললাম : আব্বা! ঘটনা কি সত্য? তিনি বললেন, হ্যা । আল্লাহ্‌র কসম! হে আমার প্রিয় পুত্র। 


মদীনায় প্রত্যাবর্তন 

এগ নাসা (পা) সনলবলে শরিক বু্ধবহীদের লাথে নিযে মর ভে 
রওয়ানা হলেন। যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে উক্বা ইব্‌ন আবু মুয়াইত ও নাযর ইব্‌ন হারিসও ছিল। 
তিনি মুশরিকদের কাছ থেকে পাওয়া গনীমতের জিনিসপত্রও সাথে নিয়ে চললেন । তিনি 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন কা‘বকে গনীমতের মাল সংরক্ষণের দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন। এ সময় মুসলমানদের 
কেরি সরিহারারয অজানা তত সস 
করেন : 

“হে বাস্বাস! যু-তাল্হা নামক স্থানে এ কাফেলার রাত্রি যাপনের কোন অবকাশ নেই। 
কাজেই উটদের চলার জন্য প্রস্তুত রাখ এবং গুমায়র প্রান্তরেও থামার কোন অবকাশ নেই। এ 
ধরনের লোকদের বাহনগুলোকে অনুপযুক্ত স্থানে থামিয়ে অসম্মানিত করা যায় না। কাজেই সে 
উটগুলোকে নিয়ে রাস্তায় চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। আল্লাহ্‌ তো আমাদের সাহায্য করেছেন, আর 
আখনাস পালিয়ে গেছে।” | 

রাসূলুল্লাহ (সা) সাফরা গিরিপথ থেকে বেরিয়ে উক্ত গিরিপথ ও নাযিয়ার মধ্যবর্তী সায়র 
নামক বালুর টিলার উপর এক বড় গাছের কাছে অবতরণ করলেন । সেখানে বসে তিনি 
মুসলমানদের মধ্যে গনীমতের মাল সমভাবে বন্টন করলেন। এরপর নবী (সা) যাত্রা করে যখন 
রাওহা নামক স্থানে পৌছেন, তখন মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এবং তীর সাহাবীদের আল্লাহ্‌ 
যে বিজয় দান করেছেন, সেজন্য অভিনন্দন জানাতে লাগলেন । তখন সালামা ইব্‌ন সুলামা 
(রা) বললেন : তোমরা কি জন্য আমাদের মুবারকবাদ দিচ্ছ? আল্লাহ্র কসম! আমরা তো 
কতকগুলো, ঝানু বৃদ্ধ লোকের সাথেই যুদ্ধ করে এলাম। তারা কুরবানীর উটের মত হীনবল 
হয়ে গিয়েছিল । আমরা তাদের যবেহ করে রেখে আসলাম । এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
মুচকি হেসে বললেন : ভাতিজা, ওরাই তো এক সময় হর্তাকর্তা ছিল। 
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নাযর ও উক্বার হত্যা 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন সাফরা নামক স্থানে ছিলেন, তখন নাযর ইবৃন 
হারিস নিহত হয়। আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) তাকে হত্যা করেন। এরপর তিনি (সা) 
সেখান থেকে বের হয়ে যখন আরকু যাবিয়াতে পৌছেন, তখন উক্বা ইবৃন আবু মুয়াইত নিহত 
হয়। তাকে বনু আজলানের আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সালামা (রা) বন্দী করেছিলেন। হত্যার নির্দেশ 
দেয়ার পর উকবা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে জিজ্ঞেস করল : হে মুহাম্মদ! আমার ছেলেমেয়েদের 
দেখাশুনার জন্য কে রইল? তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : আগুন। এরপর বনু আমর ইব্‌ন 
আওফের আসিম ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন আবু আফলাহ আনসারী (রা) উকবাকে হত্যা করলেন। এ 
স্থানে ফারওয়া ইব্‌ন আমর বায়াধীর আযাদকৃত গোলাম আবু হিন্দ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেন। তখন তার সাথে এক ব্যাগ “হায়স' (পণির, খেজুর ও ঘি মিশ্রিত এক ধরনের 
খাবার) ছিল। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, তবে পরবর্তী সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর সংগে শরীক হন। তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর চিকিৎসায় শিংগা লাগাতেন। তখন 
তিনি রো) বললেন : আবু হিন্দ একজন আনসারী । তোমরা তার বিয়ের ব্যবস্থা কর। সাহাবীরা 
নবী (সা)-এর নির্দেশ পালন করেন এবং এবং তার বিয়ের ব্যবস্থা করেন। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যাত্রা শুরু করেন এবং তিনি যুদ্ধবন্দীদের 
মদীনায় পৌঁছার একদিন আগেই সেখানে পৌঁছলেন । তবে ইব্‌ন ইসহাক আরো বলেন : 
: ইব্‌ন আবূ বকর (রা) আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যুদ্ধবন্দীদের 
সাথেই মদীনায় পৌঁছেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রী সাওদা বিন্ত যামআ (রা), আওফ 
ও মুয়াওয়ায (রো), যারা বদর যুদ্ধে শহীদ হন, তাদের মা আফ্রা রো) ও তার পরিবারের 
লোকদের কাছে শোকে সান্তনা দেওয়ার জন্য উপস্থিত ছিলেন। এ ঘটনা পর্দার আয়াত নাযিল 
হওয়ার আগের । উম্মুল মু'মিনীন সাওদ্বা (রা) বলতেন : আল্লাহ্র কসম! আমি তখনো আফরা 
পরিবারে ছিলাম । তখন জানলাম যে, যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে আসা হয়েছে । আমি তখন আমার 
বাড়িতে ফিরে গেলাম । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তখন সেখানে ছিলেন৷ দেখলাম, পিঠমোড়া দিয়ে বাধা 
ইয়াধীদকে এ অবস্থায় দেখে আমি আত্মসম্বরণ করতে পারলাম না। বললাম : হে আবূ 
ইয়াধীদ! তোমরা আত্মসমর্পণ করলে কেন? সম্মানের সাথে মরতে পারলে না? তখন রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) আমাকে বললেন : হে সাওদা! তুমি কি আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে উষ্কানি দিচ্ছ? 
আমি অনুতপ্ত হয়ে বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)। আমি আবু ইয়াধীদকে পিঠমোড়া দিয়ে 
বাধা দেখে নিজকে সম্বরণ করতে পারিনি, তাই এরূপ বলে ফেলেছি। ট 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মদীনায় পৌছে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যুদ্ধবন্দীদের সাহাবীদের মধ্যে বন্টন 
করে দেন এবং বলেন : তোমরা কয়েদীদের সাথে ভাল ব্যবহারের কথা স্মরণ রাখবে । রাবী 
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বলেন : সাহাবী মুস'আব ইবৃন উমায়র (রা)-এর সহোদর ভাই আবূ আযীয ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন 
হাশিম বন্দীদের মধ্যে ছিল। আবূ আযীয বলে : এ সময় আমার ভাই মুস'আব আমার পাশ 
দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন জনৈক আনসার সাহাবী আমাকে বন্দী করে রেখেছিল। আমার ভাই 
আনসারকে বলেন : একে শক্ত করে বেঁধে রাখ, এর মা বিত্তশালী । সে ফিদ্য়া দিয়ে একে 
ছাড়িয়ে নেবে। আব আযীয আরো বলে : বদর প্রান্তর থেকে বন্দী হয়ে আসার সময় আমি 
আনসারদের সঙ্গে ছিলাম। তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নির্দেশমত খাবার সময় আমাকে রুটি 
খেতে দিতেন এবং নিজেরা খেজুর খেতেন। তিনি আরো বলেন : আমি লজ্জার খাতিরে রুটি 
বিভা dl: কিনতু তারা তা স্পর্শ না করে আমার কাছে ফেরত পাঠাতেন। 
রা GUT aE GE 
সাহাবী আবু ইয়াসার (রা)-কে শক্ত করে তার হাত বাধার জন্য বলেন, তখন সে মুস'আব 
(রা)-কে জিজ্ঞেস করে : হে আমার ভাই! আমার ব্যাপারে এরূপ করার কি নির্দেশ পেয়েছেন? 
তখন মুস'আব (রো) বলেন : তুমি আমার ভাই নও; সে আমার ভাই। 

এরপর আবূ আযীযের মা মুসলমানদের কাছে জানতে চায় যে, কত অধিক ফিদয়ার 
বিনিময়ে কুরায়শ বন্দীকে ছাড়া হচ্ছেঃ তখন তাকে বলা হল : চার হাজার দিরহাম । সে 
অনুযায়ী তার মা চার হাজার দিরহাম ফিদয়া স্বরূপ পাঠিয়ে তাকে মুক্ত করে নেয়। | 


ধিরাজয়ের সংবাদ ূ | 
পরাজয়ের দুঃসংবাদ নিয়ে সর্বপ্রথম মক্কায় উপনীত হল । লোকেরা জিজ্ঞেস করল : সেখানকার 
খবর কিঃ? সে বলল : উত্বা ইব্‌ন রবী'আ, শায়বা ইব্‌ন রবীআ, আবুল হাকাম ইব্‌ন হিশাম, 
উমায়া ইব্‌ন খাল্ফ, যামআ ইব্‌ন আস্ওয়াদ, নবীহ ও মুনাব্বিহ ইবৃন হাজ্জাজ, আবুল বাখতারী 
ইব্‌ন হিশাম-এরা সবাই নিহত হয়েছে। হায়সুমান যখন নিহত কুরায়শ নেতাদের নাম এক এক 
করে বলছিল, তখন হাতীমে বসে থাকা সাফওয়ান ইব্‌ন উমায়্যা বলল : আল্লাহ্‌র কসম ! যদি 
তার জ্ঞানবুদ্ধি ঠিক থেকে থাকে, তবে তোমরা একে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর । তখন তারা 
তাকে জিজ্ঞেস করল : আচ্ছা সাফ্ওয়ান ইব্‌ন উমায়্যার খবর কি ? সে বলল : সেতো. 
ছা বানি হা হি 
দেখেছি। ১... 


মক্কার ঘরে ঘরে আর্তনাদ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম আযু রাফি বলেন, ও আমি 
এক সময় আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের গোলাম ছিলাম। এই পরিবারে ইসলাম প্রবেশ 
করেছিল । আব্বাস, তাঁর স্ত্রী উম্মুল ফযল ও আমি ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম । আব্বাস 


কুরা়পদের ভয় পেতেন এবং তাদের বিরোধিতা করা অপসন্দ করতেন এবং নিজের মুসলমান 
_ হওয়ার ব্যাপারটা তিনি গোপন রাখতেন। তার অনেক সম্পদ ছিল এবং বহু লোককে তিনি অর্থ 
দিয়ে রেখেছিলেন। আবু লাহাব বদর যুদ্ধে নিজে অংশগ্রহণ না করে, সে তার পরিবর্তে আসী 
ইব্‌ন হিশাম ইবন্‌ মুশীরাকে পাঠিয়েছিল। অন্য লোকেরাও এরূপ করেছিল। যে নিজে যায়নি 
সে তার বদলে অন্য একজনকে পাঠিয়েছিল। আবু লাহাব যখন বদরের পরাজয়ের কথা জানল, 
তখন আল্লাহ্‌ তাকে ভীষণ অপমানিত করলেন। কিন্তু আমরা সম্মানিত ও অনুপ্রাণিত বোধ 
করেছিলাম । আমি দুর্বল ছিলাম। তীর বানাবার কাজ করতাম । যমযমের পাশে অবস্থিত 
তাবুতে বসে সেগুলো ঠিক করতাম । একদিন আমি এঁ কক্ষে বসে কাজ করছিলাম । তখন 
আব্বাসের স্ত্রী উম্মুল ফযল আমার কাছেই যসা ছিলেন । আমরা কুরায়শের পরাজয়ের খবরে 
আনন্দিত হয়েছিলাম । এ সময় আবূ লাহাব শোচনীয় অবস্থায় পা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে এসে 
তাবুর এক কোণে আমার দিকে পিঠ দিয়ে বসল । হঠাৎ লাব সুফইসান ইবন হারিস ইবন 
আবদুল মুত্তালিব সেখানে এল । তখন আবূ লাহাব তাকে বলল : আমার কাছে এস । তুমি ডে। 
সব খবর জান। ফলে সে সেখানে তার পাশে বসে পড়ল এবং অন্য লোকেরা তার পাশে 
দাঁড়িয়ে ছিল। আবূ লাহাব জিজ্ঞেস করল : বাবা ! তুমি তাদের খবর আমাকে বল। সে বলল : 
আল্লাহ্‌র কসম! আমরা যেন সেখানে শত্রুদের কাছে নিজেদের সোপর্দ করেছি। তারা যেমন 
খুশি আমাদের বধ করেছে ও বন্দী করেছে। আমি আমাদের লোকদের ভ€সনা করিনি । কারণ 
আমরা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ধুসর বর্ণের ঘোড়ার উপর অসংখ্য ফর্সা রঙের সিপাহী 
দেখেছি। যারা কাউকে রেহাই দেয়নি এবং কেউ তাদের সামনে টিকে থাকতে পারেনি । আমি 
বললাম : “তারা নিশ্চয়ই ফেরেশতা ছিলেন।” এ কথা বলামাত্রই আবূ লাহাব আমার মুখে 
প্রচণ্ড এক থাগ্নড় মারল । আমিও এর বদলা নিলাম । এরপর সে আমাকে উপরে উঠিয়ে যমীনে 
আছাড় দিল এবং আমার শরীরের ওপর বসে আমাকে মারতে লাগল। আর আমি ছিলাম ' 
একজন দুর্বল ব্যক্তি। এ সময় উম্মুল ফযল তীরুর একটি খুঁটি নিয়ে আবূ লাহাবের দিকে এগিয়ে 
গেলেন এবং খুঁটি দিয়ে আঘাত করে তার মাথা ফাটিয়ে দিলেন। তিনি বললেন : আবু রাফির 
মনিব এখানে নেই বলে তাকে দুর্বল ভেবেছঃ .. 

এরপর আবূ লাহাব সেখান থেকে উঠে অপমানিত হয়ে বেরিয়ে গেল। আল্লাহ্র কসম! 
তারপর তার শরীরে বড় বড় ফোসুকা দেখা দিল এবং তাতেই সে সাত দিনের মধ্যেই 
মারা গেল। 
_. ইবৃন ইসহাক বলেন : কুরায়শ গোত্র তাদের নিতহদের জন্য খুবই বিলাপ করল। কিনতু 
অচিরেই সংযত হয়ে বলতে লাগল : বেশি বিলাপ করো না। মুহাম্মদ ও তীর সঙ্গীরা এ খবর 
জানলে উল্লসিত হবে, আর বন্দীদের মুক্তির জন্য কাউকে পাঠাবে না এখন কিছু বিলম্ব কর। 
অন্যথায় মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীরা কড়াকড়ির সাথে মুক্তিপণ আদায় করবে । আসওয়াদ ইব্ন 
আবদুল মুত্তালিব, তার দুই ছেলে-যাময়া' ০১০০০ 


_সীরাতুন নবী (সা) (২য় খণ্ড)-_৪২ 
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এক. নাতি-হারিস ইব্‌ন যাম‘আকে হারিয়েছিল। সে তার সন্তানদের বিয়োগ ব্যথায় কাদতে 
চাচ্ছিল। এ সময় গভীর রাতে সে এক শোকাহত নারীর কান্নার শব্দ শুনল। অন্ধ আসওয়াদ 
তার এক ভূত্যকে বলল : “যাও তো, দেখে এস, এখন উচ্চস্বরে বিলাপ করার অনুমতি দেওয়া 
হচ্ছে কিনা? দেখতো, কুরায়শরা তাদের নিহতদের জন্য কাঁদছে কিনা? তা হলে আমিও . 
যামআর জন্য কাদব। কেননা আমার কলিজা জ্বলে যাচ্ছে।” গোলাম ফিরে এসে বলল : এক 
মহিলা তার উট হারিয়ে কীদছে। এ কথা শুনে আসওয়াদ একটি কবিতা আবৃত্তি করে বিলাপ 
করল । এ কবিতার অনুবাদ নিম্নরূপ : ্‌ 

“এ মহিলা একটি উটের জন্য এমন করে রাত জেগে বিলাপ করছে, এ কেমন কথা? হে 
মহিলা! তুমি জওয়ান উট হারানোর জন্য কেঁদো না, বরং বদরের মর্মান্তিক ঘটনা স্মরণ করে 
কাদো, যেদিন আমাদের ভাগ্যের বিপর্যয় ঘটেছে। তুমি কাদো বদর যুদ্ধে নিহত নেতাদের 
স্মরণে বনু হুসায়ন, বনু মাখযূম এবং আবুল ওয়ালীদের লোকদের জন্য। যদি তুমি কাদতেই 
চাও, তবে আকীল এবং বীর কেশরী হারিসের জন্য কাদো। এঁদের জন্য কাদতেই থাক, কাদায় 
বিরতি দিও না। আবু হাকীমার তো কোন সমকক্ষই ছিল না। জেনে রাখ! ওদের মৃত্যুর পর 
এমন সব লোক নেতা হয়েছে, রহ রাত তবে এরা কখনো নেতা হতে 
পারত না।” 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : না 
ছিল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : মক্কায় তার একটা চতুর ছেলে আছে, যে ব্যবসায়ী ও 
বিত্তশালী । মনে হয় সে তার পিতাকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য এসেছে। 

ওদিক কুরায়শরা বলাবলি করেছিল যে, তোমরা তোমাদের বন্দীদের ফিদ্য়া দিয়ে ছাড়িয়ে 
আনার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবে না, তাতে মুহাম্মদ এবং তার সাথীরা কঠোর হবে । এদিকে 
মুত্তালিব ইব্‌ন আবূ ওদাঁআ- যার কথা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছিলেন, বলল : তোমরা ঠিকই 
বলেছ। তাড়াহুড়া করা ঠিক হবে না। কিন্তু সে গোপনে গভীর রাতে মক্কা থেকে বেরিয়ে গেল 
এবং মদীনায় পৌছে চার হাজার দিরহাম দিয়ে তার পিতাকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল। এরপর 
কুরায়শরা তাদের বন্দীদের মুক্তির জন্য লোক পাঠাল। তখন মিকরায ইব্‌ন হাফস ইব্‌ন 
আখয়াফ-সুহায়ল ইব্ন আমরের মুক্তির জন্য এল। তাকে বনু সালিম ইব্‌ন আওসের মালিক 
ইব্ন দাখশাম (রা) বন্দী করেছিলেন । তিনি বলেন, আমি সুহায়লকে বন্দী করেছি। তার 
পরিবর্তে অন্য কাউকে বন্দী করতে আমি পসন্দ করিনি। বনু খিন্দাফের এ কথা জানা আছে 
যে, সুহায়লই সে গোত্রের সাহসী পুরুষ । যখন যুলুমের বিনিময় গ্রহণের সময় আসে, তখন 
একমাত্র সাহসী যুবকই এর প্রতিশোধ নিতে পারে । আমি. তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করলে 
সে ঝুঁকে পড়ে এবং আমি এ ঠোটকাটার সঙ্গে যুদ্ধ করতে বাধ্য হই (উল্লেখ্য যে, সুহায়লের 
নীচের ঠোঁট কাটা ছিল)। 


বদর যুদ্ধ ্‌ ৩৩১ 


_ ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ সো)! 
আপনি অনুমতি দিলে আমি সুহায়লের সামনের উপর-নীচের দুটো করে দাত উপড়ে ফেলব । 
যাতে তার জিহবা বেরিয়ে আসে এবং আপনার বিরুদ্ধে আর বক্তৃতা দিতে না পারে। তখন 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : আমি তার মুখ বিকৃত করব না। তা হলে নবী হওয়া সত্বেও আল্লাহ্‌ 
আমার মুখ বিকৃত করবেন । ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) উমর (রা)-কে এ কথাও 
বলেছিলেন যে, এক সময় সুহায়ল এমন ভূমিকাও পালন করতে পারে যা তেমন নিন্দনীয় নয় । 
এ ভূমিকার কথা পরে উল্লেখ করা হবে (হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় কুরায়শ পক্ষের প্রধান 
আলোচক ছিল এই সুহায়ল ইব্‌ন আমর)। ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যখন মিকরায তাদের সঙ্গে 
সুহায়লের মুক্তির ব্যাপারে কথাবার্তা বলে তাদের সন্তুষ্টই করল, তখন তারা বললেন : যা 
দেওয়ার আমাদের দিয়ে দাও। সে বলল : তার পরিবর্তে আমাকে বন্দী করে রাখুন। আর 
তাকে ছেড়ে দিন, যাতে সে আপনাদের কাছে তার ফিদ্য়া পাঠাতে পারে। তখন তারা 
সুহায়লকে ছেড়ে দিলেন এবং মিকরাযকে বন্দী হিসাবে রেখে দিলেন । এ সময় মিকরায বলে : 
আমি সে যুবককে ছাড়াবার জন্য আটটি দামী উট দিয়েছি, জরিমানা গোলামরা নয়, শরীফরা 
আদায় করে থাকেন। আমি আমার হাতকে বন্দী রাখলাম । অথচ নিজকে বন্দী রাখার পরিবর্তে 
মাল বন্ধক রাখা সহজ ছিল। কিন্তু আমি অপমানিত হওয়াকে ভয় করেছি। আমি বললাম : 
সুহায়ল আমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি। এজন্য আমাদের বাচ্চাদের জন্য তাকে নিয়ে যাও। যাতে 
আমি আশার আলো দেখতে পারি । 


আমর ইব্ন আবু সুফইয়ানের বন্দীদশা 
_ ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবু বকর বর্ণনা করেন যে, বদর 
যুদ্ধে যারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে বন্দী হয়েছিল, সান বা বারা হরণ হারও 
ছিল তাদের একজন । সে ছিল উক্বা ইব্‌ন আবু মু'আয়তের 'দৌহিত্র। ৃ 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ত গং 
মু‘আয়ত ইব্‌ন আবূ আমরের বোন ৷. 

ইবৃন হিশাম বলেন : তাকে বন্দী করেছিলেন আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন আবূ বকর বর্ণনা করেন যে, আবূ 
সুফইয়ানকে বলা হত, তোমার ছেলে আম্রকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আন। সে বলল : 
আমার উপর একই সাথে আমার রক্ত ও আমার মাল একত্রিত হবে? তারা হানযালাকে হত্যা 
করেছে; এখন আবার আমরকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আনব? থাকতে দাও তাকে তাদের 
হাতে। তারা তাকে যতদিন ইচ্ছা, বন্দী করে রাখুক। 

রাবী বলেন : সে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে মদীনায় বন্দী অবস্থায় কাটাচ্ছিল। ইত্যবসরে 
একদিন আমর ইব্ন আওফ গোত্রের শাখা বনু মু'আবিয়ার সা'দ ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন আক্কাল 


৩৩২ ৫ সীরাতুন নবী (সা) 


উমরার উদ্দেশ্যে বের হন। সাথে ছিল তার যুবতী পত্মী। তিনি নিজে ছিলেন একজন বয়স্ক 
মুসলিম । মদীনার নিকটবর্তী নাকী'তে নিজ বকরীপাল নিয়ে থাকতেন। সেখানে থেকেই তিনি 
উমরার উদ্দেশ্যে বের হন। যে আচরণ তীর সাথে করা হয়, তার কোন আশংকা তার মনে ছিল 
না। তিনি ধারণাই করতে পারেন নি যে, তীকে মক্কায় বন্দী করা হবে । কারণ তিনি যে উমরা 
করতে বের হয়েছেন! কুরায়শদের সাথে চুক্তি ছিল, যে কেউ হজ্জ বা উমরা করতে আসবে, 
তার সাথে তারা ভাল ছাড়া কোন মন্দ আচরণ করবে না। কিন্তু সুফইয়ান ইব্‌ন হারব ঠিকই 
আমরের প্রতি যুলুম করল এবং তার পুর অমরসহ তাকে মায় রা করে রান! এরপর 
আবু সুফইয়ীন বলল (কবিতা) : 

“হে ইব্‌ন আক্কালের দল! তোমরা সাড়া দাও তার ডাকে__ | 
"তোমরা তো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলে যে, এই বুড়ো সরদারকে দুশমনদের হাতে সোপর্দ 
করবে না। নাজাত ও নাচাগয় দাতা হা যদি নাহয় সুজি ভা তার 
শক্ত বাধনে আঁটা বন্দীকে ৷” 

হাস্সান ইব্‌ন সাবিত (রা) এর জবাবে বলেন (কবিতা) : 

“সে দিন মক্কায় সা'দ যদি মুক্ত থাকত, 

তবে নিজে বন্দী হওয়ার আগে সে তোমাদের বহুজনকে হত্যা করত, 

সে হত্যা করত তার তীক্ষ তরবারি দিয়ে, নয়ত সেই তীর দিয়ে যা নাবআ কাঠের তৈরি, ' 
যখন তা নিক্ষেপের সময় ধনুক থেকে সশব্দে বেরিয়ে যায়।” | 

বনু আমর ইব্‌ন আওফ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংগে সাক্ষাৎ করল এবং তাকে সা'দ ইব্‌ন 
নু'মানের সংবাদ জানৈয় আবেদন করল যে, তিনি যেন আমর ইব্‌ন আবূ সুফইয়ানকে তাদের 
হাতে সোপর্দ করেন ।. তাহলে তার বিনিময়ে তারা তাদের লোককে ছাড়িয়ে আনবে । রাসূলুল্লাহ্‌ 
টিসি রা ক বরে মরার যয যয ফা 
আবু সুফইয়ানও সা‘দকে মুক্তি দিল। 


নবী-দুহিতা যয়নব ও তীর স্বামী আবুল আস-এর কাহিনী রি 

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জামাতা, জর নী 
আবুল আস ইব্‌ন রবী" ইব্‌ন মাবদুল উধ্যা ইব্‌ন আব্দ শামস-ও বন্দীদের মধ্যে ছিল। 

‘ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবুল আস ধনে, বিশ্বস্ততায় ও ব্যবসা-বাণিজ্যে মক্কার একজন 
গণ্যমান্য লোক ছিল। সে ছিল হালা বিন্ত খুওয়ায়লিদের পুত্র। খাদীজা (রা) ছিল তার খালা। 
খাদীজা রো)-ই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলেছিলেন, যেন তাকে জামাতা করে নেন। রাসূলুল্লাহ 
(সা) কখনও খাদীজা (রা)-এর কথা প্রত্যাখ্যান করতেন না। এটা ওহী নাযিল হওয়ার পূর্বের 
কথা? সুতরাং তিনি আবুল আসের সাথে নিজ কন্যার বিবাহ দেন। খাদীজা রো) তাকে নিজ 


বদর ৩৩৩ 


সন্তানতুল্য মনে করতেন। এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে যখন নবুওয়াতের 
মর্যাদার ভূষিত করলেন, তখন খাদীজা রো) ও তার কন্যাগণ তীর প্রতি ঈমান আনলেন ও 
তাকে বিশ্বাস করলেন। তারা সকলেই সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি যা নিয়ে এসেছেন, তা সত্য ।. 
মোটকথা তারা তার দীনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। কিনতু আবুল আস তার শির্কের উপরই 
- অটল থাকল। 

এছাড়া রাসূলুল্লাহ্‌ সো) আবু লাহাবের পুত্র উবার কাছে রুকায়্যা (রা) অথবা উন্মু কুলসুম 
(রো)-কে বিবাহ দিয়েছিলেন। অবশেষে যখন তিনি কুরায়শদের কাছে খোলাখুলিভাবে আল্লাহ্‌র 
_ দীন ও তজ্জনিত শত্ৰুতা প্রকাশ করলেন, তখন তারা বলল : তোমরা মুহাম্মদকে সর্ব প্রকার 
চিন্তা হতে মুক্ত করে দিয়েছ। তোমরা তার মেয়েদের তার কাছে ফিরিয়ে দাও এবং তাদের 
চিন্তায় তাকে ডুবিয়ে রাখ । সেমতে তারা আবুল আসের কাছে গেল-এবং তাকে বলল : তুমি 
তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ কর। এরপর তুমি কুরায়শের যে নারীকেই চাও, আমরা তাকে তোমার 
. সাথে বিয়ে দিয়ে দেব। আবুল আস বলল : না, আল্লাহ্র কসম! আমি আমার স্ত্রীকে ত্যাগ 
করব না। আর আমি তার পরিবর্তে আর কোন কুরায়শ রমণী চাই না। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে এ বর্ণনা পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) জামাতা 
হিসাবে আবুল আসের প্রশংসা করতেন। এরপর তারা আবু লাহাবের পুত্র উত্বার কাছে গেল। 
তারা তাকে বলল : তুমি মুহাম্মদের কন্যাকে তালাক দাও, তুমি কুরায়শদের যে মহিলাকে বিয়ে 
করতে চাও আমরা তার সাথে তোমাকে বিয়ে দেব। সে বলল : তোমরা যদি আমাকে আবান 
ইবৃন সাঈদ ইব্‌ন আস অথবা সাঈদ ইব্‌ন আসের কন্যার সাথে বিয়ে দিতে পার, তাহলে আমি 
তাকে ত্যাগ করব । সুতরাং তারা তার সাথে সাঈদ ইব্‌ন আসের কন্যাকে বিবাহ দিয়ে দিল। 
ফলে সে তার স্ত্রীকে ত্যাগ করল। উল্লেখ্য তখনও নবী দুহিতার সাথে তার মিলন হয়নি । 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তার সম্মান রক্ষার্থে উত্বার হাত থেকে তাকে নিষ্কৃতি দিলেন। আর উত্বাকে 
করলেন লাঞ্ছিত । পরে উসমান ইব্‌ন আফ্ফান (রা)-এর সাথে তার বিবাহ হয়। 
.... মক্কায় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) (এরূপ আত্মীয়তাকে) না বৈধ করতেন, না অবৈধ । কেননা তিনি 
ছিলেন শত্রুদের চাপের মুখে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কন্যা যয়নব (রা) ইসলাম গ্রহণ করলে তার 
ও আবুল আস ইব্‌ন রাবী“-এর মাঝে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদেরকে 
বিচ্ছিন্ন করে দিতে সক্ষম ছিলেন না। এ পরিপ্রেক্ষিতে যয়নব ইসলামে বহাল থেকে তার সাথে 
বসবাস করতে থাকলেন; আর আবুল আস শির্কের উপর অটল থাকল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ 
(সা) যখন হিজরত করেন এবং কুরায়শরা বদর পর্যন্ত এগিয়ে যায়, তখন এদের সাথে আবুল 
আস ইব্‌ন রাবী‘ও যোগ দেয়। আবুল আস বদর যুদ্ধে অন্য বন্দীদের সাথে বন্দী হয় এবং 
মদীনাতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে আসে। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াহ্ইয়া ইবৃন আব্বাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন যুবায়র 
বর্ণনা করেন, ত তার পিতা আব্বাদ (র)-এর সূত্রে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে । তিনি বলেন : 


৩৩৪ . সীরাতুন নবী সো) . 


মক্কাবাসীরা যখন তাদের বন্দীদের মুক্তির জন্য মুক্তিপণ দিয়ে পাঠাল, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
কন্যা যয়নব (রা) তার স্বামী আবুল আস ইবৃন রাবীর মুক্তির জন্য কিছু মালামাল পাঠিয়ে 
দিলেন। সে মালের মধ্যে ছিল একখানি হার, যা খাদীজা (রা) তার বিদায়ের সময় তার গলায় 
পরিয়ে আবুল আসের কাছে পাঠিয়েছিলেন। আয়েশা (রা) বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
হারখানি দেখলেন, তখন তিনি দুঃখ-ভারাত্রান্ত হয়ে উঠলেন এবং বললেন : যদি তোমরা ভাল 
মনে কর, তবে বন্দীকে বিনাপণে মুক্তি দিয়ে দাও এবং তার মাল তাকে ফেরত দিয়ে দাও। 
তখন সাহাবীগণ বললেন : হ্যা, EAS LAE OU aS GRRL al 
দিলেন এবং যয়নব (রা)-এর সমস্ত মালামাল ফেরত পাঠালেন। 


মদীনার পথে যয়নব (রা) 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : লাকি 
আবুল আস্‌ নিজেই রাসূলুল্লাহ সো)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, সে যয়নবকে মদীনায় আসার 
সুযোগ দেবে । এমনও হতে পারে যে, এটা আবুল আসের মুক্তির শর্ত ছিল, কিন্তু বিষয়টি না 
তার থেকে এবং না রাসূলুল্লাহ্‌ সো) থেকে স্পষ্ট হওয়ায় আমরা জানতে পারিনি প্রকৃত ঘটনা কি 
ছিল। আবুল আস মুক্তি পেয়ে যখন মক্কার উদ্দেশে বের হল, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) জনৈক 
আনসারী সাহাবীসহ যায়দ ইব্‌ন হারিসা (রা)-কে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তাদের 
বললেন: তোমরা “বাত্ন ইয়াজাজ' নামক স্থানে গিয়ে অপেক্ষা করবে । যয়নব সেখানে এসে 
পৌছবে, তখন তোমরা তাকে নিয়ে আমার কাছে চলে আসবে । নির্দেশমত তারা বের হয়ে : 
পড়লেন । এ ঘটনাটি ছিল বদর যুদ্ধের একমাস পরে বা তার কাছাকাছি সময়ে । | 

আবুল আস মক্কায় এসে যয়নবকে তার পিতার কাছে চলে যেতে বলল। সুতরাং তিনি 
যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন আবূ বকর বর্ণনা করেন যে, আমি 
যয়নব (রা)-এর সূত্রে জানতে পেরেছি, তিনি বলেছেন : আমি আমার পিতার কাছে চলে 
যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, এ সময় একদিন উত্বার কন্যা হিন্দ এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ 
করল এবং বলল : হে মুহাম্মদ-তনয়া! শুনলাম আপনি নাকি পিতার কাছে চলে যেতে চাচ্ছেন? 
যয়নব (রা) বলেন : আমি বললাম, এমন ইচ্ছা আমার নেই। সে বলল : হে আমার চাচাত 
বোন, এমনটি করবেন না। যদি যেতে চান, আর পথ খরচার জন্য অর্থ-কড়ি দরকার পড়ে, 
তবে তা আমার কাছে বলবেন। আমি আপনার প্রয়োজন পূরণ করব । আমার কাছে কিছু 
চাইতে লজ্জাবোধ করবেন না। পুরুষদের মাঝে যা-কিছু চলছে, তা যেন আমাদের নারীদের 
মধ্যে অনুপ্রবেশ না করে। | | 

যয়নব (রা) বলেন : আল্লাহ্র কসম! আমি জানতাম সে যা বলে তা করবে, কিন্তু তবু 
আমি তার ব্যাপারে সতর্ক থাকলাম । তাই আমি মদীনা-যাত্রার ইচ্ছার কথা তার কাছে অস্বীকার 
করলাম এবং ভিতরে ভিতরে আমার প্রস্তুতি সম্পন্ন করলাম । 


বদর যুদ্ধ : ূ ৩৩৫ 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কন্যা যখন প্রস্তুতি-পর্ব সমাপ্ত করে ফেললেন, তখন তীর দেবর অর্থাৎ 
তার স্বামীর ভাই কিনানা ইবৃন রাবী' একটি উট নিয়ে এল। তিনি তাতে সওয়ার হলেন। 
কিনানা তার তীর-ধনুক সাথে নিল এবং তাকে নিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে রওয়ানা হল। কিনানা 
উটের রশি টেনে আগে আগে চলছিল, আর যয়নব (রা) ছিলেন হাওদার ভেতর । কুরায়শদের 
কতিপয় লোক বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করল এবং তারা তাদের ধরার জন্য বের হয়ে গেল। 
'যু-তুওয়া” নামক স্থানে পৌঁছে তারা তাদের ধরে ফেলল । সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি তাদের সামনে 
এল, সে ছিল হুবার ইব্‌ন আসওয়াদ ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন আবদুল উষ্যা ফিহরী। 
হুবার তার বর্শা দ্বারা যয়নাব (রা)-কে ভয় দেখাল । তিনি ছিল হাওদার.ভিতর ৷ বলা হয় : 
তিনি অন্তঃসত্তা ছিলেন। ফলে প্রচণ্ড ভয়ে তীর গর্ভপাত ঘটে যায় । তখন তার দেবর কিনানা - 
হাটু গেড়ে বসে পড়ল এবং তুণীর হতে তীর বের করে ধনুকে সংযোজন করল । এরপর রলল : 
আল্লাহ্র কসম! আমার কাছে যে-ই আসবে, আমি তাকে আমার তীরের নিশানা বানাব । এ 
অবস্থা দেখে সবাই তার থেকে পিছিয়ে গেল । আবূ সুফইয়ান একদল কুরায়শসহ তার সামনে 
এসে বলল : ওহে! তুমি আমাদের থেকে তোমার তীর সংযত কর। আমরা তৌমার সাথে কথা 
বলি। কিনানা সংযত হল ৷ তখন আবু সুফইয়ান আরও কাছে এসে.তার সামনে দাড়াল এবং 
বলল : তুমি কিন্তু কাজটি ঠিক করনি। তুমি প্রকাশ্য দিবালোকে এ মহিলাকে নিয়ে সকলের 
সামনে দিয়ে বের হলে, অথচ তুমি জান, আমরা কি মুসীবত ও বিপাকে আছি; মুহাম্মদের 
কারণে আমাদের মাঝে কী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে! তুমি যেভাবে প্রকাশ্যে সকলের চোখের 
সামনে তার মেয়েকে নিয়ে বের হয়ে এলে, তাতে লোকে ভাববে, বদরে আমাদের যে সর্বনাশ 
ঘটে গেল, তদ্দরুন আমরা নিতান্তই অসহায় হয়ে পড়েছি। আমাদের চরম দুর্বলতা ও পর্যুদস্ত, 
হওয়ার কারণেই তুমি এমনটি করতে পেরেছ। আমার জীবনের কসম! তার বাপ থেকে তাকে 
আটকে রাখার কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। এভাবে প্রতিশোধ গ্রহণেরও কোন ইচ্ছা 
আমাদের নেই। কিন্তু তবু তুমি মেয়েটিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। এরপর যখন পরিস্থিতি শান্ত 
হয়ে যাবে এবং লোকে বলবে, আমরা তাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি, তখন গোপনে তুমি 
তাকে নিয়ে বের হয়ে যাবে এবং তাকে তার প্লিতার কাছে পৌঁছে দেবে। 

কিনানা তাই করল । এরপর যয়নব আরো কিছুদিন মক্কায় অবস্থান করলেন। অবশেষে 
যখন পরিস্থিতি শান্ত হল, তখন এক রাতে কিনানা তাকে নিয়ে বের হল এবং যায়দ ইব্ন 
হারিসা রো) ও তার সঙ্গীর কাছে তাকে সোপর্দ করল। তারা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
কাছে চলে আসলেন। 8 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) কিংবা বনু সালিম ইব্‌ন আওফের 
ভ্রাতা আবূ খায়সামা (রা) যয়নব (রা)-এর ঘটনা সম্পর্কে বলেন, ইব্ন হিশাম বলেন : 
কবিতাটি আবু খায়সামার : | 


৩৩৬ | | সীরাতুন নবী (সা) 


“আমার কাছে এসে পৌঁছেছে যয়নবের প্রতি তাদের জঘন্য অন্যায় আচরণের সংবাদ, তার 
সঙ্গে তারা এমন অমানবিক ব্যবহার করেছে, যার কল্পনাও মানুষ করতে পারে না । তাকে মক্কা 
থেকে নিয়ে আসায় মুহাম্মদ (সা)-এর কোন অসম্মান হয়নি, যদিও এ সময় আমাদের মাঝে 
যুদ্ধের অশুভ পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল | 

যামযামের সাথে মৈত্রী, আর আমাদের সাথে যুদ্ধের কারণে আবু সুফইয়ানকে চরমভাবে 
ব্যর্থ ও লজ্জিত হতে হয়েছে । আমরা তার পুত্র আমর এবং তার মিত্রকে ঝনঝন করে এমন 
মযবৃত শেকলে বেঁধে ফেলেছি। আমি শপথ করে বলছি, আমাদের ছোট-বড় সেনাদল, 
সেনাপতি ও বিশেষ চিহৃধারী সিপাহীর কোনদিন অভাব. হবে না। 

তারা কাফির কুরায়শদের ভীত-সন্তপ্ত করে তুলবে এবং উপরূ্পরি আক্রমণে তারা তাদের 
নাক ফুঁড়িয়ে রশি লাগাবে । আমরা নাজ্দ ও নাখলার আশেপাশে তাদের সাথে লড়াই করতে 
থাকব। তারা পদাতিক বা অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে যদি তিহামায় ছাউনি ফেলে, তবে আমরাও 
সেখানে পৌঁছে যাব। 

আর ভার সাথে আমাদের এ যু চলবে সু হু ধরে। আমর কখনো লক্ষ রা 
আমরা তাদের ‘আদ’ ও “জুরহামের' দশা ঘটিয়ে ছাড়ব । 

এ সম্প্রদায় মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসরণ না করার দরুন নিজেদের অবস্থার উপর এক সময় 
অনুতপ করবে, কিন্তু সে সময়ের অনুতাপ কোন কাজে আসবে না। 

হে পথিক! আবূ সুফইয়ানের সাক্ষাৎ পেলে তাকে এ বার্তা পৌঁছে দিও যে, যদি তুমি 
আন্তরিকভাবে অবনত না হও এবং ইসলাম গ্রহণ না কর, তাহলে এ সুসংবাদ গ্রহণ কর, . 
ইহকালে তুমি হবে লাঞ্ছিত, আর. জাহান্নামে তোমাকে পরানো হবে আলকাতরা মিশ্রিত স্থায়ী 
পোশাক ৷” 

_.. ইব্‌ন হিশাম বলেন : এক বর্ণনায় আছে, ১৬ J৬- অর্থাৎ আগুনের পোশাক। 
এ কবিতায় আবু সুফইয়ানের মিত্র বলে আমির ইব্ন হাষরামীকে বোঝান হয়েছে। সেও 
বদরের বন্দীদের মধ্যে ছিল। হারব ইব্‌ন উমাইয়ার সাথে তার মৈত্রী-চুক্তি ছিল। 

ইবৃন হিশাম বলেন : এখানে আবূ সুফইয়ানের মিত্র বলে বরং উক্বা ইব্‌ন আবদুল হারিস 
ইব্‌ন হাযরামীকে বোঝান হয়েছে। আর আমির ইবৃন হাযরামী বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। 

যয়নব (রা)-কে ফিরিয়ে আনতে যারা. গিয়েছিল, ত তারা মক্কায় ফিরে আসলে হিন্দ বিন্ত 
উত্বা তাদের কাছে গিয়ে বলল : 

lal Ls All ৪১ X 4৪০১ bis ১০০ 401০০ 
ূ “এসব লোক কি শান্ত পরিবেশে গাধার মত নির্দয় ও কঠোর? আর যুদ্ধক্ষেত্রে ঠিক 
ঝতুমতী নারী?” 

রূহ (সা) রিতা বাজিয়ে কাছে যয়নৰ রো) -ক বয়ে দেওয়ার সময় কিনানা 
ইব্‌ন রাবী বলেছিল : 


বদর যুদ্ধ ৩৩৭ 

“আমি হার ও তার গোলের দর আচরণে বশত হয়ে যাই যে, ও তারা চায় আমি 
মুহাম্মদ (সা)-তনয়ার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করি! 

যতদিন আমি-বেঁচে থাকব, ততদিন আমি তাদের সংখ্যাধিক্যের কোন পরওয়া করব না। 
ভারি হা হি তেরি হত করা গা 7 ততক্ষণ 
আমি তাদের কোন তোয়াক্কা করব না।” 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : : আমার নিকট ইয়াযীদ ইব্‌ন আবু হাবীব বর্ণনা করেছেন_ বুকায়র 
ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আশাজ্জ থেকে, তিনি সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার থেকে, তিনি আবু ইসহাক 
দাওসী থেকে এবং তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে ৷ তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) একটি 
সেনাদল প্রেরণ করেন, যাতে আমিও ছিলাম । তিনি আমাদের এরূপ নির্দেশ দেন : 

“তোমরা হুবার ইব্‌ন আসওয়াদ কিংবা তার সাথে-যে লোকটি যয়নাবের দিকে সবার 
আগে অগ্রসর হয়েছিল, উন যুদিপাকড়াও করতে পরি, 712 
দিও!" ২২ 
ইৰ্ন হিশাম বলেন: ই ইসা তর কল অপর নেই লোকটি লাম বলেন নাফ 
ইব্‌ন আব্দ কায়স। ০ 

আবু হুরায়রা (রা) বলেন : কিছু পরের দিন রানু সেট আসাদের কাছে লোক পাঠিয়ে 
বললেন : আমি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, লোক দুটিকে ধরতে পারলে আগুনে 
জ্বালিয়ে দেবে। কিন্তু পরে আমি চিন্তা করলাম, আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারও পক্ষে কাউকে আগুনে 
জ্বালিয়ে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। অতএব তোমরা যদি তাদের নাগালের মধ্যে পাও, তবে 
তাদের হত্যা করবে। 


আবুল “আস ইব্‌ন রবী'আর ইসলাম গ্রহণ 

ইর্ন ইসহাক বলেন : আজহার নি 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে থাকতে -লাগলেন। ইসলাম তাদের বিচ্ছেদ ঘটাল। পরে মক্কা 
বিজয়ের প্রাক্কালে আবুল আস ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়া চলে গেলেন। তার কাছে নিজের ও 
কুরায়শের ব্যবসার অর্থ ছিল। তা তাকে মূলধন হিসাবে দেয়া হয়েছিল। তিনি কেনাবেচা সম্পন্ন 
করে যখন ফিরে আসছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর একটি সেনাদল তার পণ্য্রব্য কেড়ে 
নিল এবং আবুল আস পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। সেনাদল যখন তার পণ্যদ্রব্য নিয়ে মদীনায় 
পৌঁছল, তখন তিনি রাতের অন্ধকারে মদীনায় পৌঁছলেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কন্যা ৃ 
যয়নবের নিকট উপস্থিত হয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। যয়নব (রা) তাকে আশ্রয় দিলেন। তিনি 
তার জিনিসপত্র ফেরত চাইতে এসেছিলেন। সকালে রাসূলুল্লাহ (সা) লোকদের নিয়ে সালাত 
আদায় করার সময় যয়নব (রো) নারীদের কক্ষ থেকে চিৎকার করে বললেন : “হে জনগণ! 
শুনে রাখুন, আমি আবুল আস ইব্‌ন রবী“কে আশ্রয় দিয়েছি।” রাসূলুল্লাহ্‌ সো) সালাম 


সীরাতুন নবী (সা) (২য় খণ্ড)-_৪৩ 


৩৩৮ ৫ সীরাতুন নবী (সা) 


ফেরানোর পর সবার দিকে মুখ করে বললেন : হে জনগণ! “আমি যে কথা শুনেছি, তাকি _ 
তোমরাও শুনেছ?” সবাই বললেন : হ্যাঁ, শুনেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : “আল্লাহ্‌র 
কসম! যার হাতে আমার জীবন, এ ঘোষণা শুনবার আগে আমি কিছুই জানতাম না । চুক্তি 
অনুসারে যে কোন ব্যক্তি, যে কোন মুসলমানের নিকট আশ্রয় নিতে পারে।” এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ | 
(সা) যয়নবের কাছে গিয়ে বললেন : হে আমার প্রিয় কন্যা! আবুল আ“সকে সযত্বে রাখ কিন্তু 
সে যেন নির্জনে তোমার কাছে না আসে । কেননা তুমি এখন তার জন্য হালাল নও ৷” র 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যে সেনাদলটি আবুল আসের পণ্য কেড়ে নিয়ে এসেছিল, তাদের 
কাছে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বার্তা পাঠালেন যে; এ ব্যক্তি তো আমাদের লোক, যা তোমরা জান। . 
তোমরা তার মাল নিয়ে নিয়েছ। তোমরা ইচ্ছা করলে তার পণ্য ফেরত দিতে পার । আর আমি 
দিতে পার। এটা তোমাদের হক। তখন তারা বললেন:: ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা)! আমরা তার 
মাল ফিরিয়ে দেব। এরপর তারা তার প্রতিটি জিনিস তাকে ফিরিয়ে দিলেন। তখন তিনি 
সেগুলো মক্কায় বহন করে নিয়ে গেলেন এবং কুরায়শের প্রতিটি জিনিস বুঝিয়ে ফেরত দিলেন। 
রাড 
পাওনা আছে? 
‘ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমাকে উদ ইবন হান ইকরিনা থেকে তিনি ইব্‌ন আব্বাস 
| থেকে এ তথ্য শুনিয়েছেন যে, টি রিট ররর ভিড ছয় বছর 
পর তার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন, বিবাহ দোহরাননি।১ 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমাকে আবু উবায়দা শুনিয়েছেন যে, যখন আবুল আস ইব্‌ন রবী' 
মুশরিকদের দ্রব্য-সামগ্রী নিয়ে সিরিয়া থেকে আগমন করলেন, তখন তাকে বলা হয়, তুমি কি 
চাও যে, টি 95379 oA 
খেয়ানত করব? এটা তো খুবই নিকৃষ্ট কাজ। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমাকে আবদুল ওয়ারিস ইব্‌ন সাঈদ তান্নুরী, দা ইবন 
হিন্দ থেকে, তি ভিন জামির শা'বী থেকে একই তথ্য নিয়েছেন যেমন নিয়েছেন আবু উর 
আবুল আস সম্পর্কে । 


১. সরব HE OE রাসূল সো) বরনব রোট-কে আবুল 
আসের কাছে, ০৮০20 
উপর । 


‘বদর যুদ্ধ ৩৩৯ 


মুক্তিপণ ছাড়াই যাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : নদের বদের সব বদের বিনা সুডিপ হি 
দেওয়া হয়েছিল, তাদের যে নাম আমাদের জানানো হয়েছে, তারা হল : বনু আবৃদ শামস্‌ ইবন 
আবদ মানাফ-এর আবুল আস ইবন রবী' ইবন আবদুল উষযা ইবন আবদ শামস। যয়নব (রা) 
তার মুক্তিপণ পাঠানোর পর রাসূলুল্লাহ (সা) তীর প্রতি অনুগহ করেছিলেন। 

বনু মাখযূম ইব্‌ন ইয়াকাযা-এর মুত্তালিব ইব্‌ন হানতাব ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন উবায়দা ইবৃন 
উমর ইব্‌ন মাখযূম ৷ তিনি হারিস ইব্‌ন খাযরাজ বংশীয় কয়েকজনের হাতে বন্দী ছিলেন। 
নতম তাকে তানের হাতেই ছেড়ে তেহে রা তাকে সুরে নেন এরপর তিনি 
তার সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হন। 

ইবৃন হিশাম বলেন : তাকে বন্‌নাজ্জারের লোক খালিদ ইব্‌ন যায়দ আবু আইয়ূব আনসারী 
(রা) বন্দী করেছিলেন। 

ইবৃন ইসহাক বলেন : আর সায়ফী ইব্‌ন আবু রিফা'আ ইব্‌ন আবিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
উমর ইবৃন মাখযূম। তাকে তার থেফতারকারীদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তার | 
মুক্তিপণ নিয়ে কেউ না আসায় তারা তাকে এই শর্তে মুক্তি দেন যে, সে ফিরে গিয়ে নিজেই 
মুক্তিপণ পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু সে কিছুই আদায় করেনি। 

হাস্সান সাবিত (রা)-এ সৰ্ম্পকে বলেন : “অঙ্গীকার পুরা করার লোক সায়ফী নয়, সেতো 
ক্লান্ত শৃগালের মত কোন জলাশয়ের কাছে পড়ে আছে।” 

ইবৃন হিশাম বলেন : এ কবিতাটি তার একটি দীর্ঘ কবিতায় অংশবিশেষ । ্‌ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবু ইয্যা আমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন উসমান ইব্‌ন উহায়ব ইব্‌ন 

হ্যাফা ইব্‌ন ভুমাহ্‌ ছিল অভাবী, অনেক কন্যা সন্তানের পিতা । সে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে 
তার দুরাবস্থার কথা বর্ণনা করে তীর করুণা চাইল। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এই শর্তে তার প্রতি 
অনুগ্রহ করলেন যে, ত তীর বিপক্ষে গিয়ে কাউকে সাহায্য করবে না। আবু উষ্যা স্বগোত্রীয 
লোকদের কাছে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ অনুথহের কথা উল্লেখ করে বলেন : 

কেউ কি আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদকে আমার এই বার্তা পৌঁছে দেবে যে, আপনি হক এবং 
আল্লাহ্‌ প্রশংসার অধিকারী । 
| আপনি সত্য ও সরল পথের দিকে আহবানকারী । আপনার সত্যতার প্রমাণে মহান 
. আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাক্ষী রয়েছে। 

মর্যাদায় আপনি এমন ব্যক্তি যে, আমাদের মাঝে অনেক উঁচু মর্যাদা হাসিল করে নিয়েছেন। 
যার স্তরগুলো অতিক্রম করা সহজ আবার কঠিনও। | 

আপনি এমন যে, যার সাথে আপনি যুদ্ধ করেন সে দুর্গা শক্। আর যার সাথে আপনি 
সন্ধি করেন, সে সৌভাগ্যবান । 


| ৩৪০ সীরাতুন নবী সো) 


05757655528 দেওয়া হয়, 
তখন আমার হৃদয় অনুতাপ ও বেদনায় ভরে উঠে। | 


' মুক্তিপণের পরিমাণ 2 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : তখন মুশরিকদের মুক্তিপণ ছিল জনপ্রতি চার হাজার দিরহাম থেকে 
এক হাজার পর্যন্ত কিন্তু যাদের কিছুই ছিল না, তাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) অনুখহ করেছিলেন। 


উমায়র ইব্ন ওয়াহবের ইসলাম গ্রহণ - 
' রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে হত্যার জন্য তাকে সাফওয়ানের প্ররোচনা 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমাকে মুহাম্মদ ইব্‌ন জা“ফর ইব্‌ন যুবায়র, উরওয়া ইব্‌ন যুবায়রের 
সুত্রে এ তথ্য শুনিয়েছেন যে, বদরের যুদ্ধে কুরায়শদের বিপর্যস্ত হওয়ার কিছুদিন পর উমায়র : 
ইব্‌ন ওয়াহব জুমাহ হাতীমের কাছে সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়ার সাথে বসে। উমায়র ইবৃন 
ওয়াহব ছিল কুরায়শদের মধ্যে একজন দুষ্ট লোক। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মক্কায় অবস্থানকালে 
তাঁকে এবং তার সাহাবীদেরকে যারা নির্যাতন করত, সে ছিল তাদের অন্যতম। তার ছেলে 
ওয়াহব ইব্ন উমায়রও বদরের বন্দীদের মধ্যে ছিল। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : বারি বির 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমাকে মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর ইব্‌ন যুবায়র, উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র 
(রা) সূত্রে শুনিয়েছেন যে, তিনি বদরের গর্তে নিক্ষিপ্তদের মর্মান্তিক পরিণতির আলোচনা করলে 
সাফ্ওয়ান বলল : আল্লাহ্‌র শপথ! এদের নিহত হওয়ার পর বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা 
__নেই'। উমায়র তাকে বলল : আল্লাহ্র শপথ! তুমি সত্যই বলেছ। আল্লাহ্‌র কসম! আমি যদি 
খণী না হতাম, যা আদায়ের কোন পথ আমার কাছে নেই, আর আমার সন্তানগুলো যদি না 
থাকত, যাদের আমার পর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা করছি, তবে আমি অবশ্যই গিয়ে 
মুহাম্মদকে হত্যা করে ফেলতাম । আরো কারণ হল আমার ছেলে তাদের হাতে বন্দী রয়েছে। 
বর্ণনাকারী বলেন : সাফওয়ান সুযোগ বুঝে বলল : তোমার খণের দায়িত্ব আমার, আমি তা 
পরিশোধ করব। তোমার সন্তানরা আমার সন্তানদের সাথে থাকবে । যতদিন তারা বেঁচে 
থাকবে, আমি তাদের সাহায্য করব। এমনটি হবে না যে, কোন কিছু আমার রয়েছে আর তারা 
পায়নি । তখন উমায়র তাকে বলল : তবে তুমি আমাদের এ বিষয়টি গোপন রাখ । সাফওয়ান 
বলল : তাই করব। 

বর্ণনাকারী বলেন : উমায়র তার তরবারি ধারালো ও বিষাক্ত করিয়ে নিল। তারপর 
মদীনায় গিয়ে পৌঁছল । উমর ইবৃন খাত্তাব রো) তখন কয়েকজন মুসলমানের সাথে বদরের 
বিষয়েই আলোচনা করছিলেন। তারা আলোচনা করছিলেন, আল্লাহ্‌ যে সম্মান মুসলমানদের .. 


উমায়র ইব্‌ন ওয়াহবের ইসলাম গ্রহণ ৩৪১ 


. দিয়েছেন এবং তাদের শক্রদের যে বিপর্যয় তাদের দেখিয়েছেন সে সম্পর্কে । এমন সময় উমর 
(রা) দেখতে পেলেন উমায়র ইব্‌ন ওয়াহব মসজিদের দরজায় তার উট বসিয়েছে এবং কাধে 
তার তরবারি। তখন উমর (রা) বললেন : এই যে আল্লাহ্‌র দুশমন কুকুর উমায়র ইব্‌ন 
. ওয়াহব, আল্লাহ্র শপথ! সে কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছাড়া আসেনি সেইতো আমাদের মাঝে 
ফাসাদ সৃষ্টি করেছিল এবং বদর যুদ্ধে আমাদের সৈন্য সংখ্যার অনুমান করে কুরায়শদের 
জানিয়ে দিয়েছিল। এরপর উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে গিয়ে বললেন : হে আল্লাহ্‌র 
নর রে জরিনা উনার হা নাহ্ন না তরবারি বুলিয়ে এনেছে দ্র 
বললেন : তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। 

. বর্ণনাকারী বলেন : উমর (রা) এসে তার তরবারি ভার ঘাড়ের সাথে ধরে ফেললেন। আর 
তার সাথী আনসারদের বললেন : তোমরা ভিতরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে বস. এবং 
তার ব্যাপারে সাবধান থেক। এ খবিসকে বিশ্বাস করা যায় না। তারপর তিনি তাকে রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর কাছে নিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন তাকে এ অবস্থায় দেখলেন যে, উমর 
(রা) ঘাড়েই তার তরবারি ধরে আছেন, তখন তিনি বললেন : ৯০ ৬ 0১1 এ ৬ 4) “হে 
উমর তাকে ছেড়ে দাও, হে উমায়র, আমার কাছে এস ৷” সে কাছে এল এবং বলল : 1১, | 
(৬০ “সুখে থাকুন” এটাই ছিল তাদের মধ্যে জাহিলী যুগে পরস্পরের প্রতি সম্ভাষণ । 

তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : হে উমায়র ! আল্লাহ আমাদের তোমার অভিবাদনের 
_ চেয়ে উত্তম অভিবাদন তথা সালাম ছারা সম্মানিত করেছেন, যা জান্নাতবাসীদের অভিবাদন । সে 
বলল : আল্লাহ্র শপথ ! হে মুহাম্মদ, আমি তা এখনই জানলাম । | 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : তুমি কেন এসেছ? সে বলল : আমি আপনাদের হাতে আটকে 
পড়া এই বন্দীটির মুক্তির জন্য এসেছি। তার ব্যাপারে দয়া করুন। তখন নবী (সা) জিজ্ঞেস 
করলেন : তোমার কাধে তরবারি কেন? সে বলল : আল্লাহ্‌ তরবারির অমঙ্গল করুন। তা 
আমাদের কিইবা কাজে এসেছে? তিনি বললেন : আমার কাছে সত্য করে বল, কেন এসেছ? 
সে বলল : আমি তো কেবল এজন্য এসেছি। তখন নবী (সা) বললেন : এরূপ মোটেই নয়, 

ং তুমি আর সাফওয়ান ইব্‌ন উমায়া হাতীমের পাশে বসে (বদরের) গর্তে নিক্ষিপ্ত নিহত 
কুরায়শনের জম্পর্কে আলোচনা করছিলে। ভুমি বলেছিলে, আমার খণের বোঝা এবং সন্তান- 
সন্তৃতির ভরণ পোষণের দায়িত্‌ না থাকলে আমি অবশ্যই বেরিয়ে গিয়ে মুহাম্মদকে হত্যা 
করতাম । তখন সাফওয়ান তোমার খণ ও সন্তান-সন্তুতির দায়িত্ব এ শর্তে গ্রহণ করে নিল যে, 
তুমি আমাকে হত্যা করবে, অথচ আল্লাহ্‌ তোমার এবং তোমার ইচ্ছার মাঝে অন্তরায় । উমায়র 
বললেন : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আকাশের 
যেসব সংবাদ আমাদের কাছে পেশ করতেন এবং যে ওহী আপনার উপর অবতীর্ণ হত, আমরা 
এ যাবৎ তা অবিশ্বাস করে এসেছি। কিন্তু আমাদের এ রিষয়টিতে আমরা দু'জন ছাড়া আর 
কেউ ছিল না। কাজেই আল্লাহ্র কসম! আমি নিশ্চিত যে, এ সংবাদ আপনাকে আল্লাহ্‌ ছাড়া: 


ue Vl ₹_ সীরাতুন নবী (সা) 


কেউ দেননি । সকল প্রশংসা সে আল্লাহ্‌র যিনি আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করলেন এবং 
আমাকে এই পথে পরিচালিত করেছেন । তারপর তিনি সত্যের সাক্ষ্য দেন। 

_ তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তোমরা তোমাদের ভাইকে দীনী শিক্ষা দাও, তাকে 
কুরআন পড়াও আর তার সৌজন্যে তার বন্দীকে মুক্তি দাও ৷ তারা তাই করলেন। এরপর তিনি 
বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! এ যাবৎ আমি আল্লাহ্র নূর নির্বাপিত করার ব্যাপারে ছিলাম 
সচেষ্ট এবং আল্লাহ্‌র দীনের উপর যারা প্রতিষ্ঠিত, তাদের কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে কঠোর ছিলাম, 
এখন আমার ইচ্ছা আমাকে অনুমতি দিন, মক্কায় গিয়ে তাদেরকে আল্লাহ্‌, তীর রাসূল এবং 


__ ইসলামের দিকে দাওয়াত দেই। সম্ভবত আল্লাহ্‌ তাদেরকে হিদায়েত দান করবেন । অন্যথায় 


তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেব, যেমন কষ্ট দিতাম আপনার সাথীদেরকে তাদের দীনের ব্যাপারে । 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়ে তিনি মক্কার চলে গেলেন। এদিকে 
উমায়র যখন মক্কা থেকে বের হয়েছিল, তখন থেকেই সাফওয়ান বলে বেড়াচ্ছিল, হে লোক 
সকল! সু-সংবাদ গ্রহণ কর, কয়েকদিনের মধ্যেই এমন সংবাদ পাবে, যা তোমাদের বদরের 
বিপর্যয়ের কথা ভুলিয়ে দেবে। সে মদীনা থেকে আগত প্রতিটি কাফেলার কাছেই উমায়রের 
খোঁজ-খবর নিচ্ছিল। পরিশেষে এক আরোহী এসে তাকে উমায়রের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ . 
দিল। তখন সে শপথ করল যে, সে.তার সাথে কোনদিন কথা বলবে না, তার কোন উপকার 
করবে না। 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তর রা দর EEA 
বিরোধিতা করলে তাকে কঠোর শান্তি দিতেন। ফলে তীর হাতে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ 
করেন। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উমায়র ইব্‌ন ওয়াহব অথবা হারিস ইব্‌ন হিশাম দু'জনের যে কোন 
একজনের কথা আমাকে বলা হয়েছে, যিনি ইবলীসকে দেখেছিলেন । যখন সে বদরের দিন 
পশ্চাদপসরণ করছিল। তখন তিনি বলেন : হে সুরাকা! কোথায় যাচ্ছ। আল্লাহ্‌র দুশমন তখন 
পালিয়ে গেল। এ সময় আল্লাহ্‌ তা“আলা নাযিল করেন : 


রর 2৫5540৮৫৩06 5182% 

“স্মরণ কর, শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং বলেছিল, 
ট7575775779155575555555 
(৮:৪৮) 

আল্লাহ্‌ তাদের কাছে ইবলীসের ধোকা দেওয়ার কথা এবং সে সময় তার সুরাকা ইব্‌ন 
মালিক ইব্‌ন জুশাম-এর আকৃতি ধারণ করার কথা উল্লেখ করেন, আর যখন তারা আলোচনা . 
করছিল সে বিপর্যয়ের কথা নিয়ে, যা ক 
মাঝে সংঘটিত যুদ্ধের সময় । 


উমায়র ইব্‌ন ওয়াহবের ইসলাম গ্রহণ | ৩৪৩ 


আল্লাহ্‌ পাক বলেন : 
৮88 2 

“এরপর দু'দল যখন পরস্পরের সম্মুখীন হল”, আল্লাহর দুশমন আল্লাহ্‌র সিপাহী ফেরেশতাদের 
দেখলে পেল, 85555105577580588 
মুকাবিলায় শক্তিশালী করলেন। 
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“তখন সে সরে পড়ল ও বলল : তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক রইল না। তোমরা 
যা দেখতে পাওনা, আমি তা দেখি ৷” 

আল্লাহ্‌র দুশমন সত্যিই বলেছে, সে এমন কিছু দেখেছিল যা তারা দেখতে পাচ্ছিল না। সে 


. আরও বলল : 


৮৩৭ 54000 AEE a 


“আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি, ,আর আল্লাহ্‌ শাস্তি দানে কঠোর ৷” (৮ : ৪৮) | 

রাবী বলেন : আমার কাছে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা তাকে প্রত্যেক স্থানেই তাদের 
পরিচিত সুরাকার আকৃতিতে দেখতে পেত । এরপর বদরের দিন যখন উভয় দল মুখোমুখি হল, 
তখন সে পিছনের দিকে সরে পড়ল ।.মোটকথা সে তাদেরকে (যুদ্ধের ময়দান পর্যন্ত) এনে 
নিঃসঙ্গ ছেড়ে দিল। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ০০৩ অর্থ ₹৯১ Lo রাত 
 তামীমের আউস ইব্‌ন হাজার বলেন : | 
“তোমরা পিছনের দিকে ফিরে গেলে, যেদিন বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে এসেছিলে ।” 
এই কবিতাটি তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ । 


নিজ সম্প্রদায়ের গৌরব প্রকাশে হাস্সান ইব্‌ন সাবিত (রা)- এর কবিতা 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাস্সান ইব্‌ন সাবিত (রা) বলেছেন : a 
“আমার কাওম-ই আশ্রয় দিয়েছে তাদের নবীকে এবং গোটা ভূ-পৃষ্ঠে যখন কুফরীতে 
_ ছেয়েছিল, তখন তারা তাঁকে বিশ্বাস করেছে। | 
“পূর্বপুরুষের মত এরা হলেন নেককার। তারা সহযোগিতাকারীদের সাথে সহযোগিতা 
করেন। ' 
যখন তাদের কাছে শেষ্ঠ বংশের ঝট নবী এলেন, তখন আরা কর্তৃক এ বনে তারা 
সন্তুষ্ট হলেন। 
(তাদের মুখে ছিল) আহ্লান সাহ্লান অর্থাৎ স্বাগতম, পানে অপিনি নিরাপদে উ্বাহট্ে 
থাকবেন কতইনা উত্তম নবী আপনি, ০০০00 হা 
সৌভাগ্য আমাদের ৷ - 


৩৪৪ | সীরাতুন নবী (সা) 


তারা তাকে থাকতে দিল এমন ঘরে, যেখানে কোন ভয় ছিল না। এদের যে প্রতিবেশী 
হবে, সেই প্রকৃত প্রতিবেশী । 

যখন তারা হিজরত করে এলেন, তখন এঁরা নিজ প্রতিবেশীকে যাবতীয় সম্পদের অংশীদার 

আমরা এগিয়ে গেলাম, আর তারাও বদর প্রান্তরে তাদের মৃত্যুর দিকে এগিয়ে এল, তারা 
যদি (তাদের মৃত্যুর কথা) নিশ্চিতভাবে জানত, তবে তারা অগ্রসর হত না। 

(ইবলীস) তাদের ধোঁকা দিয়ে পথ দেখাল এবং তাদের নিঃসঙ্গ অবস্থায় ছেড়ে গেল। 
' নিঃসন্দেহে খবীস তার বন্ধুদের সাথে প্রতারণাই করে থাকে। 

আর সে বলল : আমি তোমাদের পাশেই থাকব, এভাবে সে তাদের এক নিকৃষ্ট ঘাঁটিতে 
এনে ফেলল, যাতে শুধু লাঞ্ছনা ও অপমানই ছিল।” 
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“এরপর যখন আমরা পরস্পরের মুখোমুখি হলাম, তখন শয়তান তার দলবল নিয়ে তাঁদের 
পালাল।” 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কবির এ কবিতার অংশটি 

1১০৮ এ ns ৯০৭ 
আমাকে আবু যায়দ আনসারী আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন। 


কুরায়শদের মধ্যে আপ্যায়নকারী ব্যক্তিবর্গ 


ইবন ইসহাক বলেন : আর হাজীদেরকে আহার দানকারীরা হল কুরায়শের শাখা বংশ বনু 
হাশিম ইব্‌ন আবৃদ মানাফ-এর আব্বাস ইবৃন আবদুল মুত্তালিব ইবৃন হাশিম ৷ মরি 

বনু আবৃদ শামস ইবৃন আবৃদ মানাফের-এর উতবা ইব্‌ন রবী“আ ইব্‌ন আবৃদ শামস্‌। 

বনু নাওফল ইব্‌ন আবৃদ মানাফের হারিস ইব্‌ন আমির ইব্‌ন নাওফল ও তুআয়মা ইব্‌ন 
আদি ইব্‌ন নাওফল-এর দু'জন পালাক্রমে এ দায়িত্ব পালন করত। 
বনু আসাদ ইব্‌ন আবদুল উষ্যার আবুল বাখতারী ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আসাদ 
ও হাকীম ইব্‌ন হিযাম ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ ইব্‌ন আসাদ-এরা পালাক্রমে এ দায়িত্ব পালন করত। 

নার হর কুল ইল সর ইবন হরির ইবন কারদা হন “আলকীয়া ইবন 
আবৃদ মানাফ ইব্‌ন আবদুদ্দার | 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : রে নার ইবন রদ ইবন আলকামা ইবন কালদা ই আব্দ 
.মানাফ ইবৃন আবদুদ্দার ৷ 


কুরায়শদের মধ্যে আপ্যায়নকারী ব্যক্তিবর্গ ৩৪৫ 


" ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বু মাখযুম হৰা ইয়াবা-এর আবু জাহ ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন 
মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযুম। 

বনু জুমাহ-এর উমায়া ইব্‌ন খালফ ইবন ওয়াহব ইবন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ। 
_ বনু সাহম ইব্‌ন আমর-এর হাজ্জাজ ইব্‌ন আমির ইবৃন হুযায়ফা ইব্‌ন সাদ ইব্‌ন সাহম-এর 
দু'ছেলে নুযায়হ ও মুনাব্বাহ, এরা দু'জন পালাক্রমে এ দায়িত্ব পালন করত। . 

00758855485 
ইব্‌ন মালিক ইবৃন হিসূল ইব্‌ন আমির । 


বদর যুদ্ধে মুসলমানদের ব্যবহৃত ঘোড়ার নাম 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : জামে জনী ির টি? বদরের যুদ্ধে 
মুসলমানদের ব্যবহৃত ঘোড়ার নাম হল : মারসাদ ইব্‌ন আবু মারসাদ গানাবী (রা)-এর ঘোড়া, 
তাকে “সাবাল' বলা হত। মিকদাদ ইবৃন আমর বাহরানী (রা)-এর ঘোড়া, তাকে “বা‘যাজা’ বলা 
হত। অনেকের মতে “সাবাহা’ বলা হত। যুবায়র ইব্ন আওয়াম (রা)-এর ঘোড়া, তাকে 
‘ইয়াসুব’ বলা হত। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন ; পক্ষান্তরে, এ যুদ্ধে মুশরিকদের ঘোড়ার সংখ্যা ছিল একশো। 


রি বারের 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যখন বদর যুদ্ধ শেষ হল, ভিজা না 


আনফাল নাযিল করেন। গনীমতের মাল নিয়ে সাহাবীদের মধ্যে যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়, সে 
সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয় : 
All LAT, ELS SN সিএ 201158৩1৮99 4] JOSE * JEG ১০ WES 
- ee 01৫৮5 
“লোকে আপনাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, আপনি বলুন, যুদ্ধলর্ধ সম্পদ আল্লাহ্‌ 
এবং রাসূলের; সুতরাং আল্লাহ্‌কে. ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যে সন্তাব স্থাপন কর এবং আল্লাহ্‌ 
ও তীর রাসূলের আনুগত্য কর । যদি তোমরা মু'মিন হও ।” (৮: ১) 
আমার কাছে যে তথ্য পৌছেছে, তা হল এই যে, উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা)-কে সুরা 
আনফাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি. বলতেন : এ সূরাটি আমাদের বদর যুদ্ধে 
অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। বদরের দিন যখন যুদ্ধলন্ধ সম্পদ নিয়ে আমাদের 
মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিল এবং তা জটিল আকার ধারণ করল, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তা ' 
আমাদের হাত-থেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হাতে অর্পণ করলেন এবং তিনি তা আমাদের 


সীরাতুন নবী (সা) (২য় খণ্ড)__9৪ 


৩৪৬ ্‌ ..... সীরাতুন নবী (সা) 


মাঝে সমানভাবে বন্টন করে দেন। আর এর মধ্যেই নিহিত ছিল আল্লাহ্‌র ভয় ও আনুগত্য এবং 
তার রাসূলের আনুগত্য, সেই সাথে পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক । তত ৪ 


কুরায়শদের মুকাবিলা করার জন্য রাসূলুল্লাহ্‌ সো)- “এর সঙ্গে সাহাবীদের বের হওয়া রক 
যা নাযিল হয় 

চির পর হা 
আল্লাহ্‌ উল্লেখ করেন, যখন তারা জানতে পারলেন যে, কুরায়শরা তাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে 
পড়েছে, কিন্তু তারা তো নিছক কাফেলার আশায়, ২8 
আল্লাহ্‌ বলেন : | | 
HELE LTE BE পিঠ সে ্ৈ 

LE ১। 18০4 ৩৫ ৮৪ ও 

“এটা এরূপ, যেমন আপনার প্রতিপালক আপনাকে ন্যায়ভাবে আপনার ঘর থেকে বের 
করেছিলেন অথচ বিশ্বাসীদের একদল এটা পসন্দ করেনি । সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার 
পরও তারা আপনার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়; মনে হচ্ছিল তারা যেন মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছে, 
আর তারা যেন তা প্রত্যক্ষ করছে।” (৮ : ৫-৬) 

অর্থাৎ যখন তাদের সামনে উল্লেখ করা হল যে, কুরায়শরা রওয়ানা হয়েছে, ত তখন তাদের 


সাথে মুকাবিলা করার ইচ্ছা না থাকার কারণে এবং কুরায়শদের রওয়ানা হওয়ার সংবাদ স্বীকার 
না করার কারণে, তাদের মধ্যে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। 


BEES ৮41০5950252 ভা ০8 এ এ 82 
“স্মরণ কর, আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেন যে, দুই দলের একদল তোমাদের আয়ত্তাধীন 
হবে; অথচ তোমরা চাচ্ছিলে যে, নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তাধীন হোক ।” (৮: ৭) 


_ অর্থাৎ বিনাযুদ্ধে গনীমত লাভ হোক। 


. | টন + LOS EE EE 


“আর আল্লাহ্‌ চাচ্ছিলেন যে, তিনি সত্যকে তীর বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাফিরদের 
নিৰ্মূল করেন।” অর্থাৎ বদর যুদ্ধের দিন কুরায়শ নেতাদের উপর যে বিপদ আপতিত হয়েছিল, 
এর মাধ্যমে । 


৩১ ৩৯০৯০ চা 
স্মরণ কর, তোর তোমাদের তিশালকের নিকট সা রা করেছিল” 


সূরা আনফাল অবতরণ | ৩৪৭ 


NN OR 
কাছে দু'আ করেছিলেন। 

৮৫ ০৩৪০৪ “তখন তিনি তা কবুল করেছিলেন ।” 

জর্থাৎ তিনি তোমাদের ও রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দু'আ কবুল করেছিলেন। 

তিনি বলেছিলেন : ১৯০331০১৪1০, (| এবং বলেছিলেন, “আমি তোমাদের . 
সাহায্য করব এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা, যারা একের পর এক আসবে ৷” (৮ : ৯) 

১১০০৮118৯৯2 J 

“স্মরণ কর, তিনি তীর পক্ষ হতে স্বস্তির জন্য তোমাদের তন্ত্রায় আছন্ন করেন।” : 

অর্থাৎ যখন তোমাদের উপর স্বস্তি নাযিল করা হয়, তখন তোমরা নির্ভয়ে শুয়ে পড়লে । 
পু, ১৩ 351845 325 “এবং আকাশ হতে তোমাদের উপর বারি বর্ষণ করেন।” | 

অর্থাৎ সে রাতে তাদের উপর যে বৃষ্টি হয়েছিল, এর ফলে মুশারিকরা জলাশয়ে যেতে 
খ্রি বা, fis ch HLSW UL 


LOSSY as Cos EEL LE LL hI 2 5 2০54৮ 
“তা দ্বারা তোমাদের পবিত্র করার জন্য, তোমাদের হতে শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণের 
জন্য, তোমাদের হৃদয় দৃঢ় করার জন্য এবং তোমাদের পা স্থির রাখার জন্য ।” (৮ : ১১) । 
অর্থাৎ তোমাদের মনের শয়তানী ওয়াসওয়াসা দূর করার জন্য; কেননা শয়তান তাদের 
শত্রুর ভয় দেখিয়েছিল। আর তাদের নিমিত্তে যমীন মযবৃত করে দেওয়ার জন্য, ফলে তারা 
পৌছে গেলেন তাদের গন্তব্যস্থানে, যেখানে শত্রু পক্ষ তাদের আগে পৌঁছে গিয়েছিল। 


মুসলমানদের সুংবাদ ও উৎসাহ প্রদান সম্পর্কে যা নাযিল হয়. 
এরপর আল্লাহ্‌ বলেন : | 
৩ | নে IE. SL) 2 মু 
- টা 44০৩ 1) ১৫ 0০5, All 


“স্বরণ কর, যখন তোমাদের প্রতিপালক ফেরেশতাগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, “আমি 
_ তোমাদের সঙ্গে আছি, সুতরাং মু'মিনগণকে অবিচলিত রাখ; যারা কুফরী করে, আমি তাদের 
হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব; সুতরাং তাদের কাঁধে ও সর্বাঙ্গে আঘাত কর, তা এ কারণে যে, 
ত হাতা ও তযাখুলের ব্রেমিত করে তন ধরানুজ্রাবিরোনিহা 
করলে আল্লাহ্‌ তো শাস্তিদানে কঠোর ।” (৮: ১২-১৩) ৷ | 


৩৪৮ সীরাতুন নবী (সা) 


আল্লাহ্‌ আরো বলেন : 
912৮১ LEY dln ০০-০1-৮৮9৩ ৬০1৮৫ SHED fl ls ১ টি 


ষ্৩ত০% ৩৭4 


75055551125 52 টি 

“হে মুমিনগণ! তোমরা যখন কাফির বাহিনীর সম্মুখীন হবে, তখন তোমরা তাদের পৃষ্ঠ 
প্রদর্শন করবে না, সেদিন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন কিংবা দলে স্থান নেওয়া ব্যতীত কেউ তাদের 
পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে তো আল্লাহ্‌র বিরাগভাজন হবে এবং তার আশ্রয় জাহান্নাম, আর তা 
কত নিকৃষ্ট!” (৮ : ১৫-১৬) 

অর্থাৎ এখানে আল্লাহ্‌ তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দীড়াতে উদ্বুদ্ধ করছেন, যাতে তারা 
মুকাবিলার সময় পশ্চাদৃপসরণ না করেন। এছাড়া আল্লাহ্‌ তাদের আরো বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। 
কংকর নিক্ষেপ 

এরপর আল্লাহ্‌ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিজ হাতে মৃশারিকদের প্রতি কংকর নিক্ষেপ করা 
উরে বান 

SM ES HES 

“এবং আপনি নিক্ষেপ করেননি যখন আপনি নিক্ষেপ: bl a আল্লাহই নিক্ষেপ 
করেছিলেন ।” j 

অর্থাৎ তাদের পরাজয় কেবল আপনার কংকর নিক্ষেপ করার দ্বারাই হয়নি, বরং এ ছারা 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনাকে সাহায্য করেন এবং আপনার শক্রর মনে ভয়-ভীতির সঞ্চার 
করেন: Ci a 


“এবং এটা মু'মিনগণকে আল্লাহ্র পক্ষ হতে উত্তম পুরস্কার দান করার জন্য ।” ৮৮ : ১৭) 


অর্থাৎ মু’মিনরা তাদের সংখ্যা কম হওয়া সত্ত্বেও তাদের জয়ী করার ব্যাপারে আল্লাহ্র " 
নি'য়ামতের সঠিক মর্ম বুঝে যাতে এ দ্বারা তার হক বুঝে শোকর আদায় করে। 


“যদি তোমরা মীমাংসা চাও, তবে তো তা তোমাদের নিকট এসেছে ।” 

অর্থাৎ আবু জাহলের এ উক্তির জবাব দেওয়া হচ্ছে যখন সে বলেছিল : আয় আল্লাহ্‌! 
আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং একটি অপরিচিত নতুন 
বিষয় পেশকারী, তাকে আজ ভোরে ধ্বংস করে দিন। 

০৮৯৯ অর্থ ইনসাফ কামনা করা। 


সুরা আনফাল অবতরণ | ৩৪৯ 


আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 


Go 3s 


SS ১9 1৫ ০৯ ১৫ পিএ 39 
নর তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা পুনরায় কর, 
তবে আমিও পুনরায় শাস্তি দেব।” 
অর্থাৎ বদরের দিন আমি যেমন তোমাদের উপর মুসীবত আপতিত করেছিলাম, তেমন 
মুসীবতে তোমাদের ফেলব । 


-১:৮০062015 SS ES REG KE SH 
“এবং তোমাদের দল সংখ্যায় অধিক হলেও তোমাদের কোন কাজে আসবে না, এবং 
আল্লাহ্‌ মু’মিনদের সংগে রয়েছেন।” (৮: ১৯) 
অর্থাৎ তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন কাজে আসবে না; ক্রিয়া জহি মুমিনদের 
সঙ্গী, আমি তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় তাদের সাহায্য করতে থাকব। : 


আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য প্রসঙ্গে 
আল্লাহ্‌ বলেন : 
০৫০০ 45 05 I রর ৮০৮ ০0:01 48 
“হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌ ও তীর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা যখন তাঁর কথা শ্রবণ 
করছ, তখন তা হতে মুখ ফিরিও না।” (৮ : ২০) 
নার 
| | 73545 সা এ ও 2৫৩ 9৫ 
ং তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না, যারা বলে, শুনলাম’, বস্তুত. তারা শোনে 
তা ২১)... : 
অর্থাৎ মুনাফিকদের মত হয়ো না। যারা প্রকাশ্যে আনুগত্য প্রকাশ করে আর গোপনে তীর 
হুকুমের বিরোধিতা করে। 
= SESS EIN all alt এত CG 01 
“আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্টতম জীব সেই বধির ও মূক যারা কিছুই বুঝে না।” (৮: ২২) 
অর্থাৎ আমি সে সব মুনাফিকের মত হতে তোমাদের নিষেধ করেছি, তারা মূক কেননা 
ভাল কথা তাদের মুখ থেকে বের হয় না, ত তারা বধির__কেননা তারা সত্য কথা শুনতে পায় না 
জট জার নানি নাভিতে যে জাতি ভোর তে হবে তা তারা 
জানে না। 


৩৫০. এ ্‌ | - সীরাতুন নবী (সা) 


- ALS 05145 DLE, 
“আল্লাহ্‌ যদি তাদের মধ্যে ভাল কিছু দেখতেন তবে তিনি তাদেরকেও শোনাতেন।” 
(৮:২৩) 
অর্থাৎ আমি তাদের মুখের কথাই তানের জন্য কার্যকর করে দিভাম। কিন্তু তাদের মন 
ছিল এর বিরুদ্ধে । যদি তারা তোমাদের সাথে বের হত 2৮০৮. ১ [৮4 “তারা অবশ্যই 
উপেক্ষা করে মুখ ফিরাত।” 
অর্থাৎ যে কাজে তারা বের হত তার কিছুই করত না। 


ণবসতকারী দাওয়াত 


না ৮) 75১ 0184 (০ 97820 পি 
“হে মু'মিনগণ! রাসূল যখন তোমাদের এমন কিছুর দিকে আহবান করেন যা তোমাদের 
প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ্‌ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দেবে ।” (৮ : ২৪) । 
অর্থাৎ সে যুদ্ধের দিকে__যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তোমাদের লাঞ্ছনার পর মর্যাদা দান করেছেন, 
| দুর্বলতার পর শক্তি দান করেছেন এবং তোমরা তাদেরকে পরাজিত করার পর, , এই যুদ্ধের 
মাধ্যমে তাদেরকে তোমাদের থেকে প্রতিহত ত করেছেন। 
0 93 ৫ ৮81 ঢা [Er ss ১৯৮০০০০৪ ঠা চা 
৩১০ ৮৮৯০১৮9520১ ৭ GENS ৬6 SEC বেন এ ০ 
| 3৮০92 
“স্মরণ কর যখন তোমরা ছিলে স্বল্প সংখ্যক, পৃথিবীতে তোমরা দরবনরূপে পরিগণিত হতে; 
তোমরা আশংকা করতে যে, লোকেরা তোমাদের অকস্মাৎ ধরে নিয়ে যাবে, এরপর তিনি 
তোমাদের আশ্রয় দেন, স্বীয় সাহায্য দ্বারা তোমাদের শক্তিশালী করেন এবং তোমাদের উত্তম 
বস্তুসমূহ জীবিকারূপে দান করেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। হে মুমিনগণ! জেনে শুনে 
আল্লাহ্‌ ও তীর রাসূলের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত 
সম্পর্কেও না।” (৮ : ২৬-২৭) হি 
অর্থাৎ এমনটি কারো না যে, রাসূলের সামনে সত্য প্রকাশ কর, যাতে তিনি তোমাদের 
প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। আর অন্যের সাথে নিভৃতে মিলিত হলে বিরোধিতা কর। এটা তোমাদের 
আমানতের জন্য ক্ষতিকর এবং তোমাদের নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা স্বরূপ। 
BRAD IUD EE HES UE ৭ এ DAE SE Wl 
| - ball 9:05) 


সূরা আনফাল অবতরণ ৩৫১ 


“হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তবে আল্লাহ্‌ তোমাদের ন্যায়-অন্যায় 
পার্থক্য করবার শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপমোচন করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন 

এবং আল্লাহ্‌ মহা অনুগহশীল ।” (৮ : ২৯) 

অর্থাৎ হক ও বাতিলের পার্থক্য দ্বারা আল্লাহ্‌ তোমাদের জয়ী করবেন, আর তোমাদের 
বিরোধীদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করে দেবেন। 


আল্লাহ্‌ কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে প্রদত্ত নি“য়ামতের বর্ণনা | 

' এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্াল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামকে তার প্রতি আল্লাহ্‌র সেই সময়ে প্রদত্ত 
নি'য়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যখম কাফিররা গোপনে ষড়যন্ত্র করেছিল তাকে হত্যা 
করার, গ্রেফতার করার বা দেশান্তর করার । 


ssn do dhe 938৩ 
$ দি 
শ্ৰেষ্ঠ ৷” (৮ : ৩০), 


ইবন EUG লিরিক এ 
করে দিলাম। 


কুরায়শদের মূর্খতা প্রসঙ্গে ৃ 
এরপর আল্লাহ্‌ কুরায়শদের মূর্খতার কথা এবং তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে দু'আ করার কথা 
উল্লেখ করে বলেন : 


- ১০/৩০৮৩০ ০2০3 ৩৬০১০ GI be ১621 re চি 

“স্মরণ কর, যখন তারা বলেছিল, ‘হে আল্লাহ্‌! ত তা [যা মুহাম্মদ (সা) নিয়ে এসেছেন] যদি 
তোমার পক্ষ হতে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ হতে প্রস্তর বর্ষণ কর।” 

অর্থাৎ যেমন তুমি ইতিপূর্বে কওমে লৃতের উপর বর্ষণ করেছিলে, 

-/21-2 CS 
“কিংবা আমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দাও ।” 
অর্থাৎ আমাদের উপর এমন কোন আযাব দাও, যা ইতিপূর্বে কাওমসমূহকে দিয়েছিলে । 

আর তারা বলল : আমরা আল্লাহ্র কাছে মাগফিরাত করতে থাকলে, তিনি আমাদের উপর 
আযাব নাযিল করবেন না। কোন উম্মতের মাঝে তাদের নবী বর্তমান থাকাকালীন আল্লাহ্‌ 
. তাদের উপর আযাব নাযিল করেন নি__যতক্ষণ না তাদের মাঝ থেকে তাঁকে সরিয়ে নিয়েছেন। 
এ কথা তারা তখন বলেছিল, যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। আল্লাহ্‌ | 


৩৫২ | সীরাতুন নবী (সা) | 


তার নবীকে জানিয়ে দিচ্ছেন তাদের মূর্খতা ও নির্বদ্ধিতার- কথা এবং নিজেদের বিরুদ্ধে দু'আ 
করার কথা এবং সেই সাথে তাদের মন্দ আমলের পরিণতির কথা : 
78৮22501540 0৩ 025 আটা SE ও 
এবং আল্লাহ্‌ এমন নন যে, তাদের মাঝে আপনার বর্তমান থাকা সত্বেও তাদের আযাব 
দেবেন এবং আল্লাহ্‌ এমনও নন যে, ত্য কযা না কর যা ভার খতি 
নিবেন 0% ৩৩) 
OEE SUE EY EE ETO EIEN PSOE OE 
কামনা করছি, আর মুহাম্মদ (সা)-ও আমাদের মাঝে আছেন । 
এরপর আল্লাহ্‌ বলেন : 40444 থা 5 “এবং তাদের কীষা বলবার আছে থে, 
আল্লাহ্‌ তাদের শাস্তি দেবেন না।” 
27557775554 
বি ডিন 
SABE দি 96 
“যদিও তারা এর তত্ত্বাবধায়ক নয়, মুক্তাকীগণই এর তত্ত্বাবধায়ক।” 
_ হারাম শরীফের যথাযথ সম্মান করে এবং এর কাছে উত্তমরূপে সালাত আদায় করে অর্থাৎ 
আপনি এবং যারা আপনার উপর ঈমান এনেছে। 
45 Ye SLE ৩- 2৯441 24, 
55778১ 
দেওয়াই তাদের সালাত ৷” ৮:৩৪) 
অর্থাৎ যে সম্মানিত ঘর সম্পর্কে তাদেরও দাবি যে, তার কারণে নিরাপত্তা লাভ হয়। 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : *($০ অর্থ বাঁশী, 2১. অর্থ হাততালি দেওয়া । 
আনতারা ইব্‌ন আমর (ইব্‌ন শাদ্দাদ) আব্বাসী বলেন : 
“আর আমি কতক বিপক্ষকে এমনভাবে ধরাশায়ী করেছি যে, চির তাহা 
ঠোট-কাটা উটের মত শব্দ বের হচ্ছিল” ূ 
অর্থ ব্শার আঘাতে ক্ষতস্থান হতে বশীর আওয়াযের মত রত বের হওয়ার আওয়ায। এ 
পংক্তিটি তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ ৷ | 


সূরা আনফাল অবতরণ . ৩৫৩". 


37787775538 তখন সে মাঝে 
মাঝে শব্দ করে এবং কোন কোন সময় চুপ থাকে ।” 

OO HEY OEE রান 
পাথরের উপর সজোরে পা নিক্ষেপ করে এবং পরে থেমে যায়, তখন তার পায়ের শব্দ তোমার 
কাছে হাতের তালির মত মনে হবে। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তাদের এ কাজে না আল্লাহ্‌ সন্তুষ্ট, নাভানা 
আর না তিনি এ কাজ তাদের উপর ফরয করেছেন, না তাদের তা করার নির্দেশ দিয়েছেন। 

| ১:৮০ eT ৮০৪০০০1৯৯৮৪ 

বিন 1 HER জিভ (৮ : ৩৫) 

: অর্থাৎ বদরের দিন তাদের উপর নিহত হওয়ার যে শাস্তি আপতিত হয়েছে। 


সূরা মুয্যাশ্মিল ও বদর যুদ্ধের মধ্যে সময়ের ব্যবধান 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমাকে ইয়াহইয়া ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যুবায়র তার 
পিতার সূত্রে বলেছেন যে, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলেন :/157| ৫:0 এবং এই সূরার 
নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হওয়ার পরপরই কুরায়শদের উপর আল্লাহ্র তরফ থেকে বদরে 
বিপর্যয় নেমে এসেছিল । আয়াতটি হল : 


atl LLL, ৪ 5 3 CT BL UG es ll এ LE 
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| “ছেড়ে দাও আমাকে এবং বিলাস সামগ্রীর অধিকারী সত্য প্রত্যাখানকারীদের, আর 
কিছুকালের জন্য তাদের অবকাশ দাও, আমার নিকট আছে শৃংখল, প্রজ্্বলিত আগুন, আর 
আছে এমন খাদ্য, যা গলায় আটকে যায় এবং মর্মস্তুদ শাস্তি ।” (৭৩ : ১১-১৩) 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : ৬৩1 হল /5১-এর বহুবচন, অর্থ কড়া শৃংখল। 
রূবা ইব্‌ন আজ্জাজ বলেন : 


“অধাধাার জনয আমার পুল ডোমার জনে |? 
এ লাইনটি তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ । 


যারা আবু সুফইয়ানকে সাহায্য করেছিল তাদের প্রসঙ্গে 
" ইবন ইসহাক বলেন : এরপর আল্লাহ্‌র তা'আলা বলেন : 


রস উঠি ৮৪৫৮৩ £ 4014৮, ০০ ei 28281: 
= 9২৫ রর Er ES UE = 054 


সীরাতুন নবী (সা) (২য় খও্)-_৪৫ 


৩৫৪ | সীরাতুন নবী (সা) - 


“আল্লাহর পথ হতে লোককে নিবৃত্ত করার জন্য কাফিররা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, 
তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে; এরপর তা তাদের মনস্তাপের কারণ হবে, তারপর তারা 
পরাভূত হবে এবং যারা কুফরী করে, তাদের জাহান্নামে একত্র করা হবে?” (৮ : ৩৬) 

অর্থাৎ যে দলটি আবৃ সুফইয়ানের কাছে গেল এবং সেইসব কুরায়শের কাছে গেল, যাদের 
সেই ব্যবসায়ে পণ্য সামগ্রী ছিল, তারা তাদের কাছে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের 
জন্য আর্থিক সাহায্য চাইল, তখন তারাও তাই করল । 

এ সময় আল্লাহ্‌ বলেন : 


0০8 CD UB 024১6- LSC Ly 0308 
“যারা কুফরী করে তাদের বলে দিন, যদি তারা বিরত হয়, তবে যা অতীতে হয়েছে 
আল্লাহ্‌ তা ক্ষমা করবেন; কিন্তু তারা যদি অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে, ত 3525 
তো রয়েছে।” (৮ : ৩৮) 
সাং ভার মং বারা বদর নিহত হয়ে তাদের দৃষ্টান্ত ৷ 


কাফিরদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ 
এরপর আল্লাহ্‌ বলেন : ্‌ ৃ 
এ 4৫ (04 Es LASS SS EG, 

বং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গ্রাম করতে থাকবে, যতক্ষণ না ফিত্না দূরীভূত হয় 
কারাতে (৮: ৩৯) 
অর্থাৎ মুমিনদের দীনে ইলাহী থেকে বিমুখ করার লক্ষ্যে নির্যাতন না করা হয়, আল্লাহ্র 
জন্য নিরক্ধুশ একতুবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন শরীক না থাকে। 

- Bp rt 993 (L556 - a Ll 49133 a ১৩ 

“এবং যদি তারা বিরত হয় তবে তারা যা করে আল্লাহ্‌ তার সম্যক দ্রষ্টা। আর যদি তারা 
মুখ ফিরায় (আপনার দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে কুফরীর উপর অটল থাকে), ত তবে জেনে রাখ যে, 
আল্লাহই তোম্দের অভিভাবক ।” (৮ : ৩৯-৪০) । 

যিনি বদরের দিন তাদের সংখ্যা গরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের হিরন হত 
করেছেন। | 

101 

“কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী ।" (৮: ৪০) 

গনীমতের মাল বন্টন প্রসঙ্গে 


এরপর তাদেরকে আল্লাহ্‌ গনীমত বন্টনের পদ্ধতি শিক্ষা দেন এবং গনীমত সংক্রান্ত নির্দেশ 
তাদের জানিয়ে দেন, যখন তাদের জন্য তিনি তা হালাল করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ বলেন : 


সূরা আনফাল অবতরণ cf 
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“আরও জেনে রাখ যে, যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র, রাসূলের 
স্বজনদের, ইয়াতীমদের, দরিদ্রদের এবং পথচারীদের, যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহৃতে এবং 
তাতে যা আমি আমার বান্দার প্রতি মীমাংসার দিন অবতীর্ণ করেছিলাম, যেদিন দুই দল 
পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল এবং আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে শক্তিমান ৷” (৮:৪১) 
অর্থাৎ যেদিন আমি নিজ কুদরতে হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য করে দিয়েছিলাম, যেদিন 
তোমাদের এবং তাদের দল মুখোমুখি হয়েছিল। 
- ENCED 4১০ ৮১৩০১ Col BAL 
“স্মরণ কর, তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকটপ্রান্তে এবং তারা ছিল দূর প্রান্তে আর 
উন্্রীরোহী দল ছিল তোমাদের অপেক্ষা নিম্নভূমিতে ৷” (৮: ৪২) 
অর্থাৎ আবু সুফইয়ানের কাফেলা, যার সম্পর্কে সংবাদ লাভ করার জন্য তোমরা বের 


হি ভা চারার হিরা জনয হন ভোদার বক ছকে বোন 
সিদ্ধান্ত নির্ধারিত ছিল, আর না তাদের পক্ষ থেকে। 


১০ ক ABS OG সি, 
“যদি তোমরা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করতে চাইতে, তবে এই সিদ্ধান্ত 
সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটত !” (৮: ৪২) 
যদি এ মুকাবিলা তোমাদের এবং তাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হত, এরপর তোমাদের কাছে 
তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং তোমাদের সংখ্যালঘুতার খবর পৌছত, তবে তোমরা তাদের . 
মুকাবিলা করতে না। 
VALE (ll a 
পক বত, যা ঘটবার ছিল, আল্লাহ্‌ তা সম্পন্ন করার জন্য উভয় দলকে যুদ্ধক্ষেত্রে 
সমবেত করলেন ।” (৮ : ৪২) 
অর্থাৎ যাতে তিনি তার কুদরতে সে ইচ্ছাটি পূরণ করেন। অর্থাৎ ইসলাম ও মুসলমানদের 
সম্মানিত করেন, আর কুফর ও কাফিরদের লাঞ্ছিত করেন। এভাবে তিনি তার ইচ্ছা সৃক্্ভাবে 
বাস্তবায়ন করেন। 
_ এরপর আল্লাহ্‌ বলেন : 


2:2550848:48821835 চি ০5:5১ dy 2 
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৩৫৬ | (সীরাতুন নবী সো) 


“যাতে যে কেউ ধ্বংস হবে, বেরা রা বারা রা রহ 
জীবিত থাকবে, সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর জীবিত থাকে; আল্লাহ্‌ তো সর্বশ্রোতা, 
সর্বজ্ঞ।” (৮:৪২). 

অর্থাৎ যাবতীয় নির্দশন দেখার পর কোন আপত্তি না থাকা সত্ত্বেও যারা কুফরী করতে চায়, 


তারা যেন কুফরী করে । তদ্ধূপ যারা ঈমান আনতে চায়, তারা যেন ঈমান আনে। 


রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রসঙ্গে 

এরপর আল্লাহ্‌ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি নিজ অনুধহ এবং তার জন্য নিজ সুষ্ম কৌশলের 

কথা বর্ণনা করে বলেন : 
30049115025 Cas HED * এজ এ 
্‌ lS eS 

“স্মরণ করুন, আল্লাহ্‌ আপনাকে স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন যে, তারা সংখ্যায় অল্প, যদি 
আপনাকে দেখাতেন যে, তারা সংখ্যায় অধিক, তবে তোমরা. সাহস হারাতে এবং যুদ্ধ বিষয়ে 
নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে ৷ কিন্তু আল্লাহ্‌ তোমাদের রক্ষা করেছেন এবং অন্তরে যা 
আছে সে সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে অবহিত ।” (৮ : ৪৩) 

‘ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ আপনাকে এ সম্পর্কে যা কিছু দেখিয়েছেন, এতে আপনার সাহাবীদের জন্য 
আল্লাহ্র তরফ থেকে এক বিরাট নিয়ামত ছিল। যার মাধ্যমে তিনি তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় 
সাহসী করে তোলেন এবং এভাবে তিনি তাদের থেকে দুর্বলতা দূর করে দেন, যার আশংকা 
জানি ভাতের বাপরে করছিলেন। কেননা তাদের নারে সৃতি সূ ছি তা তার 
জানা ছিল। 

ইবৃন হিশাম বলেন : ৯৮১ শব্দটি অন্য একটি শব্দের পরিবর্তে এসেছে, যে শব্দটি ইবন 
ইসহাক উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আমি করিনি । 

এরপর আল্লাহ্‌ বলেন : 
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+ ০১৬ 

“স্মরণ কর, তোমরা যখন পরস্পরের সন্মুখীন হয়েছিলে তখন তিনি তাদেরকে তোমাদের 
দৃষ্টিতে স্বল্প-সংখ্যক. দেখিয়েছিলেন এবং তোমাদেরকে তাদের দৃষ্টিতে স্বল্প-সংখ্যক দেখিয়েছিলেন 
আল্লাহ্‌র তরফ থেকে যা ঘটবার ছিল তা সম্পন্ন করার জন্য ৷” (৮ : 88). 

অর্থাৎ যাতে তিনি যুদ্ধের জন্য উভয় দলকে একত্র করেন এবং যাদের থেকে প্রতিশোধ 
নেওয়ার, প্রতিশোধ নেন এবং তার খ্রিয়জনদের মধ্য থেকে যাদের উপর তার নি'য়ামত পূর্ণ 
করার ইচ্ছা করেছিলেন, তাদের উপর অনুধহ করেন। _ ' 


সূরা আনফাল অবতরণ ৩৫৭ 


রা হ্যা SENET হা 9১ 

তারপর তিনি মুসলমানদের নসীহত করেছেন, বুষিয়েছেন এবং যুদ্ধে কে পথ অবলা 
উচিত তা তাদের বাতলে দিয়েছেন । আল্লাহ্‌ বলেন : 27219 0020 426 “হে 
74 
যুদ্ধে লিপ্ত হবে। 

এ [7১0 [১ “তখন অবিচলিত থাকবে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে ।” 
“অর্থাৎ সেই সত্তাকে স্মরণ করবে, ধার জন্য তোমরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করছ, আর সেই 
অঙ্গীকার তোমরা পূরণ করবে, যে অঙ্গীকার তোমরা তার সঙ্গে করেছ। 

এরপর আল্লাহ্‌ বলেন : 


dn: 01 ৮০1, ০৫১ ০8459955510) pt ১20 [৮৮5 ১৮৯4, xs 


PAT 
“যাতে তোমরা সফলকাম হও। আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের আনুগত্য করবে এবং নিজেদের 
মধ্যে বিবাদ করবে না (যদি কর, তবে তোমাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি হবে), করলে তোমরা 
সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে; সিনা 
সাথে রয়েছেন।” (৮ : ৪৫-৪৬) 
অর্থাৎ তোমরা যদি এরূপ কর, SEE HR 
এরপর আল্লাহ্‌ বলেন : 


I wu: a Lb nbs i bx ০:2৬ 5G চর 

ৃ “আর তোমরা তাদের ন্যায় হবে না, যারা দম্তভরে ও লোক দেখাবার জন্য স্বীয় গৃহ হতে 
বের হয়েছিল ।” (৮ : ৪৭) | 

অর্থাৎ তোমরা আবূ জাহ্‌্ল ও তার সংগীদের মত হবে না, যারা বলেছিল, আমরা বদর 
পর্যন্ত না পৌছে ফিরে যাব না, সেখানে পশু বলি দেব, মদপান করব এবং মেয়েদের দ্বারা 
গান-বাজনা করাব। আরব বিশ্ব আমাদের এ খবর জানবে । অর্থাৎ তোমাদের কাজ যেন লোক ' 
দেখানো এবং প্রসিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে না হয়। অনুরূপভাবে কারো কাছ থেকে কিছু অর্জন 
করার উদ্দেশ্য যেন না হয়, বরং একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নিজেদের নিয়্যতকে খালেস করে নেবে 
এবং তোমাদের যাবতীয় কাজ দীনের সাহায্য ও নবী করীম (সা)-এর সহযোগিতার উদ্দেশ্যে 
হবে। একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই যাবতীয় কাজ করবে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। 

এরপর আল্লাহ্‌ বলেন : 


8198 পা rl টা এ ০১৩৩ 0৬ তে! Ee] নি 02) 


৩৫৮ ্‌ সীরাতুন নবী (সা) 


_ বরণ কর, শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং বলেছিল, 
আজ মানুষের মাঝে কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হবে না, আমি তোমাদের পাশেই থাকব ।” 
(৮:৪৮) ক | | 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : এই আয়াতের তাফসীর ইতিপূর্বে করা হয়েছে। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের এবং তারা মৃত্যুর সময় যে 
পরিণতির সম্মুখীন হবে, তার উল্লেখ করেন। তারপর তিনি তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা 
দিয়ে ভার নবীকে তাদের সম্পর্কে অবহিত করেন। তাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ্‌ শেষ 
পর্যায়ে বলেন : ্‌ | | 

১৮ কিস ৬০ ৮ ১৩ SAI এ ও ০৩ 

“যুদ্ধে তাদের তোমরা যদি তোমাদের আয়ত্তে পাও, তবে তাদেরকে তাদের পশ্চাতে 
(৮ : ৫৭) অর্থাৎ তাদের এমন শাস্তি দেবে যা তাদের পরবর্তীদের জন্য শিক্ষণীয় হয়। | 
৮০০০৫০41456 0৮০0৩ ৮০৪ ০০ ৬৪ 2০ 
২0911 38 এ)। ১৮০151০5১৩৮ কা - ৮45 4-725 

“তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী প্রস্তুত রাখবে, এদিয়ে 
তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্র শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এ ছাড়া অন্যদেরকে__যাদের 
তোমরা জান না, আল্লাহ জানেন; আল্লাহ্‌র পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তার পূর্ণ 
প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।” (৮ : ৬০) 

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কাছে আখিরাতে তোমাদের প্রতিদান বিনষ্ট হবে না এবং দুনিয়াতেও না । 

তারপর আল্লাহ্‌ বলেন : . 0. 

০৯৬ ৮১৫ 

“তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে আপনিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবেন।” 

অর্থাৎ যদি তারা আপনার কাছে ইসলাম হণ করার শর্তে সন্ধির প্রস্তাব দেয়, তবে আপনি 
তাদের সাথে সন্ধি করবেন। ' | ৪ 

্‌ | ৫২০) 4405 045 0 5 

“এবং আল্লাহ্র প্রতি নির্ভর করবেন; (তিনিই আপনার জন্য যথেষ্ট)। তিনিই সর্বশ্রোতা, 
সর্বজ্ঞ।” (৮: ৬১) ৯ | 


সুরা আনফাল অবতরণ | ৩৫৯ 


ইব্‌ন হিশাম বলেন : নি বং ত্য কাযা জ্যা হকে 
ঝুঁকে পড়ে । | 

[+41 অর্থ হল }| ঝুঁকে পড়া । লাবীদ ইব্‌ন রবী'আ বলেন: 

“সে এমনভাবে ঝুঁকে আছে, যেমন কর্মকার তীরের জং পরিষ্কার করার জন্য মাথা নীচু 
করে তার হাতের উপর ঝুঁকে থাকে ।” 

এ লাইনটি তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ । কবির উদ্দেশ্য কর্মকার যে নিজের 
কাজে ঝুঁকে থাকে । এ! -এর অর্থ সন্ধিও হতে পারে । যেমন কুরআনে উল্লেখ আছে: 

- ST, শান esi, big 9৩ 

“সুতরাং তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না; তোমরাই প্রবল ।” 
(8৭ : ৩৫)। | 

অন্য কিরা'আতে "|| এ রয়েছে, ত তারও একই অর্থ ৷ যুহায়র ইব্‌ন আবূ সালমা বলেন : 

“অথচ তোমরা বলেছিলে, যদি আমরা মাল এবং ভাল আচরণের মাধ্যমে সন্ধি করতে 
. পারি, তবে আমরা অনর্থক রক্তপাত হতে নিরাপদ হব।” 

এই লাইনটি তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ । 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার কাছে হাসান ইব্‌ন আবুল হাসান বসরীর তরফ থেকে এ 

বাদ পৌছেছে যে, তি তিনি "১.১ $1 ৯ hots Ul এ আয়াতের অর্থ__"যদি তারা 

15 এরূপ করতেন। 

জারির সারে: 

des AECL ES ০231 ৫ 

“হে মুমিনগণ ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর ।” (২: ২০৮) 

অনেকে (4.1 পড়েন, যার অর্থ ইসলাম । কবি উমাইয়া ইব্‌ন আবু সালত বলেন : 

“আর যখন আল্লাহ্‌র রাসূল তাদের ভীতি প্রদর্শন করেন, তখন তারা ইসলামের দিকে 
ধাবিত হয় না এবং তার সাহায্যকারীও হয় না।” 

এই লাইনটি.তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ । 

যে বালতি লম্বা করে বানানো হয়, আরবের লোকেরা তাকে "4... বলে থাকে । 
_ বনু কায়স ইব্‌ন সা'লাবার কবি তারাফা ইব্‌ন আবৃদ তার উন্তরীর প্রশংসায় বলেন : 

“সেই উদ্্রীর সামনের দু'টি পা এমনভাবে মুড়ে আছে, যেন সে কৃপ থেকে পানি নিয়ে 
হাওযে জমাকারী কঠিন পরিশ্রমীর দু'টি বালতি নিয়ে পথ অতিক্রম করছে ।” যেমন স্বল্প দূরতে 
পানি নিয়ে গমনকারী অধিক পরিমাণ পানি নেয়ার জন্য দু'টি বালতি ভরে নিয়ে যায় এবং 


৩৬০ " সীরাতুন নবী (সা) 


কাপড়ে যাতে পানি না লাগে সেজন্য তাকে দূরে সরিয়ে রাখে, নিব 
বাইরের দিকে বেরিয়ে রয়েছে। 

এই লাইনটি তার দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ । 
= aL Gl SESS HL 

“যদি তারা আপনাকে প্রতারিত করতে চায়, তবে আপনার জন্য আল্লাহ্‌ ই যথেষ্ট” 
(৮:৬২)। 

টন রা 
আল্লাহ্র কলাকৌশলও তো রয়েছে)। 

-এএরপর আল্লাহ্‌ বলেন : 
৩০০০৪৩০৩৪৪৭ + ৮১ ০৪ I, - ১2800 ৮ এর 9 

| ৮5৩4 5 ঝি ০086 Gs EH 

EEE IE EE রিপা তে 
এবং তিনি তাদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় 
করলেও আপনি তাদের হৃদয়ে গ্রীতি স্থাপন করতে পারতেন না; কিন্তু আল্লাহ্‌ তাদের মধ্যে 
শীত স্থাপন করেছেন (তীর দীনের মাধ্যমে), তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ।” (৮ : ৬২-৬৩) 

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : 


* JED ০০ ০০১৭ ০৮৮ পা Ls ১৮০] ০০ ০ ০5 401 ৫০০০ Cah AR 


A LE 0 পিএ ৪০০৮৫ ১9০০৩ সি ১১৯ Brie pe তি 21 
- 0১426 9৯ 
“হে নবী! আপনার জন্য ও আপনার অনুসারী সু'মিনদের জন্য আল্লাহই রেষ্ট । হে নবী! 
মুমিনদের সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন; তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু'শ 
জনের উপর বিজয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে একশ'জন থাকলে এক হাজার কাফিরের উপর 
বিজয়ী হবে। কারণ তারা এমন এক সস্প্রদায় যার বোধশক্তি নেই।” (৮: ৬৫) 
অর্থাৎ তাদের যুদ্ধ না কোন বিশেষ নিয়্যতে হয়ে থাকে, না কোন হক বিষয়ের ভিত্তিতে, না 
০8554 জত 
বলা 5518555 
_ পর মুসলমানদের জন্য বিষয়টি কঠিন মনে হল এবং দু'শর মুকাবিলায় বিশজনের এবং 
হাজারের মুকাবিলায় একশ'জনের যুদ্ধ করা তাদের কাছে কঠিন মনে হল। তখন আল্লাহ 


. সূরা আনফাল অবতরণ ৩৬১ 


আলা তালের অন্য সহজ করে দিলেন এবং পরী আয়াড এ আটকে রহিত 
করে দেয় : 


#024, Ld. £0202 ৩ 


| ১০৪০৫৫৪০০০৪০৪৫৮১/ cota ps hc sn যঃ 
- bial 52094036221 MEE 

“আল্লাহ্‌ এখন তোমাদের ভার লাঘব করলেন। তিনি অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে 
. দুর্বলতা আছে, সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশ'জন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দুইশ'জনের উপর 
বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মধ্যে এক হাজার থাকলে আল্লাহ্র হুকুমে তারা দুই হাজারের 
উপর বিজয়ী হবে। আল্লাহ্‌ ধৈর্যশীলদের সংগে রয়েছেন।” (৮ : ৬৬) 

রাবী বলেন : এরপর তাদের অবস্থা এমন হল যে, তারা সংখ্যায় শত্রুপক্ষের অর্ধেক হলে 
ভাবতেন এখন ভেগে যাওয়া সমীচীন হবে না । তার চেয়েও কম হলে ভাবতেন, এখন যুদ্ধ করা 
ওয়াজিব নয় এবং মুকাবিলা না করে সরে যাওয়া বৈধ হবে। 


বদরের বন্দী এবং গনীমতের মাল প্রসঙ্গে 
| ইবৃন ইসহাক বলেন : এরপর আল্লাহ্‌ শক্রপক্ষকে বন্দী করে গনীমত হাসিল করার জন্য 
তার রাসূলের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। আর তীর পূর্বের কোন নবী শক্রুপক্ষ থেকে 
গনীমত অর্জন করে তা ভোগ করেন নি। | 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আবূ জাফর মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসায়ন বর্ণনা 
করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন : আমাকে সাহায্য করা হয়েছে ত্রাসের মাধ্যমে, আর 
ভূ-পৃষ্ঠকে আমার জন্য সিজদার স্থান ও পবিত্র করা হয়েছে। আর আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক 
কথা দান করা হয়েছে। আর আমার জন্য গনীমতের সম্পদ হালাল করা হয়েছে, যা আমার 
পূর্বের কোন নবীর জন্য হালাল করা হয়নি। আমাকে শাফা'আতে কুব্রা দান করা হয়েছে। এই 
পাঁচটি বিষয় আমার পূর্বের কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আল্লাহ্‌ বলেন : 
০০০৭ গে ১০ ০ (8০৩ ৩) ৬৮০ এ ১১৩ Of (OLS এ) 209৫ b 
“দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সংগত 
ছিল না-_আপনার আগে ৷” (৮ : ৬৭) | 
অর্থাৎ শক্রদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করে দেশ থেকে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত । 
৮53৮4 “তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ ।” ্‌ 
৮০৮75 
নু ৯322 do 


এবং আল্লাহ্‌ চান পরলোকের কল্যাণ ।” অৰ্থাৎ তিনি তাদের হত্যার মাধ্যমে ও দীনের 
বিজয় চান, যার বিনিময়ে আখিরাত হাসিল করা যেতে পারে। 


সীরাতুন নবী (সা) (২য় খণ্ড)---৪৬ 


৩৬২ ৃ | -.. সীরাতুন নবী (সা) 


পন এড ML YS 

“আল্লাহ্‌র ছি ভুলে রানা কমতা তোমার 
মহাশান্তি আপতিত হত৷” (৮ : ৬৮). র 
অর্থাৎ যদি পূর্ব থেকেই এ বিধান না থাকত যে, আমি কোন বিষয়েই পূর্ব থেকে বাধা 
প্রদান না করে শাস্তি প্রদান করি না, তবে অবশ্যই আমি তোমাদের এ কৃতকর্মের কারণে শাস্তি 
প্রদান করতাম; অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের বন্দী ছেড়ে দিয়ে মাল গ্রহণ করতে নিষেধ 
করেন নি। এরপর আল্লাহ্‌ তার জন্য এবং তার উম্মতের. জন্য নিজ রহমতে গনীমতের মাল 
জায়েয করে দেন এবং বলেন : 


yo 2 ৫5০ ৮৮. ০% 


৮৯১০৮540191 ৬ 21780 - 9০2 LG 
“যুদ্ধে যা তোমরা লাভ করেছ তা বৈধ ও উত্তম বলে ভোগ কর ও আল্লাহকে ভয় কর, 
আল্লাহ্‌ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।” 
এরপর আল্লাহ্‌ বলেন : 
পির বত hms Raisin 


55 8০ এ| 


০০০5 409৭ ELD ৫৩০ 
“হে নবী ! তোমাদের করায়ত্ত যুদ্ধবন্দীদের বল, আল্লাহ্‌ যদি তোমাদের হৃদয়ে ভাল কিছু 
দেখেন, তবে তোমাদের নিকট হতে যা নেওয়া হয়েছে, তা অপেক্ষা উত্তম কিছু তিনি 
সা হল ততমত ক কা গত আছ কয, পরম 
দয়ালু ৷” (৮: ৭০) 


মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি বজায় রাখা প্রসঙ্গে 

এরপর আল্লাহ্‌ মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখার প্রতি - 
উদ্বুদ্ধ করেন। মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ধর্মীয় বন্ধন সৃষ্টি করেছেন। তদ্রপ কাফিরদের 
মধ্যেও একে অপরের সাথে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ বলেন : 

SUS ৮০১৭ এ এও SG LL Yl 

“যদি তোমরা তা না কর তবে দেশে ফিত্না ও মহা-বিপর্যয় দেখা দেবে।” (৮ : ৭৩) 

অর্থাৎ মুমিনরা মুমিনদের ছেড়ে কোন কাফিরের সাথে বন্ধুও স্থাপন করবে না, যদিও সে 
তার নিকটাত্মীয় হয়। যদি তোমরা তা না কর, তবে দেশে ফিত্না ও মহা-বিপর্যয় দেখা দেবে । 
অর্থাৎ হক ও বাতিলের মধ্যে সংশয়ের সৃষ্টি হবে এবং মু’মিনকে ছেড়ে কাফিরকে বন্ধু হিসাবে 
গ্রহণ করার কারণে যমীনে ফিত্না-ফাসাদের সৃষ্টি হবে। 

এরপর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সৃষ্টি করার 5 
হক হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন। 


বদরে অংশগ্রহণকারী মুসলমানগণ নন ৩৬৩ 


: আল্লাহ্‌ বলেছেন : 
৩০০4০ ০৮ ৮০2 24৮ ০:৮০ ৮ 2৬, 2:27. Rp পপ 8৩০১০ ৯6 ০৩ বর 
Areas EU, * SEs CLG দি fates 028 tn পিএ ০9 
এ Es By dr di ts ১৮4 
“যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে ও তোমাদের সাথে থেকে জিহাদ করেছে, 
তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত এবং আত্মীয়গণ আল্লাহ্‌র বিধানে মৌরাসের ব্যাপারে) একে অন্যের 
অপেক্ষা অধিক হকদার । আল্লাহ্‌ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত ৷” (৮ : ৭৫). | 


বদরে অংশগ্রহণকারী মুসলমানগণ 
বনু হাশিম থেকে 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুসলমানদের মধ্য থেকে যারা বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন, তারা 
হলেন: | | - 
কুরায়শের শাখা গোত্র হাশিম ইব্‌ন আবৃদ মানাফ ইব্‌ন কুসাই ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুররা 
ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহর ইব্‌ন মালিক ইব্ব নযর ইব্‌ন কিনানা থেকে : 

১. সাইয়িদুল মুরসালীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম (সা); 
২. আল্লাহ ও তার রাসূলের সিংহ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর চাচা হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব 

৩. আলী ইব্‌ন আৰু তালিব ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম; 

৪. যায়দ ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন শুরাহবীল ইব্‌ন কাব ইব্ন আবদুল উষ্যা ইব্‌ন ইমরাউল 
কায়স কালবী । যাকে আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল পুরস্কৃত. করেছিলেন । ৰ 

ইব্‌ন হিশামের মতে : যায়দ ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন শারাহীল ইক্ন কা'ব ইব্‌ন আবদুল উষ্যা 
ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইব্‌ন আমির ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আবৃদ উদ ইব্‌ন আওফ 
ইব্ন কিনানা ইব্‌ন বকর ইব্ন আওফ ইব্‌ন উয্রা ইব্‌ন যায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রুফায়দা ইব্‌ন সাওর 
ইব্‌ন কাব ইব্‌ন ওয়াবরাহ। 

৫. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রুহ (সা)-এর আাদকৃত গোলাম আনাসা; 

_ ৬. রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ কাব্শা; 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আনাসা হল হাবশী আর আবু কাবশা হল পারসিক। 

৭. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবু মারসাদ কান্নায ইব্‌ন হিসন ইব্‌ন ইয়ারবূ ইব্‌ন আমর 
ইব্‌ন ইয়ারবূ ইব্‌ন যুরাশা ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সা'দ জারীফ ইব্‌ন জিল্লান ইব্‌ন গানম ইব্‌ন গনী 
ইব্‌ন ইয়াসূর ইব্‌ন সাদ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আয়লান। 

ইব্‌ন হিশামের মতে : কান্নায ইব্‌ন হুসায়ন। 


৩৬৪ ও j :__সীরাতুন নবী (সা) 
৮. ত হারার বরন জেরে হরির নামি গহ জা 


১১. হুসায়ন হারিস; (এরা ডিন ভাই) 
১২. মিসতা, ওরফে আউফ ইব্‌ন উসাসাহ ইব্‌ন আব্বাদ ইবন মুত্তালিব। 
(এঁরা মোট বারজন ছিলেন) 


বনু আব্দ শামস থেকে । 

আর বনু আবৃদ শামস ইব্‌ন আবৃদ মানাফ থেকে : 

১. উদর আককান অর অস ইৰ রাহ ভান নি 
স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কন্যা কুকাইয়া (রা)-এর কাছে তার শুশ্রষার জন্য রয়ে গিয়েছিলেন । 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকেও মালে গনীমতের অংশ দিয়েছিলেন। তিনি আরয করলেন : ইয়া 

রাসূলাল্লাহ্‌ (সা)! আমার সওয়াবের কি হবে ? তিনি বললেন : তুমিও সওয়াব পাবে । 

২. আৰু হুযায়ফা ইব্‌ন উত্বা ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন আবৃদ শাম্স; 

৩. আবু হুযায়ফার আযাদকৃত গোলাম সালিম; : 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবু হুযায়ফার নাম হল মিহশাম। | 

্‌ “ইব্‌ন হিশাম বলেন : সালিম হল সুবায়তা বিন্ত ইয়ার ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন ওবায়দ ইব্‌ন 
যায়দ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওস-এর 
আযাদকৃত গোলাম । তাকে এ শর্তে আযাদ করা হয়েছিল যে, সে মনিবের উত্তরাধিকার হবে 
না। তিনি নিঃস্ব অবস্থা আবূ হুযায়ফার কাছে আসলে আবু হুযায়ফা তাকে পোষ্যপুত্র হিসাবে 
গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, সুবায়তা বিন্ত ইয়ার আবু হুযায়ফা ইব্‌ন উত্বার স্ত্রী ছিলেন। 
এজন্যই সালিমকে উল্লিখিত শর্তে আযাদ করার পর, বকের আকার সা 
গোলাম বলা হত । 

৪. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : লোকদের ধারণা যে, আবুল আস ইবন উমাইয়া ইবন আৰ্দ 

শামসের আযাদকৃত গোলাম সুবায়হও রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি 
নিয়েছিলেন। তারপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে আবু সালামা ইব্‌ন আবৃদ আসাদ ইব্‌ন হিলাল 
58777555554 
সুবায়হ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সঙ্গে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন । | 


বনু আসাদ ইব্‌ন খুযায়মা থেকে | 

| 5: হানার রা 
সাড়া নর হি জিরার রি রর হজ হি 

ইবন আসাদ; 


_ বদরে অংশগ্রহণকারী মুসলমানগণ E Su 


২. উকাশ ইবন মিহ্সান ইৰ্ন হরসান ইব্‌ন কাস ইবন মরা ইবন কাব ইব্‌ন গানম 
ইব্‌ন দু'দান ইব্‌ন আসাদ; 

৩. শুজা‘ ইবন ওয়াহব ইবন রবী'আ ইবন আসাদ ইবন সুহায়ব ইব্ন মালিক ইব্ন কাৰীর 
ইবৃন গান্ম ইব্‌ন দুদান ইব্ন আসাদ; 

"8. সুজা‘-র ভাই উকবা ইব্‌ন ওয়াহব; 

৫. ইয়াহদ ইৰ কাপ ইবন রিআব ইবন ইমা ইবন সুবা ইবন মু ইন ফা 
ইব্‌ন গানম ইব্‌ন দুদান ইব্‌ন আসাদ; 

৬. আবু সিনান ইব্‌ন মিহসান ইব্‌ন হুরসান ইবৃন কায়স (উকাশাহ ইব্‌ন মিহসানের ভাই); 

৭. তার ছেলে সিনান ইব্‌ন আবু সিনান; 

৮. মহিষ ইবন নাঘলা বন আবদুল নু ইবন কাৰী বন গানম ইবন দু 
ইব্‌ন আসাদ; 

৯. রবী'আ ইবন আকসাম ইৰ্ন সাখবারা ইব্ন আমর লুকায়য ইবন আমির ইব্‌ন গানম 
ইব্‌ন দুদান ইব্‌ন আসাদ । | 


বনু কাবীর ইব্‌ন গানম ইব্ন দুদান ইব্‌ন আসাদ-এর মিত্রদের থেকে 

১. সাকফ্‌ ইব্‌ন আমর, 

২. মালিক ইব্‌ন আমর, 

_ ৩. মুদলিজ ইব্‌ন আমর, এরা তিন ভাই ছিলেন। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এঁরা হলেন বনু হাজর-এর শাখা সুলায়ম গোত্রের লোক । আর আবূ 
মাখশী ছিলেন তাদের মিত্র । এঁরা ছিলেন সর্বমোট ষোলজন। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : সহিত জি ররাতের বার রা দহ 
মাখশী । 


বনু নাওফাল থেকে . 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনু নাওফাল ইব্‌ন আবৃদ মানাফ থেকে দু'জন : 
১. উতবা ইব্‌ন গাযওয়ান ইব্‌ন জাবির ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন ন্ুসায়ব ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন 
75555 TEE LLG 
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বন্‌ আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্যা থেকে ] 
“বনু আসাদ ইবন আবদুল উষ্যা ইব্‌ন কুযাই-এর থেকে : 
১. যুবায়র ইব্‌ন আউয়াম ইব্‌ন খুয়ায়লিদ ইব্‌ন আসাদ; 


৩৬৬ . ; সীরাতুন নবী (সা) 


২. হাতিব ইব্‌ন আবু বালতা'আ; 

৩. হাতিবের আযাদকৃত গোলাম সাদ, এই তিনজন। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : “হাতিবের পিতা আবু বালতা'আর নাম হল আমর ৷ তিনি লাখম 
গোত্রের লোক ছিলেন, আর সা‘দ ছিলেন কালব গোত্রের ৷ 


বনু আবদুদ্দার থেকে 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনু আবদুদ্দার ইব্‌ন কুসাই থেকে দুই ব্যক্তি : 
১. . মুসআব ইবৃন উমায়র ইব্‌ন হাশিম ইবৃন আবৃদ মানাফ ইবৃন আবদুদ্দার ইব্‌ন কুসাই; 
২. সুওয়াইবিত ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন হুরায়মালা ইব্‌ন মালিক ইব্ন উমায়লা ইব্‌ন সাব্বাক্‌ 
ইব্‌ন আবদুদ্দার ইব্‌ন কুসাই। 


বনু যুহরা থেকে 
_ বনু যুহরা ইব্‌ন কিলাব থেকে আট ব্যক্তি : 
% আবদুর রহমান ইবন আউফ ইব্ন আবৃদ আউফ ইব্ন আব্দ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন যুহরা 
২. সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস, আর আবু ওয়াক্কাসের নাম হল মালিক ইব্‌ন উহায়বা ইবৃন 
আবৃদ মনাফ ইব্‌ন যুহরা । 
৩. তার ভাই উমায়র ইব্‌ন আবু ওয়াকাস। 
৪. দের মিত্রদের মধ্য থেকে মিকদাদ ইব্ন আমর ইব্‌ন সা'লাবা ইবন মালিক ইব্‌ন 
রবী'আ ইব্‌ন সুমামা ইব্‌ন মাতরূদ ইবৃন আমর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন সাওর ইব্‌ন 
সা'লাবা ইব্‌ন মালিক ইবৃন শারীদ ইব্‌ন হাযল ইব্‌ন কায়স ইব্ন দুরায়ম ইব্‌ন কাঈন ইব্‌ন 
_আহওয়াদ ইব্‌ন বাহ্রা ইব্‌ন আমর ইবৃন হাফ ইব্‌ন কুা'আ। 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে হাযল ইব্‌ন কাস ইব্‌ন যর ও দাহির ইব্‌ন হাওর । 
৫. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন শামখ ইব্‌ন মাখযুম 
ইব্‌ন সাহিলা ইব্‌ন কাহিল ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন তামীম ইব্‌ন সা'দ ইবৃন হুযায়ল। 
৬. মাসউদ ইব্‌ন রবী“আ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'দ ইব্ন আবদুল উষ্যা ইব্‌ন হামালা ইব্‌ন 
গালিব ইব্‌ন মুহাল্লিম ইব্‌ন আয়িযা ইব্‌ন সুবাঈ ইব্‌ন হুন ; কারা উপাধিধারী লোক ছিল। 
__ ইব্‌ন হিশাম বলেন: কারা তাদের উপাধি ছিল। তাদের সম্পর্কেই বলা হয়েছিল : 

51 ‘এরা তীর নিক্ষেপে পারদর্শী ছিলেন ।” টা 
খুযা'আ গোত্রের । 


বদরে অংশগ্রহণকারী মুসলমানগণ ৩৬৭ 


‘ইব্‌ন হিশাম বলেন, ত করল কলার কারণ হা ভিন বহাত কা 
করতেন। তার নাম ছিল উমায়র। . 

৮. ইবৃন ইসহাক বলেন : খাব্বাব ইবৃন আরাত। এরা ছিলেন আটজন । রর 

ইব্‌ন হিশাম বলেন, খাব্বাব ইব্‌ন আরাত ছিলেন তামীম গোত্রের লোক। তীর সন্তান-সম্ভুতিও 
85 গোত্রের লোক 
ছিলেন। ৃ 


বনু তায়ম ইব্‌ন মুররা. থেকে 

ইবৃন ইসহাক বলেন : হি রব 

১. আবু বকর সিদ্দীক (রা) ওরফে আতীক ইব্‌ন উসমান ইবৃন আমির ইব্‌ন আমর ইব্‌ন 
কা'ব ইব্‌ন সাদ ইবৃন তায়ম; 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবু বকর (রা)-এর নাম ছিল আবদুল্লাহ; আর আতীক ছিল তার 
উপাধি। সৌন্দর্য ও আভিজাত্যের কারণে তিনি এ উপাধি লাভ করেন। 

২. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ বকর (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম বিলাল (রা)। তিনি 
ছিল বনু জুমাহ-এর ক্রীতদাস বিলালের পিতার নাম ছিল রাবাহ। আবু বকর (রা) তাকে 
উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ থেকে খরিদ করেছিলেন। তীর কোন সন্তান ছিল না। 

৩. আমির ইব্‌ন ফুহায়রা; 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তিনি বনু আসাদের ক্রীতদাস ছিলেন আবু বকর (রা) তাকে তানের 
থেকে খরিদ করেছিলেন; ' 

8. ইব্‌ন ইসহাক বলেন. : সুহায়ব ইব্‌ন সিনান। তিনি নামর ইব্‌ন কাসিতের বংশধর 


. ছিলেন। 


ইব্‌ন হিশাম বলেন : ৮২০ হল কাসিত ইবন হানব ইব্‌ন আফ্সা ইবৃন জাদীলা ইব্‌ন 
আসাদ ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন নাযরের পুত্র । মতান্তরে আফ্সা ইব্ন দু'মী ইব্‌ন জাদীলা ইব্‌ন 
আসাদ ইব্‌ন রবী“আ ইব্‌ন নাযর ৷ 

অনেকের মতে সুহায়ব হলেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন জুদ'আন ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ 
ইব্‌ন তায়ম-এর আযাদকৃত গোলাম। অনেকের মতে তিনি ছিলেন রোম দেশীয়। ভিন্ন মতে 
তিনি ছিলেন নামর ইবৃন কাসিত বংশীয় । তিনি রোমকদের হাতে বন্দী হয়ে ছিলেন। তাদের 
77775775845 
৮১০ 34০ ০০ “সুহায়ব সকল রোমীয়র মধ্যেই অগ্রগামী”... 

৫. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তালহা ইবন টবায়দুরাহ্‌ ইবন উলমান ইবন জামর ইবন কা'ব 
ইবন সাদ. ইবৃন তায়ম, তি তিনি সিরিয়ায় ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বদর থেকে ফিরে আসার পর, 
তিনি মদীনায় আগমন করেন এবং তীর সাথে আলোচনা করলে ভিনি তাকে গনীমতের অংশ 


৩৬৮ | টি AE সীরাতুন নবী (সা) 


দেন। তিনি আরয করেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ সে)! আমার সওয়াবের কি হবে ভিন বলেন: 
তুমি অবশ্যই সওয়াব পাবে। 


বনু মাখযূম থেকে 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনু মাখযূম ইবন ইয়াকযা ইব্‌ন মুররা থেকে পাচ ব্যক্তি : 

১. আবু সালামা ইব্‌ন আবদুল আসাদ ওরফে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবদুল আসাদ ইব্‌ন হিলাল 

২. শাম্মাস ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন শারীদ ইব্‌ন সুওয়াইদ ইব্‌ন হারমী ইব্‌ন আমির ইব্‌ন 

মাখযুম; | | | 
*শাম্মাস নামকরণের কারণ 

ইব্ন হিশাম বলেন : শাম্মাসের নাম ছিল উসমান। শান্মাস নামকরণের কারণ হল, জাহিলী 
যুগে শান্মামীসাহ বংশীয় এক ব্যক্তি মক্কায় এসেছিল। সে খুবই সুন্দর ছিল। লোকেরা তার 
সৌন্দর্যে অভিভূত হল। শাম্মাসের মামা উত্বা ইব্‌ন বরী'আ বললেন : আমি তোমাদের কাছে 
এর চেয়েও সুন্দর একজন শাম্মাস নিয়ে আসছি। এই বলে তিনি তার ভাগ্নে উসমান ইব্‌ন 
উসমানকে নিয়ে এলেন। সেখান থেকেই তার নাম হল শাম্মাস। ইব্‌ন শিহাব যুহরী প্রমুখ এ 
তথ্য শুনিয়েছেন। ৃ 

৩. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আরকাম ইব্‌ন আবুল আরকাম, আবুল আরকামের নাম হল 
আবৃদ মানাফ ইব্‌ন আসাদ। আসাদের কুনিয়াত ছিল আবু জুন্দুব। তিনি অবিদু্লাহ্‌ ইব্‌ন আমর 
ইব্‌ন মাখযূমের ছেলে । 

৪. আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির । ইব্‌ন হিশাম বলেন : আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির আনাসী ছিলেন 
_ মাদহাজ গোত্রের লোক । 

৫. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুআত্তিব ইব্‌ন আউফ ইব্ন আমির ইব্‌ন ফাষল ইব্‌ন আফীফ 
ইব্‌ন কুলায়ব ইব্‌ন হুবশিয়া ইব্‌ন সালূল ইবন কা'ব ইব্‌ন আমর । তিনি ছিলেন খুযা'আ বংশীয়, 
বনু মাখযূমের হালীফ । তাকেই আয়হামা বলা হত । 


বনু আদী ইব্‌ন কা‘ব থেকে 

বনু আদী ইব্‌ন কা‘ব থেকে ছিলেন চৌদ্দজন : ' ৰ 
উই খাত ই লব আবু উৰা ই যাহ আব 
কুরত ইব্ন রাযাহ ইব্‌ন আদী (রা); ৭ | 

২. তার ভাই যায়দ ইব্‌ন খাত্তাব রো); 

৩. পার কারন 
উভয় কাতারের মুসলমানদের প্রথম শহীদ । তার গায়ে তীরের আঘাত লেগেছিল । 


নিরিহ দিযা ভাটা এ ৩৬৯ 


- ইব্‌ন হিশাম বলেন : মিহজা" হলেন আক্‌ ইব্‌ন আদনান বংশীয়... ২৯ ৃ 
8. ইবৃন ইসহাক বলেন : জামর ইবন নযা নত তাত ইন অনার উন আরা 
ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন কুরত ইব্‌ন রিয়াহ ইব্‌ন রাযাহ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন কা'ব; 
৫. তার ভাই আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সুরাকা; ৯ 
৬. কিনল আমু ইন আৰ্দ নাক ইন আন ইন পাবা ইন ই 
ইব্‌ন হানযালা ইব্‌ন মালিক ইব্ন যায়দ মানাত ইবন তামীম। ইনি ছিলেন তাদের মিত্র। 
"৭. খাউলী ইব্‌ন আবু খাউলী; 
৮. এবং মালিক ইব্‌ন আবু খাউলী__এরা দু'জন তাদের মিত্র ছিলেন। 
_ ইব্‌ন হিশাম বলেন : অন খল ছিলেন আল ইন থাম ইবন সবই আলী 
বকর ইবৃন ওয়ায়ল বংশীয় । 
_ ৯. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমির ইব্‌ন রবী'আ, 7779 
আন্য ইব্‌ন ওয়ায়ল বংশীয় । 
"ইৰ্ন হিশাম বলেন : জিন দ রি ইজ 
জাদীলা ইব্‌ন আসাদ ইবৃন রবী‘আ ইবৃন নাযর । মতান্তরে আফ্সা ইবৃন দু'মী ইব্‌ন জাদীলা 1. 
১০. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : টি ডি রিবা 
গাইরা, ইনি ছিলেন সা'দ ইব্ন লায়স বংশীয়। ও ঃ 
১১. আকীল ইব্‌ন বুকায়র; . | 
১২. খালিদ ইব্‌ন বুকায়র; 
১৩. ইয়াস ইব্‌ন বুকায়র; খরা ছিলেন আদী ইবন কা'ব গোত্রের মিত্র। : : ত 
১৪. সাঈদ ইবন বারন ইবন আমর ইবন নুকাহল ইবন আবদুল উব্যা ইবন আবু 
ইব্‌ন কুর্ত ইব্‌ন রিয়াহ ইৰ্ন রাযাহ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন কা'ব । তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বদর 
থেকে ফেরার পর সিরিয়া থেকে আগমন করেন এবং তার কাছে আরয করলে-তিনি তাকে 
গনীমতের মালের অংশ প্রদান করেন। তিনি বলেন : ২ Volek সু 
' সওয়াব পাব ? তিনি বলেন : SET | 


বনু জুমাহ ও তাদের মিত্রদের থেকে 
_... বনু জুমাহ ইব্‌ন আমর ইবৃন হুসায়স ইবৃন কা'ব থেকে ছিলেন পাচ ব্যক্তি: 
হানা রো হিজর | 
২. তার ছেলে সায়িব ইবৃন উসমান; 
৩. কুদামাহ ইব্‌ন মা'উন ও 
৪. আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মা্উন, এঁরা দু'জন হলেন উসমান ইবৃন ম্লাযণ্উন (রা)-এর ভাই । - 
৫. 75875557857 
জুযাহ ০.5 ৩৪ 
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বনু আমির থেকে 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বু আমির ইবন শৃঈ-এর শাখা বংশ বু মালিক ইবন হল 
ইব্‌ন আমির থেকে ছিলেন পাচজন : : 

১. আবু সাবরা ইবন আবু কুহস ইব্‌ন আবদুল উ্যা ইবন আবু কায়স ইবন আবৃদ ও 
ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হিসল। . | 
র ২. আবদুল্লাহ্‌ ইন মাখরামা ইবন আবদুল উষুযা ইবন আৰু কায়স ইবুন আব্দ ও ইবন | 
নাসর ইব্‌ন মালিক । 

৩. আবদুল্লাহ্‌ ইন সুহায়ল ইবন আসর ইবন আবৃদ শাম্স ইব্‌ন আবৃদ ওদদ ইবন নাসর 
- ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হিসল। তিনি তার পিতা সুহায়ল ইব্‌ন আমরের সাথে বের. হয়েছিলেন। 
যা তা ক ছি 
চলে আসেন এবং তীর সঙ্গী হয়ে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ' 
s ৪. সুহায়ল ইন আমরের আঁযাদকৃত গোলাম উমায়র ইব্‌ন আউফ; 

৫. আর তাদের মিত্র সা'দ ইব্‌ন খাওলা; | 

০০ না ইন খা ইয়ার ছল 


বনু হারিস থেকে 

ইব্‌ন ইসহাক.বলেন : হরে রহ নিক 

555, আৰু উৰায়দা ইবন জাৰ্রাহ ওরফে আমির ইবন আবদুল্লাহ ইব্ন জাররাহ ইবন হিলাল 
ইব্‌ন উহায়ব ইব্‌ন যব্বাহ ইব্‌ন হারিস; " 

২. আমর ইব্ন ছারিস ইবন খুহায়র ইবন আৰু শাদ্দাদ ইবন রব ইন্না ইন 
উহায়ব ইব্‌ন যববাহ ইব্‌ন হারিস; 

৩. সুহায়ল ইল ওযা ইন রবী আ ইবন হিলাল ইবন জব উহায়ৰ ইবন যন্বাহ ইবন 
হারিস; 

৪. তাঁর ভাই সাফ্ওয়ান ইবন ওয়াহ্ব এরা দু'জন ছিলেন বায়যা এর ছেলে; 

৫. আসর ইবন আর দারহ ইবন যব ত্র বিলাল হন উহঃ হুন কাহ ইনন 
হারিস। . 
: মোটকথা, যে ক'জন মুহাজির সাহাবী বদরে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং যাদেরকে রাসূলুল্লাহ র 
(সা) গনীমতের মালের অংশ ও সওয়াক প্রাপ্তির আশা দিয়েছিলেন, এঁরা সংখ্যায় ছিলেন ৮৩ 
জন । ইব্‌ন হিশাম বলেন : ইব্‌ন ইসহাক ব্যতীত অন্যান্য অনেক আলিম বদরে অংশগ্রহণকারী 


বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আনসার সাহাবীগণ রি এ ৩৭১ 


মুহাজিরদের মধ্যে বনু আমির ইব্‌ন লুআঈ-এর ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন সাদ ইব্‌ন আবু সার্হ ও হাতিব 
আজহা বর বতলত কক করল আহতরা থর গহ বল 
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বনু আবদুল আশহাল থেকে 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : নটি রত EE 
ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আমির গোত্রের শাখা বনু আবদুল আশ্হাল ইব্‌ন জুশাম্‌ ইবুন 
হারিস ইব্‌ন খাযরাজ ইব্ন আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওস থেকে ১৫ জন: 

১. সা'দ ইব্‌ন মু'আয ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইব্ন যায়দ ইব্‌ন আবদুল 
আশহাল; 

২. আমর ইব্‌ন মু'আয ইব্ন নু'মান; 

৩. হারিস ইবৃন আওস ইব্‌ন মু'আয ইব্‌ন নু'মান; . 


ডালি 

৫. উদ ইবন কা ইন আব আশহাল-এর সাদ ইন যায় ইন পিক ইন 
উবায়দ। | 

ইব্‌ন হিশামের মতে : বন যার ইবন আবদুল আশহালের শর্তে মা ইবন 
. আবদুল আশহাল। 

৬. সালমা ইব্ন সালামা ইব্‌ন ওয়াকাশ ইব্‌ন যুগবা ইব্‌ন যা‘উরা; 

৭. আব্বাদ ইব্‌ন বিশর ইব্‌ন ওয়াকাশ ইব্‌ন যুগবাহ ইব্‌ন যা“উরা; 

৮. সালামা ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন ওয়াকাশ; 

"৯. রাফি' ইব্‌ন ইয়াহীদ ইব্‌ন কুরয ইব্‌ন সাকান ইব্‌ন যা“উরা; 

১০. হারিস ইব্‌ন খাযামা ইব্‌ন আদী ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন গান্ম ইব্ন সালিম ইব্‌ন আউফ 
৩০25 
মিত্র ছিলেন; 

১১. বনু রিসাহ ইন হাসের মধ্যে থেকে তাদের মিল হামদ ইবন আসলাম ইবন 
খালিদ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন মাজদাআ হারিসা ইব্‌ন হারিস; 

৮:১২: বাহ ইবন রর থেকে তালের ছি সালাম ইন আসলাম ইবন হণ 
ইব্‌ন আদী ইব্‌ন" মাজদাআ ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন হারিস; রা 

চৰন হিশীম বলেন : আসলাম ছিলেন হারীস ইব্ন-আদী-এর ছেলে।' ডি 


৩৭২ : ৪ এ 


১৩. ইব্‌ন ইসহাক বলেন: আল হয়া ইবন অইয়াহাল; 
১৪. উবায়দ ইব্‌ন তাইয়্যাহান; 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : 15752 
... ১৫. আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সাহল;) 88713 | 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : অয না বুম উদার লোক লন অন্য মত ভিনি 
গাস্সানের লোক ছিলেন। | 


বনু সাওয়াদ থেকে 
' ইব্‌ন ইসহাক বলেন: এ AE REE ERE 
. হব ছিলান বলেন যাফর হলেন খাযরাজ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মালিক আওসের ছেলে। 
2 কাতাদা ইবৃন নৃ'মান ইবন যায়দ ইবৃন আমির ইব্ন সাওয়াদ ও 
২. উবায়দ ইব্‌ন আওস ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন সাওয়াদ। ১ 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : উবায়দ ইবৃন আওসকে মুকাররিন বলা হত। কেননা তিনি বদরের 
78758 গ্রেফতার 
করেছিলেন। 
: ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সই ইক“ লি 
সাল আনা রি 
০০০০০০০০০৪৬ 


বনু হারিসা থেকে 

রস ইবন হারিস ইবন খারা ইন আমর ইবন মালিক ই আওস-এর ডিন 
ব্যক্তি :' 
| ১. মাসভদ ইবন সাদ ইবন আমির ইবন আদী ইবন জুশাম ই মাজনাআ ইবন রস 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অন্য মতে মাসউদ ইব্‌ন আবৃদ সা'দ। 

» ২. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আর আব ই জার ইন আমর ইবন যা ই শাম 
নি 

te দের মিন বালী বংশীয় অহ বু ইবন ইয়াক হী হব নাই হব 
কাহিল ইব্‌ন বুল ইবন হাই ইব্‌ন বালী ইবন আমর ইবন ইলহাফ ইবন কুধা্জা। :-€ 


মর সজে জংতাকয হলযয জর ৩৭৩ 


বনু আমর থেকে 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : নি 
যুবায়'আহ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মালিক ইবৃন আউফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আউফ-এর পীঁচ ব্যক্তি : 
্‌ রিনি রানির সাক তল যা সাক 
ইব্‌ন আমাহ ইব্‌ন যুবায়আহ; 

২. মুআত্তিব ইবৃন কুশায়র ইব্‌ন মুলায়ল ইবৃন আত্তাফ ইব্ন যুরায়আ; 

৩. আবু মুলায়ল ইব্‌ন আয্‌*আর ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আত্তাফ ইব্‌ন যুবায়আ; 

৪. আমর ইব্‌ন মা'বাদ ইব্‌ন আয'আর ইব্‌ন আত্তাফ ইব্‌ন যুবাযআ; . 

ইব্‌ন হিশামের মতে উমায়ব ইব্‌ন মাঁবাদ। . 

৫. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইট তর কো জট 
সা'লাবা ইৰ্ন মাজদাআ ইবন হারিস ইব্ন আমর ওরফে বাহ্যাজ ইব্ন হানাস ইব্‌ন আউফ 
ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আউফ। 


বনু উমাইয়া থেকে | 
উহ বানি 
১. সির ইন বল নি ই মর ইবন যদ ইন উই 
২. রিফা“আ ইব্‌ন আবদুল মুন্যির ইব্‌ন যামবর; 
৩. সই উদ ইন ইৰ কাস ইৰ্ন আম বা উদ 
৪. উয়ায়ম ইব্‌ন সাঈদা; 
:€. রাফি‘ ইব্ন “'আনজাদা; (ইব্‌ন হিশামের মতে 'আলজাদা ভর মা ছিলেন) 
৬. উবায়দ ইব্‌ন আবু উবায়দ; 
57125 পা 
৯. হারিস ইবন হাতিব। মিনির 
_ বর্ণিত আছে যে, শেষোক্ত দু'জন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সঙ্গে বের হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি 
তাদেরকে ফিরিয়ে দেন এবং আবু লুবাবা (রা)-কে. মদীনার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং 
র্দ্রী সাহাবীদের সাথে এ দু'জনকেও.দু'টি হিস্সা প্রদান করেন।  .₹. -.. 
ইব্‌ন. হিশাম বলেন : এদেরকে রাওহা এলাকা থেকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। রে 
ইবৃন হিশাম বলেন : হাতিব ছিলেন আমর ইবন উব্য়দ ইবন উমাইয়া ছেলে। আর 
আৰু লুবাবায নাম ছিল বশীর। 


৩৭৪ £2 সীরাতুন নবী (সা) 


বনু উবায়দ ও তাদের মিত্রদের থেকে 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উবায়দ ইবৃন যায়দ ইবৃন মালিক বংশের সাতজন : + . 
১. উনায়স ইব্‌ন কাতাদা ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন হারিস ইব্ন উবায়দ; ' 
'২.ত তাদের মিত্রদের থেকে বালী বংশীয় মা'আন ইব্‌ন আদী ইব্ন জান ইব্ন আজলান 
ইব্‌ন যুবায়'আ; 
৩. সাবিত ইব্‌ন আকরাম ইবৃন সালাবা ইবন আদী ইব্‌ন আজলান; - 
৪. আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আজলান; 
৫.যায়দ ইব্‌ন আসলাম ইব্‌ন সালাবা ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আজলান; 
৭. আসিম ইব্‌ন আদী ইব্‌ন জাদ্দ ইবৃন আজলানও বের হয়েছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্‌ সো) 
তাকে ফিরিয়ে দেন এবং বদরী সাহাবীদের সাথে তাকে গনীমতের হিস্সা প্রদান করেন। 
বনু সা*লাবা থেকে 
নানা ভি এর সাতজন : 
১. অন ইবন জায় ইবন বুম ইবন উমাইয়া ইন বরে ইমৰান 
কায়স ইব্‌ন সা‘লাবা; 
২. আসিম ইব্ন কায়স; 
ইব্ন হিশাম বলেন : সি ইন কারন ইবন সাত নান বন উমা ইক | 
. ইমরাউল কায়স ইব্‌ন সালাবা; 
৩. ইব্ন ইসহাক বলেন : অব যাইযাহ ইক, সাবিত ইবন সাল ইবন উমাইয়া ই 
ইমরাউল কায়স ইব্‌ন সা“লাবা; 
৪. আবু হান্নাহ; 
ইব্ন হিশাম বলেন : রি এর ভাই। মতান্তরে তাকে আৰু হাহ 
বলা হত। ইমরাউল কায়সকে বুরক ইব্‌ন সা'লাবা বলা হত। রঃ 
- ৫. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সালিম ইবন উমায়র ইবন সাবিত ইবন নু'মান ইবন উমাইয়া 
ইবন ইমরাউল কায়স ইবন সা'লাবা; 
“. ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে সাবিত ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'লাবা। ৪ 
৬. বাহন হাস ইবন খন ইউ ইবন উপ কাস ই 
সা'লাবা; | 
৭. ওত ই ভবা ইবন একে) রী সাহাবীর সঙ্গ 
গনীমতের হিস্সা দিয়েছিলেন । | 


বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আনসার সাহাবীগণ ৩৭৫ 


বনু জাহজাব ও তাদের মিত্রদের থেকে 

বন জনাব নক ইবন আক রই: 

ধর ইন দই উর ই উন জলাহ নী ই 
জাহজাব ইব্‌ন কুল্ফা; : 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে হারীস ইব্‌ন জাহজাব। .. 

২. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তাদের মিত্র বনু উনায়ফের আবূ আকীল ইবৃন আবদুল্লাহ্‌ ইবন 
_ সা'লাবা ইব্‌ন বায়হান ইবৃন আমির ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আমির ইব্‌ন উনায়ফ ইব্‌ন 
জুশাম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন তায়ম ইব্‌ন ইরাশ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন উমায়লা ইবৃন কাস্মীল ইব্‌ন 
ফারান ইব্‌ন বালী ইবৃন আমর ইব্‌ন ইল্হাফ ইব্‌ন কুযাআ। | 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে তামীম ইব্‌ন ইরাশা ও কিস্মীল ইব্‌ন ফারান। 
বনু গান্ম থেকে 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনু গান্ম ইব্‌ন সালম ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইবৃন মালিক ইব্‌ন 
. আওস-এর পাঁচ ব্যক্তি : 

১. 55557787572 
ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন গান্ম; ২ 

২. মুনাযির ইব্‌ন কুদামা ইব্‌ন আরফাজা; 

৩. মালিক ইব্‌ন কুদামা ইব্‌ন আরফাজা; 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আরফাজা ছিলেন কা'ব ইব্‌ন াহহাত ইবন কা'ব ইন হারিসা ইবন 
গান্ম-এর পুত্র । 

৪. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হারিসম্ইবৃন আরফাজা এবং 

,..€. বনু গান্ম:এর আযাদকৃত গোলাম তামীম। | 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাষীম ছিলেন সা'দ ইবন খায়সামার আযাদকৃত গোলাম। nl 


মু‘আবিয়া ইব্ন মালিক ও তদের মিত্রদের থেকে 

ইবৃন ইসহাক বলেন : আয় ই লি ইন আইন আমর ইবন আউফের 
তিন ব্যক্তি : 

১. জাবর ইবন আতীক ইবুন হারিস ইব্‌ন কায়স ইবন হায়শা ইবন হারিস ইব্‌ন উমাইয়া 
ইব্‌ন মু'আবিয়া; . | 

২. মালিক ই ময়লা । ইনি ছিলেন মানা বংশের এবং দের ির। টি 
৯৮ ৩. তাদের মিত্র বনু খালী থেকে নুমান ইব্‌ন আসার; Se 

মোটকথা, Bt EA রা জারজ তা 
57857575295 
তারা সংখ্যায় ছিলেন একষট্রিজন। 


৩৭৬ দু £ রে যা নানা 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : Te Se Gtr Gr SE 
খাযরাজ ইবৃন হারিসা ইবৃন সা'লাবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আমির-এর শাখা বংশ বনু হারিস ইব্‌ন 
৪১555450775 
হারিস ইব্‌ন খাযরাজ-এর চার ব্যক্তি: 

৯ রা ইবন যার ইন ই মালিক ইৰ্ন কাপ: ৃ 

৩. আবহ ইবন রাওয়াহা ইন সাবা ইবন ইমরান কাম ইবন আমর ইবন 
ইমরাউল কায়স এবং | 

8. খাদ ইবন ইন ইবন সাবা ইবন আমর ইন রস ইবন ইমাউল কারস 


বনু যায়দ থেকে 
ইবন মালিক ইবন সা'লাবা ইবন কা ইবন খাবা ইবন হিস ইন শাবনাজ 
১. ব্য হৰ রিল রিও 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : অন্য মতে জুলাস; ০০১০২ 
২. ৰশীর-এর ভাই সিমাক ইব্‌ন সা'দ। ূ 


bi OR 
১. সূবাঈ ইবন কাস ইবন 'আয্যাশা ইবন উমাইয়া ইবন মালিক ইবন আমির ইন আদ) 
২. আব্বাদ ইব্‌ন কায়স ইব্ন আয়্যাশা সুবাঈ- এর ভাই); 5 

| ই রা তেন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্স। = 


তা ইবন বারা ইবন সা ই কাৰ ৰন খা ইবন সহ | 
খাযরাজ থেকে এক ব্যক্তি: 

হত. ১.১ 
মাই | 


বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আনসার সাহাবীগণ | ৩৭৭ : 


বনু জুশাম ও বনু যায়দ থেকে 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন: বনু ই ইৰ খাজ ও বদ যদ ই হা 
ইবৃন খায্রাজ (এঁরা দু'জন যমজ ভাই)-এর চার ব্যক্তি :... 

১. খুবায়ব ইবন ইসাফ ইবন উতবা ইবন খাদীজ ইবন আমির ইব্‌ন জুশাম; 

২. জারদৃ্লহ ইব্‌ন যায়দ ইবুন সা'লাবা ইব্‌ন আবৃদ রাববিহী ইব্‌ন যাযদ; 

৩. তীর ভাই হুরায়স ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন সা“লাবা; . 

৪. অনেকের ধারণায় সুফইয়ান ইব্‌ন বিশর অংশগ্রহণ করেছিলেন 

ইবৃন হিশাম বলেন : সুফইয়ান ইব্ন নাস্র ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কা'ব ইবন 
যায়দ। : 


বনু জিদারা থেকে. . 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনু জিদারা ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ-এর চার 
ব্যক্তি : 

১. তামীম ইবৃন ই'য়ার ইব্‌ন কায়স ইবৃন আদী ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন জিদারা; 

২. বনু হারিসার আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমায়র; 

ইবৃন হিশাম বলেন : মতে আজ ইন উর ইবন আদ বন উমাইয়া ইবন 
জিদারা; 

৩. ০ 5955 
ইব্‌ন জিদারা; 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যাযদ ইব্ন মুরায়ী ৷ 

৪. ইব্‌ন ইসহাক বলেন বাহ ইল আতা ইন আদী ইবন উস ইবন 
জিদারাহ। - 


বনু আবজার থেকে 
বনু আবজার-ওরফে বনু খুদরা ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ- ভিডি 
১. কট জহাৰ 


বন আক ই খামরাজ-এ শাখা বংগ বনু উদ ই মালিক ইবন আলিক ইৰ 
গান্ম আউফ ইব্‌ন খাযরাজ ওরফে বনু হুবলা-এর দু'ব্যক্তি: -: 

ইব্ন হিশাম বলেন : হুবলার নাম হল সালিম ইব্‌ন গান্ম ইবৃন আউফ। তার পেট বড় 
হওয়ার কারণে তাকে হুবলা বলা হত। 
. 2. আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হারিস ইব্ন উবায়দ ওরফে 

ইব্‌ন সালুল। আর সালুল ছিল জনৈকা মহিলা, আর সে ছিল উবায়-এর মা... :- 
২. আওস ইব্‌ন খাওলা ইব্ন ইকৃন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হারিস ইৰ্ন উবায়দ | - 


' সীরাতুন নবী সো) (২য় খণ্ড)__৪৮ 


৩৭৮ ইন ও ৫ সীরাতুন নধী (সা) 


বনু জাযা ও তাদের মিত্রদের থেকে ্‌ 
" বনু'জাযা ইব্‌ন আদী ইব্‌ন মালিক ইবৃন সালিম ইব্‌ন গান্ম-এর ছয় ব্যক্তি :: 
১. যায়দ ইব্‌ন ওয়াদী'আ ইব্‌ন আমর ইবৃন কায়স ইব্‌ন জাযা; 
২. আবদুল্লাই ইব্‌ন গাতফান গোত্র থেকে তাদের মিত্র উক্বা ইব্‌ন ওয়াহব ইবৃন কালদা; 
৩. রিফা'আ ইব্‌ন আমর ইবৃন যায়দ ইবন আমর ইবন সা'লাবা ইব্‌ন মালিক ইৰ্ন সালিম 
ইব্‌ন গান্ম; 
৪. তাদের ইয়ামানী মিত্র আমির ইব্‌ন সালামা ইবৃন আমির; 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : অনেকের মতে আমর ইবন সালামা ভন ছিলে রুযাআর শাখা 
গোত্র বালী গোত্রের লোক। 
৫. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আব হয ম'বাদ ইব্‌ন আবাদ হরণ ন 
ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন গান্য; : 
_ ইব্‌ন হিশাম বলেন : মা“বাদ ইব্‌ন উবাদা ইব্‌ন কাশাআর ইব্ন মুকাদ্দাম; ভিন্নমতে উবাদা 
ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন কুদম। 
৬. ইব্‌ন ইসহাক বলেন: তাদের মিত্র আমির ইবৃন বুকায়র। ৃ 
74 বহি ত কাৰ যাং শা হয়া হয 


ইব্‌ন ইসহাক. বলেন : বনু সালিম ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন খাযরাজ-এর শাখা বংশ 
বনু আজলান.ইবৃন যায়দ ইব্‌ন গান্ম ইব্‌ন সালিম-এর এক ব্যক্তি: 
১. নওাল হন আবদুর ইবন মলা ই মালিক ইন আলা ইৰ্ন আলাম 


বনু আসরাম থেকে 
আসাম ই বিৰ ইন সা ইল নম বন সালিম ইৰম উফ দই 
ব্যক্তি : 


ইবন হিলারি নিদ্রা রাত সা সালিম ইবন আউ ইবন আমর | 


টা রানা 
ECE OO | i 


ৰনুদা‘দ থেকে 
ih RE CO RE TCE 
১. নু“মান ইব্ন মালিক ইব্‌ন সা ল্লাবা ইব্‌ন সাদ ওরফে কাওকাল। 


বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আনসার সাহাবীগণ | এ ৩৭৯ 


 বনুকুরয়ূশ থেকে 

ডা হন রিড 
. ১. সাবিত ইব্‌ন হায্যাল ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কুরয়ুশ । 
ইনাম মতে করম ই গাম । 


বনু মারযাখা থেকে 

বনু মারযাখা ইব্‌ন গান্ম ইব্ন সালিম-এর এক ব্যক্তি : 
১. মালিক ইব্ন দুখশুম ইব্‌ন মারযাখা | 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মালিক ইবৃন দুখশুম। 


বনূ লাওযান ও তাদের মিত্রদের থেকে | 

ইবৃন ইসহাক বলেন : বনু লাওযান ইব্‌ন সালিমের তিন ব্যক্তি : 

১. রবী ইব্‌ন ইয়াস ইব্‌ন আমর ইব্‌ন গান্ম ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন লাওযান; 

২. তার ভাই অরাকা ইব্‌ন ইয়াস এবং 

৩. তাদের ইয়ামানী মিত্র আমর ইব্‌ন ইয়াস। ্‌ | 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : ভিন্ন মতে, আমর ইবন ইয়াস রবীও অরাকার ভাই ছিলেন। j 


বনু গুসায়না থেকে | 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন তাদের মিত্র বালীর শাখা বংশ বনু গুসয়নার পীচ বাতি: 

_ ইব্‌ন হিশাম বলেন : গুসায়না ছিল তাদের মা, আর তাঁদের পিতা ছিল আমর ইব্‌ন 
উমারা । 

১. মুজাঁয্যার ইব্‌ন ইব্‌ন যিয়াদ ইব্‌ন আমর ইব্ন যুমযুমা ইব্‌ন আমর ইব্ন'উমারা-ইব্‌ন 
মালিক ইব্‌ন গুসায়না ইব্‌ন আমর ইব্‌ন বুসায়রা ইব্‌ন মাশনূ ইব্‌ন কাসর ইব্‌ন তায়ম ইব্‌ন 
ইরাশ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন উমায়লা ইব্ন কিসমীল ইবন ফারান ইবৃন ইবন বালী ইব্‌ন আমর 
ইব্‌ন ইলহাফ ইব্‌ন কুষা'আ। 

ইব্ন হিশাম বলেন : তাতে কসর ইবন তাম ইবন ইরাশা ও কিসবীল ইব্ন ফারান 

এবং মুযাষ্যার এর নাম ছিল আবদুল্লাহ । : 

২. ইৰৃন ইসহাক বলেন : উবাদা ইব্‌ন খাশ্খাশ্‌ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যুমযুমা। রর 

৩. নাহহাব ইবৃন সালাবা ইব্‌ন হায্মা ইব্ন আসরাম ইব্‌ন আমর ইবৃন উমারা |. 

ইব্ন হিশাম বলেন : মতান্তরে রাহ্হা ইব্‌ন সা'লাবা। 

৪. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন হাযামাহ্‌ ইব্‌ন আসরাম। 
লোকদের ধারণা এই যে, বাহুরা বংশীয় তাদের মিত্র উতবা ইবৃন রবী“আ ইব্ন খালিদ ইব্‌ন 
মু'আবিয়াও বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : উতবা ইব্ন বাহ্য ছিলেন সুলায়ম গোত্রের লোক। 


৩৮০ | : সীরাতুন নবী (সা) 


বনূ সাঈদা থেকে 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বান কান হা সার কই 
ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন সাঈদা-এর দুব্যক্তি : 

১. আবু দুজানা সিমাক ইব্‌ন খারাশা; 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : জনা লিক ইন আওস ইবন খারাশা ইন লাওযাল ইবন 
আব্দ উদ্দ ইব্‌ন যাষদ ইব্ন সা'লাবা। 

২. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সুনবির ইবন আমর ইব্‌ন বনাব ইবন হারিসা ইন লাওযাদ 
ইব্‌ন আবৃদ উদ্দ ইব্‌ন যাযদ ইব্‌ন সা'লাবা। রী 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে মুনযির ইব্‌ন আমর ইবৃন খানবাশ। 


বনু বাদী ও তাদের মিত্রদের থেকে | মি 
বা ইহ আম ইন আক ইন হি হন ই ই 

. সাঈদা-এর দু ব্যক্তি : 

১. আবূ উসায়দ মালিক ইবৃন রবী“আ ইব্‌ন বাদী এবং রী 

২. মালিক ইব্‌ন মাসউদ, তিনি বাদী বংশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। | 

.  ইৰ্ন হিশাম বলেন : কোন কোন জ্ঞানী লোক থেকে এ তথ্য পেয়েছি যে, মালিক ইন 
মাসউদ ইব্ন বাদী ৷ 


বনু তারীফ ও তাদের মিত্রদের থেকে as Ae 
ইব্ন ইসহাক বলেন : জী TOO রত 4 
১১, রজত কতক ক ক হাল দয তক 


বনু জূহায়না থেকে . 2. ও ক 
আহি EG IRAE 
১. কা'ব ইব্‌ন হিমার ইবৃন সা'লাবা; 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে কা'ব ইন্না, আর ভিনি ছিলেন বপন কী 2 
২. ইলা : যাম্রা; টু 
৩. যিয়াদ; - 
৪. বাসবাস; . | 
. এঁরা ছিলেন আমরের ছেলে । 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : যাম্রা ও যিয়াদ বিশ্রের পুত্র ছিলেন।.. 
৫. বদন 


- বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আনসার সাহাবীগণ ৩৮১ 


বনু জুশাম থেকে | 

পয ইৰ রর খল বসল হান ই নিব জাসদ 
ইব্‌ন সারিদা ইবৃন তাষীদ ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ-এর শাখা গোত্র বনু হারাম ইব্‌ন কা'ব 
ইব্‌ন গান্ম ইবৃন কা'ব ইব্‌ন সালিমার ১২ ব্যক্তি : | 

. ১, খারাশ ইবন সাম্মাহ্‌ ইবূন আমর ইবন জামূহ ইব্ন যায়দ ইব্‌ন হারাম; 

২. হুবাব ইবৃন মুনযির ইব্‌ন জামূহ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারাম; 

৩. উমায়র ইব্‌ন হুমাম ইব্‌ন জামূহ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারাম; 

1৪. খারাশ ইব্‌ন সাম্মাহর আযাদকৃত গোলাম তামীম; ্‌ র 

৫. আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আমর ইবৃন হারাম ইব্‌ন সা'লাৰা ইব্‌ন হারাম; 

৬. মু'আয ইবন আমর ইব্‌ন জামৃহ;ঃ ] 
৭. মু আউ'আয ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জামূহ ইব্‌ন যায়দ ইবৃন হারাম; 

৮. কা 
১০, ০. তাদের আযাদকৃত গোলাম হাবীব ইবন আসওয়াদ; * ৫০৪৪ 

১১. সাবিত ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন হারাম এবং 

১২. উমায়র ইব্ন হারিস ইব্‌ন সা'লারা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন হারাম। ৰ 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এখানে যে কয়বার জামূহ উল্লিখিত হয়েছে, তার দ্বারা জামূহ ইবৃন 
জা নাতির লিন রর (ত তয় 
জামূহ ইব্‌ন হারাম । : 

ইব্ন হিশাম বলেন : উমার ছিলেন হারিস ইন বন সাবার ছলে 2 


বনু উবায়দ ও তাদের মিত্রদের থেকে . 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইবন আী ইন গন ইল কাণৰ ইবন সালা শখ 
গোত্র বনু খান্সা ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন উবায়দ-এর নয়জন । 
১. যাহ রর কন মান নত 
২. তুফায়ল ইব্‌ন মালিক ইবৃন খান্সা; 
5৩. তুফায়ল ইব্‌ন নু'মান ইব্ন খান্সা; | 
৪. সিনান ইব্‌ন সায়ফী ইব্‌ন সাখর ইব্‌ন খান্সা; .. : 
৬. উতবা ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাখর ইব্ন খান্সা; 
৭. EG MUS SS LA Lalas 
৮. খারিজা ইব্‌ন হুমায়য়্যির ও 
৯. আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হুমায়য়্যির। 


৩৮২ ্‌ :-- সীরাতুন নবী সো) 


শেষোক্ত দুই ব্যক্তি ছিল তাদের আশাজা অঞ্চলের দুহমান গোত্রের মিত্র! . ... | 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : ছিব মতে জার ছিল সস ইন উই ইবন খালের ছেলে : 


বনু খুনাস থেকে 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনু খুলাস ইবন সিলান ইব্‌ন উায়দ থেকে সাত বাতি 

১. ইয়াযীদ ইব্‌ন মুনির ইব্‌ন সারাহ ইব্‌ন খুনাস; 

২. মা‘কিল ইব্ন মুনযির ইব্‌ন সারাহ ইব্ন খুনাস; 

৩. আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন নু*মান ইব্‌ন বালদামা 

ইবৃন হিশাম বলেন : মতান্তরে বালযুমা ও বালদুমা : 

8. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : দহ্হাক ইবন হারিসা ইবন যাযদ ইবন সা'লাবা ইবন উবাদ 
ইব্‌ন আদী; 
| ৫. সাওয়াদ ইব্ন জুরায়ক ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন আদী; 

ইব্ন হিশাম বলেন : ভিন্ন মতে সাওয়াদ ছিল রিযন ইব্‌ন যায়দ' ইব্‌ন সা'লাবার পুত্র। 

৬. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মা“বাদ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন সাখর ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন 
আদী ইব্‌ন গান্ম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সাঁলিমা, ডর যা রদ রা নয 
| সাখুর ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন রবী'আ। এ মত হল ইব্‌ন হিশামের; 

৭. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্‌ ইবন কায়স ইব্‌ন সাখর ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন রবী'আ 
ইব্‌ন আদী ইবৃন গান্ম। 


বনু নূ'মান থেকে 
বনু নু'মান ইব্‌ন সিনান ইবৃন উৰায়দ থেকে চার ব্যক্তি : 
১. আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন আবৃদ মানাফ ইব্‌ন নু'মান; 
২. জাবির ইবৃন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রিআব ইব্‌ন নু'মান; 
৩. খুলায়দা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন নু‘মান; . 
8. তাদের আযাদকৃত গোলাম নু'মান ইব্‌ন সিনান। 


বনু সাওয়াদ থেকে 
সা ইবন গা ক'ৰ ইন লিমার শাখা বংশ কহ গা ইবন সর ইবন 
গান্ম ইব্‌ন সাওয়াদ থেকে চার ব্যক্তি: 
ইব্ন হিশাম বলেন : আমর ইবন সাওয়াদা্ নামে সাওয়াদের কোন হেলে ছিল না 
555881589 | : 
০ বড ইবন জনিৰ হতনা EE 
8. সুলায়ম ইবৃূন আমর-এর আযাদকৃত গোলাম আনতারা । . 


বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আনসার সাহাবীগণ ৩৮৩ 


ইব্‌ন হিশাম বলেন : ৮ 
যাক্ওয়ানের লোক। 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কী ছলনা ইন আমর ইবন সাদ ইবন গা ্‌ 
ছয় ব্যক্তি : 

১. আবস ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আদী; 

২. সা“লাবা ইব্‌ন গানামা ইব্‌ন আদী; 

| ৩. আবুল ইয়াল ওরফে কা'ব ইবন আমর ইবন আবাদ ইবন গাম ইন সাও়াদ 

৪. সাহল ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আবূ কা“ব ইব্‌ন কায়ন ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সাওয়াদ; 

. ৫. আমর ইব্‌ন তালক ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন গান্ম এবং 

৬. মু'আয ইব্‌ন জাবাল ইব্‌ন আমর ইবন আওস ইব্‌ন আয়িয ইব্‌ন আদী ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন 
আদী ইব্‌ন উদায় ইব্‌ন সাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আসাদ ইব্ন-সারিদা ইব্ন তাষীদ ইব্‌ন জুশাম 
ইব্‌ন খাযরাজ ইবৃন হারিসা ইব্ন সা'লাবা ইবৃন আমর ইবৃন আমির। .. . | 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আওস ছিলেন, আব্বাদ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন 
উদায় ইব্‌ন সা‘দ-এর ছেলে। | 

" ইব্ন হিশাম বলেন : ু'আ ইবন জাবাল সাওয়াদ বংশীয় না হওয়া সত্বেও তিনি তাদের 
নলা কক নল যা হয তক গাত যয বল গাজ 


বনু সালামার মূর্তি খারা ভাঙ্গেন 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনু সালামার মূর্তি যারা ভেঙ্গেছিলেন, ত তাঁরা হলেন : আয ইব্‌ন 
জাবাল, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উনায়স, সা'লাবা ইব্‌ন গানামা (রা)। 

এঁরা সকলেই ছিলেন সাওয়াদ ইবৃন গান্ম বংশীয় । 


বনু যুরায়ক থেকে 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বন বক ইবন জারির ইন ুরায়ক হক নদ হার ই 
AEE lo EG Lr LALA শ বনু মুখাল্লাদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন 
OE oo ER ES 
-:১-১. কায়স ইবৃন মিহসান ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন মুখাল্লাদ; 
ইব্ন হিশাম বলেন : অন্যমতে কায়স ইব্‌ন হিস্ন। 
২. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হুর জল হাতি 
৩. যুবায়র ইব্‌ন ইয়াস ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন মুখাল্লাদ; - 


৩৮৪ . be * | _ সীরাতুন নবী (সা) 


৪. আবূ উবাদা সা‘দ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন খালদা ইব্‌ন মুখাল্লাদ; 
৫. তার ভাই উকবা ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন খালদা ইব্‌ন মুখাল্লাদ; 
৬. যাক্ওয়ান ইব্‌ন আবৃদ কায়স ইবৃন খালদা ইব্‌ন মুখাল্লাদ এবং 
৭ মাসউদ ইব্‌ন খালদা ইব্‌ন আমির ইবৃন মুখাল্লাদ। | 
! বন্‌ খালিদ থেকে 
বহু সলিদ টি নামি এক বাতি 

১. 58 


বনু খালদা থেকে 
খানার না 
টি লন ই বা মৰ গত, 
৩, ইব্‌ন ইসহাক বলেন: ইবন মারি ই কারল ইবন বন | 
৪. তার ভাই আয়িয ইবৃন মায়িস ইবৃন কায়স ইব্‌ন খালদা এবং 
মাসউদ ইব্‌ন সা'দ ইবন কায়স ইবন খালদা। 


বনু আজলান থেকে 
আজান ইন বা ইন আনি নন বানক এর তিন বাতি: 
১. রিফা‘আ ইব্‌ন রাফি ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আজলান; রি 
২. তার ভাই খাল্লাদ ইব্‌ন রাফি ইব্‌ন মালিক ইবৃন আজলান এবং রি 
৩. উরস অনার জা 


বনু বায়াধা থেকে 
বনু বায়াযা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরায়ক-এর ছয় ব্যক্তি : 
lb ১. দন লাই ইবন সা বন সিনা ইবন জাম বন আলী বন উই 
২ রগ ইবন আমর ইবন ওফ ইন উদ ইন আমির ইব্ন বায়া; 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে ওয়াদাফা। রি 
৩. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : খালিদ ইন কস ইবন মালিক ই আন ইবন আমির 
ইবৃন বায়াযা; . 
৪. লা ইক সসাবা ইবন খালিদ ইন সাৰা বন আমির ইবন বাম 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে রুখায়লা; : : 


' বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আনসার সাহাবীগণ ue 


| ৫. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সুচির হাহাহা অমিয় ডানে 
আমির ইবৃন বায়াযা এবং | 

৬. লা ইন আদী ইবন আমর ইব্ন মালিক ইৰ্ন আমির ইবন ফুহায়রা ইবন 
বায়াযা। by 
ee STE 


বনু হাবীব থেকে 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বৰ ইবন আৰ্দ হারা ইবন আলিক ইল বই পম 
ইব্‌ন খাযরাজ-এর এক ব্যক্তি :. 

১. রাফি বন রা লন ইন রিল আন দই সলাব ই 
যায়দ ইব্ন মানাত ইব্‌ন হাবীব । রায়ান 

ইবন ইসহাক বলেন: HERS রর জহি চা 
শাখা বংশ বনূ-গান্ম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার-এর শাখা বংশ-বনূ সা'লাবা ইব্‌ন আব্দ 
আউফ ইব্‌ন গান্ম-এর এক ব্যক্তি : ্‌ 
ৃ আই ইলা ই ইক সাৰ 


উল থেকে” = শা + 
উস বন আবূ আউফ নন গান্ম-এর এক বা রর 
১. সুতি একি যি টিন 


বনু অমর থেকে 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : টান EON ET 
১. উমারা ইবৃন হাযম্‌ ইবৃন যায়দ ইব্‌ন লীওযান ইব্‌ন আমর এবং রি 
রি তি ডি ভি Er 

বনু উবায়দ ইব্ন সা‘লাবা থেকে. 
বনু উবায়দ ইবন সা'লাবা ইব্‌ন গান্ম-এর দু ব্যক্তি : 
১. হারিসা ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন উবায়দ এবং ও nd 
২. সুলায়ম ইব্ন কায়স ইব্‌ন কাহাদ, কাহাদ হলেন : খলিদ ইন কারস উর 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : হারিসা ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন নাফ ইব্‌ন যায়দ। 


সীরাতুন নবী (সা) (২য় খণ্)__৪৯ 


৩৮৬ = 5: সীরাতুন নবী (সা) 


বনু আ:য়িয ও তার মিত্রদের থেকে C3 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : টা 4: ডি 
ইব্‌ন হিশামের মতে আয়িযের পরিবর্তে আবিদ। এঁরা হলেন :. 
১. সুহায়ল ইব্‌ন রাফি" ইব্ন আবু আমর ইব্‌ন আয়িয এবং 
২. জুহায়না বংশীয় তাদের মিত্র-আদী ইব্‌ন যাগ্বা। 


বনু যায়দ থেকে 
বনু যায়া হি না লাৰা গার তিন বক: 
-১. মাসউদ ইব্‌ন আউস ইব্‌ন যায়দ; 5 

- _ ২ জৰ খুৱাম আও ইহ থা ইবন আসরাম ইৰন এ : 
"৩. রাফি“ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন সাওয়াদ:ইব্ন যায়দ। 


বনু সাওয়াদ ও তাদের মিত্রদের থেকে 
রা 
২. মুআওবিযু = 

৩. মু‘আয; 

এরা হলেন হারিস ইব্‌ন রিফা'আ ইব্‌ন সাওয়াদ-এর পুত্র । এঁদের মা হলেন আফ্রা। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আফ্রা হলেন উবায়দ ইব্‌ন সালাবা ইব্‌ন উবায়দ ইবৃন সা'লাবা ইব্‌ন 
গান্ম ইব্ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জারের মেয়ে। অন্য মতে রিফা'আ হলেন হারিস ইৰ্ন 
সাওয়াদ- এর ছেলে । 

৪. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : নু'মান ইবন আমর ইব্‌ন রিফা'আ ইব্‌ন সাওয়াদ; 

ইব্ন হিশাম বলেন : অন্য মতে তিনি ছিল নু'আয়মান। 

৫. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমির ইব্‌ন মুখাল্লাদ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন সাওয়াদ; 

28155455052 

৭. আশ্জা গোত্রীয় তাদের মিত্র-উসায়মা;. | 
_ ৮. জুহায়না গোত্রীয় তাঁদের মিত্র-ওয়াদী'আ ইব্‌ন আমর; 

৯. সাবিত ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন সাওয়াদ এবং 

০. জনশ্রুতি এই যে, হারিস ইফন আফরার আযাদকৃত গোলাম আবুল হামরাও বদর 

চসিক ভালা টানে 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবুল হামরা ছিলেন হারিস ইবন রিফা'আর আহাদকৃত গৌলাম। 


বনু আমির ইব্ন মালিক থেকে এ 
ইবৃন ইসহাক বলেন : বনু-আমির চিনির EOE SEES 
বাতা বনু ভুতায়ক ইর্ল অমির ইবন মারল, এর তিন ব্যক্তি :. ্‌ 


বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আনসার সাহাবীগণ ৩৮৭ 


- ১. সা'লাৰা ইব্ন:আমর ইব্ন মিহসান ইবৃন আমর ইর্ন উভায়ক; ... 

২. সাহ্‌ল ইব্‌ন উতায়ক ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নু'মান ইবৃন উতায়ক এবং . হা 

৩. হারিস ইবন সাম্মাহ ইব্‌ন আমর ইবৃন উতায়ক। রাওহা নামক এলাকায় ভার পা ভেঙ্গে 
777 | 


বনু আমর ইব্ন মালিক থেকে 

বনু আমূর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার তোরা বনু হুদায়লা নামে পরিচিত) তাঁর শাখা গোত্র 
বনু কায়স ইবন উবাযদ ইবন বারদ ইবন মু'আবিয়া ইবন আমর ইবন মালিক ইবন নীচ্ছর-এর 
দু'ব্যঁক্তি : 
"ইব্‌ন হিশাম বলেন : হনায়লা বিন “মালিক ইবন খারদুৱাহ ইন হহীসব'আনদ 
হারিসা ইবন মালিক ইব্ন শয্ব ইব্‌ন জুশাম ইব্ন খাযরাজ ছিলেন মুআবিয়া“ইবৃন আমর ইব্‌ন 
RN 
থাকে। ঢ় 
১. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রর 
২ নল আন ইক 


বু আদী ইবন আমর ইবন মদৰ ইবন নীতিকে ভিন বাতি 

ইব্‌ন হিশাম বলেন: এরা হলেন মাগালা বিন্ত আউফ ইব্‌ন আবৃদ মানাত ইব্ন আমর 
ইব্‌ন মালিক ইবৃন কিনানা ইব্‌ন খুযায়মা বংশীয়। | 

অন্য মতে মাগালা ছিলেন যুরায়ক বংশীয়া এবং আদী ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন 
নাজ্জার এর মাতা । এ জন্যই বনু আদী তার দিকেই সম্পর্কিত হয়ে থাকে । 

১. জট লা হা বত গর হল রা হাসির সহ কহ 
আদী; 

২, আৰু শায়খ উৰায় ইবন সাবিত ইবন নি ইৰম হারাম ইবন আমর ইন যায়দ 
মানাত ইব্‌ন আদী; 

ইব্ন হিশাম বলেন : আবু শাযৰ উবার ইবন সাবিত হল হাপসান ইবন সাহিতের ভাই। 

৩. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : NNR 
ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যায়দ মানাত ইব্ন আদী । 


বন্‌ আদী ইব্‌ন নাজ্জার থেকে. 


বনু আদী ইব্‌ন নাজ্জার- শক ঘি হন গান ই লা 
আট ব্যক্তি : 


[৩৮৮ 010 সীরাভুন নবী সো) : 


১. হারিসা ইব্‌ন সুরাকা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আদী ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আমির; 
২. আমর ইব্‌ন সালাযী ইৰ ও়হব ইন সাদী ইবন মালিক ইবন আাদী ইৃদ আমির 
তীর কুনিয়াত ছিল আবু হাকীম; : 
৩. সি ই গলি কলার 
৪. রশ 2755 85 
ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আদী ইবৃন আমির; 
LG. সাবিত ইবন খান্সা ইব্ন আমর ইৰ্ন মালিক ইবুন আদী ইৰম আমির;.. 
৬. আমির ইব্ল উমাইয়া ইব্ন যায়দ ইবন হাস্হাস ইবন মালিক ইব্ন আদী ইবন আমির 
৭. মুহ্রিয ইব্‌ন আমির ইব্‌ন মালিক ইবৃন আদী ইব্‌ন আমির এবং. : 
“ৰজ বালী নর তাঁদের মির-সাওয়াদ ইন গাজীর উর ফর; 
.. ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে সাওয়াদ। বা 


বনু হারাম ইব্ন জুন্দুব থেকে 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বা ইবন ইন আমির ই গা নম হৰ 
নাজ্জার-এর চার ব্যক্তি : 

১. আবু যায়দ কায়স ইব্ন সাকান ইবৃন কায়স ইব্‌ন যা'উরা ইব্‌ন হারামূ; 

২. আবুল আওয়ার ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন যালিম ইব্‌ন আব্স. ইব্‌ন হারাম; .. ৃ 

.. ইব্‌ন হিশাম বলেন : অন্য মতে আবুল আওয়ার হলেন হারিস ইবন যালিম। ১ 

৩. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সুলায়ম ইব্‌ন মিল্হান। ঢা 

৪. হারাম ইব্‌ন মিল্আন, মিলহানের নাম ছিল মালিক ইবন খালিদ্‌ ইবন যায়দ ইব্‌ন 
হারাম । 


বরা রিরাতি পি ডঃ 
বনু মাধিন ইব্‌ন নাজ্জার- এর শাখা বংশ বনু আও ইন মা ইন আমর ইন নয 
ইব্‌ন মাধিন ইবন নাজ্জার-এর তিন ব্যক্তি : 
১. কায়স ইব্‌ন আবু সাঁসা'আ; আৰু নাসা আর নাম ছিল আমর ইল যদ ইবন আও 
২. আবদুল্লাহ ইবৃন কা‘ব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ এবং Ee 
"৩: আসাদ ইব্ন খুযায়মা বংশীয় তাদের মিত্র উসায়মা । 


বনু খানসা ইব্ন মাবযূল থেকে 
নই না হৰল পল ইৰ নাকি কি 
২ সুরাকা ইবৃন আমর ইব্‌ন আতিয়্যা ইবন খান্সা। 


বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আনসার সাহাবীগণ ৩৮৯ 


উন তির 5 
>: য়ন ইন মুখা ই সাবা ইৰ্ন সাধন ইন হাৰীৰ ইন রি ইবন 
সা'লাবা। 


বনু দীনার ইব্‌ন নাজ্জার থেকে 

বনূ-দীনার ইব্‌ন নাজ্জার- এর শাখা বংশ বনু মাসউদ ইব্‌ন আবদুল আশহাল ইব্‌ন হারিসা 
ইব্‌ন দীনার ইব্‌ন নাজ্জার-এর পীঁচ ব্যক্তি : 

১. নু'মান ইবৃন আবৃদ আমর ইব্‌ন মাসউদ; 

২. দাহ্হাক ইব্‌ন আবৃদ আমর ইব্‌ন মাসউদ । 

৩. লাম ই হিস ই পাবা ই কাৰ বন বাসা ইৰ্ন দীনার। ভিনি ছিলেন 
আবৃদ আমরের দুই পুত্র দাহ্হাক ও নুঁমান-এর বৈপিত্রেয় ভাই; 

৪. সা'দ ইব্‌ন সুহায়ল ইব্‌ন আবদুল 'আশহাল এবং 

৫. জাবির ইবন খালিদ ইবন আবদুল আশহাল ইবন হারিসা। 


বনু কায়স থেকে 

ই বা লনা কক 

৯, কা'ব ইব্‌ন যাযদ ইব্‌ন কায়স এবং ; | 

২. তাদের মিত্র, বুজায়র ইব্‌ন আবূ বুজায়র । 

' ইব্‌ন হিশাম’বলেন : বুজায়র ছিলেন বনু আবৃস্‌ ইব্‌ন বাগীয ইব্‌ন রায়স ইব্‌ন গাতফান-এর 
শাখা গোত্র বনু জাযীমা ইব্‌ন রাওয়াহা বংশীয় । 

ইবৃন ইসহাক বলেন : 74 
সংখ্যায় ছিলেন একশ সত্তরজন। | 


আরও কিছু বদরী সাহাবী রো) ইব্‌ন ইসহাক যাঁদের কথা উল্লেখ করেননি l 

ইবৃন হিশাম বলেন : অধিকাংশ আলিম খাযরাজ বংশীয় বদরে অংশগ্রহণকারী আরও কিছু 
সাহাবীর কথা উল্লেখ করেছেন তারা হলেন : বত আজ বত বজ হয হব 
সালিম ইবৃন আউফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আউফ ইবৃন খাযরাজ-এর : 

১. ইতবান ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আজলান; 

২. মুলায়ল ইব্ন ওবারা ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন আজলান; ৬ 

৩. ইসমা ইব্‌ন হুসায়ন ইব্‌ন ওবারা ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন আজলান। .... . | 

আর বনু হাবীব ইবৃন আবদ্‌ হারিসা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন গয্ব ইবন জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ-এর 
শাখা বংশ বনু যুরায়ক- 45 
যায়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন মালিক ইবৃন যায়দ মানাত-ইব্ন হাবীব। - 5. 


৩৯০ 0 সীরাতুন নবী সো) 


বদরী সাহাবীদের সর্বমোট সংখ্যা 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : চি বরা 
অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং “যায়া গনীমত-ও সওয়ীবপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, La মনি 
তিনশত চৌদ্দজন। 

এঁদের মধ্যে তিরাশিজন ছিলেন মুহাজির, একজন ছিলে নআওস গোছের এবং একশ 
সত্তর জন ছিলেন্‌ খাযরাজ গোত্রের। 


বদের যুদ্ধে বরা শহীদ হয়েছিলেন 


ররর রা 

“ বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- EEE HE MP SEE TH 
তারা হলেন কুরায়শের শাখা বংশ বনু মুত্তালিব ইব্‌ন আবৃদ মানাফ-এর এক ব্যক্তি: 
উত্বা তার পা কেটে দিয়েছিল; ফলে তিনি সাফ্রা নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। 


বনু জুহরা থেকে 
বনু জুহ্রা ইব্ন কিলাব-এর দু'ব্যকতি : 
টন উমায়র ইবন আবু ওয়াস ইবন উহায়ব ইব্‌ন আবৃদ মানাফ ইবন জু. 
‘ইব্‌ন হিশামের মতে : তিনি ছিলেন সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাসের ভাই। | 
যার পোখা নু বেতীয জের দির গানই লাব সার 


হত ডি টি | 
১. আকিল ইবন বকা । ইনি ছিলেন সাদ ইবন লাস ইবন বর ইবন নাত 

ইবৃন কিনানা বংশীয় ও বনু আদীর মিত্র এবং . এ NE 
_ ২. উমর, ইবৃন খাত্তাব (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম মিহজা'। 


বনু হারিস ইব্‌ন ফিহ্র এর এক ব্যক্তি : 

2৬ বাবদ নিসার ৃ 
রঃ শর আনসার সাইদ মতে বন অমর বন আক এর দাত : 
২. ১. সাদ ইব্‌ন খায়সামা এবং = 

২. মুবাশশির আবদুল মুনযির ইবৃন যাস্বার। 


বদরের যুদ্ধে খীরা শহীদ হয়েছিল | ৩৯১ 


| ১, ১ ইমাদ হৰণ হিস আকে ইবনু 


বনু সালমার শাখা গো বনু হারাম ইব্ন কা'ব ই গান্ম ইন কাব ইবন সালামার 
একজন : 
১. উমায়র ইব্‌ন হুমাম। 
বনু হাবীব থেকে ' ০৭ 
বনু হাৰীৰ ইবন আৰ্দ ারস ইবন মালিক ইবন গযব ইবন ভুশাম- এর এক ব্যক্তি: 
১. রাফি ইব্‌ন মু'আল্লা। . 


বনু নাজ্জার থেকে 
বলার যা যাস ইৰ্ন রাকা ইবন হারিন। 


বনুগান্ম থেকে :৭"' 
জারজ ভাতিজা ই হরিজন সা 
এর দুই ছেলে ১. আউফ ও ২. মুআউ'আয। আনসারদের থেকে মোটি আটজন শহীদ 
অব | ্‌ 
বনু আবৃদ শামস্‌ থেকে 
বদরে যেসব মুশরিক নিহত হয়েছিল, তারা হল ঃ জের শাখা বংশ বনু আবদ শামস 
ইন্ধন আবৃদ মানাফ-এর ১২ব্যক্তি : -. -. 
4 ১. হান্যালা ইব্‌ন আৰু সুফইয়ান ইবন হারব ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন আব্দ শ্বাস; : 
.. ইব্‌ন হিশামের মতে : জাকের (সাগর বাদ সোলার য়ন ইত যার 
হত্যা করেছিলেন। 
ইব্‌ন হিশাম আরও বলেন : অনেকের মতে, তাকে হামযা, আলী ও যদ রে) সম্মিলিতভাবে 
হত্যা করেছিলেন। 
২. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হারিস ইব্‌ন হাযরামী; 
“শেষোক্ত দু'জন ছিল তাদের দি ইন ছিলাম বন আমিরকে আশ্মার ইবৃন ইয়াসির 
“পার হাইসকে জা নর মিন ই আর হত জন! 


৩৯২ ৰ 5 সীরাতুন নবী (সা) 


৪-৫ উমায়র ইব্‌ন আবূ উমায়র ও তার ছেলে-এরা দু'জন ছিল তাদের আ্াদকৃত 
98458777775 
আযাদকৃত গোলাম সালিম । 

৬. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উবাই সাঈদ ইব্ন আ'স ইবন উসাইন আবদ 
শামস, তাকে হত্যা করেছিলেন যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রো)। 

- ৯. আস ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন উমাইয়া, তাকে হত্যা করেছিলেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব 

(রা)। : 
'উকবা ইব্‌ন মুঈত ইব্‌ন আবূ আমর ইবন উমাইয়া ইব্‌ন আব্দ শাম্‌স, তাকে বনু আমর 
ই জাটকা ছোক অনি রা -লারিত। ইল লারা সারাহ বালা হক 
করেছিল্বেন। -. ... 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : রে তাক হত্যা করেছিলেন আলী ছল দৰ তালিব) 

৯. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উতবা ইব্‌ন রবী“আ ইব্‌ন আব্দ শামস; ০০০০১ 
উবায়দা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মুত্তালিব । 

ইব্‌ন হিশামের মতে : তাকে উবায়দা, হামযা ও আলী (রা) মিলে হত্যা করেছিলেন। ৰ 
১০, ইব্‌ন ইসহাক বলেন : শায়ৰা ইব্ন রবীজা ইবৃদ জাবৃদ শামসূ, ও তাকে হামযা ইব্ন 
আবদুল মুত্তালিব (রা) হত্যা করেছিলেন। <. 

১১. ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন রবী“আ, আক হা করেন আলী ইবন আবি 
(রা)। বে 

১২. আনার ইবন বাণী বলয় তাদের মির আমির ইন আবদুরাহ। তাকে হত্যা করেন 
আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) * চনে 


বনু নাওফাল থেকে 
বনু নাওফাল ইব্‌ন আব্দ মীনাফ-এর দুই ব্যক্তি : নন 
১. হারিস ইবৃন আমির ইব্‌ন নাওফাল। কথিত আছে যে, তাকে হত্যা করেছিলেন বনু 
হারিস ইব্‌ন খা্যযীজ-এর লৌক খুবায়ব ইব্ন ইসাফ। * 
২. তুয়ায়মাঁ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নাওফাল, তাকে-হত্যা করেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব 
ভি) সাভারে হবা হা আবদুর বু গা! 


বনু আসাদ থেকে 

বনু আসাদ ইবৃন আবদুল উষ্যা ইব্‌ন কুসাই-এর পাঁচ ব্যক্তি : 

১. যাম'আ ইব্‌ন আসওয়াদ ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন আসাদ; 

ইন হিপামের যে তাকে হত্যা করেন রব হারামের লোক সাবিত ইন জব তার 
হামযা, ৮০০০০০০৪০০০ 


/-২. ইৰ্র ইসসাক রলেন : হারিদ ইব্ন যাম'আ ইবন হিশামের মতে তাকে হত্যা করেন 
ভার ইবন ইসির 

উল ইবি উদিত মুৱারির, ইবন হিশামের মে তাকে হতযা করেন থা 
ও আলী (রা) উভয়ে মিলে। 

8. আবুল বাধতারী আস ইবন হিশাম ইবন হারিস ইন আসাদ, ও তাকে হত্যা করেন 
মুযায্যাপ ইধ্নযযিয়াদ বালাবী। 
_. ইব্‌ন হিশাম বলেন ; আবুল বাখতারী আস ইব্‌ন হাশিম । 7 ৯ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : নাওফাল ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ ইব্ন আসাদ, তার নাম হুল ইব্‌ন 
আদাউইয়্যা আদী খুযাআ। আবু বকর (রা) ও তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্‌ রো) যখন ইসলাম 
গ্রহগ করেছিলেন, তখন সে-ই তাদেরকে এক রশিতে বেঁধেছিল, সে কারণে তাদের দু'জনকে 
এক রাশিতে বধ বড সাওযাল ছিল কুরানের পক তাকে-আলী 
ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হত্যা করেন। _.. ৃ ্‌ 


বনু আবদুদ্দার থেকে 

. বনু আবদুদদার ইব্‌ন কুসাঈ এর দু'জন : 

১. নযর ইব্ন-হারিস ইবন কলর ইবন অলকা ইন ভাবল মক ইবন আনার । 
50182551585 
. (রা) হত্যা করেন। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : উসায়ল” নামক এলাকায় তাকে হত্যা করেন। = 

বনি রিনা অনেকের মতে, মর ইব্ন হাস ইব্ন আলকামা ইন কালা ইবন 

সই ইক লে উমার ইন হাশিম ইৰ্ন আৰ্দ মানাফ ইবন আৰ Lt 
আযাদকৃত গোলাম যায়দ ইব্‌ন মুলায়স। 

ভা যায়দ ইবন ুলায়সকে আৰু বকর (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম 
বিলাল ইব্‌ন রবাহ হত্যা করেন। আর যায়দ ছিল বনু-মাধিন ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আমর ইব্‌ন 
তীর লোক বং যু বনের দিব। কি সা যো: কাকে নিববাদ উন ঘর: 
(রা) হত্যা করেন।, | 


বনু তায়ম ইব্ন মুররা থেকে টি রি 
বারন বজ: ই মু তি: ছল 
>. উমায়র ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কা'ব ইব্ন সা'দ ইব্ন তীয়ুম। 
_ ইবন হিশাম বলেন; তাকে হত্যা করেন আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) । মতান্তরে আঁবদুর 

রহমান ইব্‌ন আউফ তাকে হত্যা ক্রেন । লো 


০42 ই ও so 


১. উসায়ল মদীনার নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম। | 


সীরাতুন নবী সো) (২য় খণ্ড)_৫০ 


২, ইব্‌ন ইসহাক বলেন : টিন হিরা হানার 
আমর ইব্‌ন কা'ব, 75 ্‌ 


বনু মাখযুম থেকে ্‌ 

... বনু মাখযূম ইব্‌ন ইয়াকাষা ইব্‌ন মুররার সতের ব্যক্তি : | 

১. আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম, ত তালা ET 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন আমর ইব্‌ন মাখযূম। মু'আয ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জামূহ (রা) তার পা-কেটে 
দিয়েছিলেন। ইকরামা ইব্‌ন আবূ জাহল আক্রমণ করে মু'আয-এর হাত ছিন্ন করে দিয়েছিল। 
1128 
তালাশ করার দির্দেশ-দিলে আবদুর্লাহইব্ন মাসউদ (রা) তার'মাথা কেটে নেন। | 

২. 25898 তাকে হত্যা 
করেন উমর ইব্‌ন খাত্তাব রো)। 

৩. ইয়াধীদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ তামীম বংশীয় এবং বনু মাখযুমের মিত্র ছিল।.. 

ইব্‌ন হিশাম বলেন: সে বনু তামীম-এর শাখা বংশ বনু আমর ইব্‌ন তামীমের লোক ছিল 
ৃ এবং সে বীর যোদ্ধা ছিল + তাকে হত্যা করেন আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির.(রা) a 

৪. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তালের মি আৰ্‌ মি আশ আরী। ই গার মতে 
কক দা এ 

.-৫-'তাদের মিত্র হারমালা ইব্ন আমর;: এ 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ভাবে 
আর সার হা করেন তারে আলী ইব্‌ন আযু ডালিৰ (কে তা করেন? আর 


- হারমালা ছিল আসাদ বংশীয় । 


- রত ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মাসউদ ইব্ন'আৰৃ উমাইয়া ইবৃন মুগীরা;" 
রি : ইল হশামের মতে তাকে হত বেদ আলী ইবন আবি বে = 
:=-"৭:"আবু কায়স ইবৃন ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা; : 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাকে হত্যা করেন হামযা ইব্‌ন আবদুল ভু মির রা). ৫ 
৮. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবু কায়স ইব্‌ন ফাকিহ ইব্‌ন মুগীরা; 


ইন হিশামের মতে তাকে হত্যা করেন আলী ইবন আবু তালিব (রা) ভি মত, তা তাকে .. 


হত্যা করেন আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা)। - .. .... 

- ৯, ইবুন ইসহাক বলেন : রিফা'আ ইবন আৰু রিফা'আ ইব্‌ন আবিদ ইবন আবদুর ইবন 
উমর ইব্‌ন মাখযূম। 
.. ইব্ন হিশামের মতে, ত তাকে হত্যা করেছিলেন বালাহারিস ইবন খাযরাজ-এর ভাই সাদ 
ইবৃন রবী‘। 


১০. মুনযির ইব্‌ন আবু রিফা‘আ ইব্‌ন আবিদ; 

ই সাদেক তাকো হা করেছিলে বন্টন বক বানি বন 
১8587885774 
১১. আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুনযির ইব্‌ন আবূ রিফা“আ ইব্‌ন আবিদ; - ২. রর 

ইব্‌ন হিশামের মতে তাকে হত্যা করেন আলী ইৰ্ন আৰু তালিব (রা) । 7: 

১২. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সি ই হার ইন আদ ই আক ইবন 
উমর ইব্‌ন মাখযুম; 

... ইতৃন হিশাম বলেন : সা ফন আব সামা এ বাসর শরীক ছিল। 
তার সম্পর্কেই হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করেছেন : ০ 
৩০০১০ ৩০০৪২ ৮০১ ০৪ ০৪ | be 

_ “সাৰ অত্যন্ত উতম শরীক ৷ না দে কোন কার হঠকারিতা করে, আর না সে ঝগড়া 
করে।” 

আমাদের পাওয়া তথ্যমতে ভিনি ইসলাম এগ করেছিলেন এবং মুসলিম হিসাবে ভাল 
মুসলমান ছিলেন। আল্লাহই ভাল জানেন: 

ইব্‌ন শিহাব যুহরী, উবাযদুল্লাক্‌ ইব্‌ন উত্বার সূত্রে ইবূন আব্বাস রো) থেকে "উল্লেখ 
করেছেন যে, সায়িব ইব্‌ন আবু সায়িব ইব্‌ন আবিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন উমর ইব্‌ন মাখযূম 
উড সা হা বাত হার রাতের জনা ছিলে বটত্য্] 
তাকে যী'রানার দিন হুনায়নের গনীমতের মালের হিস্সা প্রদান করেছিলেন। _ 

_... ইব্‌ন হিশাম বলেন : ইব্‌ন ইসহাক ছাড়াও অনেকে উল্লেখ করেছেন যে, ত তাকে যুবায়র 
ইব্‌ন আওয়াম হত্যা করেছিলেন। 

১৩. ইব্‌ন ইস্হাক বলেন : আসওয়াদ ইবুন্‌ আবদুল আসাদ ইবন হিলাল ইৰুন আবদুল্লাহ 
ইবৃন উমর ইব্‌ন মাখযুম; ত তাকে হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) হত্যা করেন. চর 
(59 হাজি ইবন সায়িব ইৰ্ন উদর ইন আমর ইবন ফাই ইবন, সাদ ইবন 
ইমরান ইব্‌ন মাখযুম; 

ইবৃন হিশাম বলেন : অন্য মতে আইয ছিল ইমরান ইৰ্ন মাখযুমের.ছেলে। আর অনেকের 
মেরা সরি হাজি ইবন মারি আহ ইন আনু জলির কুরেন। 

১৫. ইবন ইসহাক বলেন : উওয়াইমির ইব্‌ন সায়িব ইব্নউওয়াইমির;. ... ......-. 
_ ইব্‌ন হিশামের মতে, ত তাকে নু'মান ইব্‌ন মালিক মন্যুদ্ধে হত্যা করেন। . 

৭ ১৬. আমর ইব্‌ন সুফইয়ান; 

১৭. জাবির ইব্‌ন সুফইয়ান- এরা দু'জন তাদের তাঈ বংশীয় মিত্র ছিল। * ক HE 

পের মে আমকে ইয়াহদ ইন কারণ ও ভাবির জু ইন 
নায়্যার (রা) হত্যা করেন। না, 


৩৯৬ 5. সনাতন নবী সো) 


9 

নারি ED EE 

১. সুনাবিবহ ইব্ন হাজ্জাজ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন হুযায়ফা ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহম । তাকে বনু - 
সালিমার লোক আবুল ইয়াসার (রা) হত্যা করেন। 

২. তার ছেলে, আস ইব্‌ন মুনাব্বিহ ইব্‌ন হাজ্জাজ; 

ইন হিশামের মতে তাকে আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) হত্যা করেন।... 

৩. নুবায়হ ইব্‌ন হাজ্জাজ ইব্‌ন আমির; 

শের তাকে হা বি ও সাদ হন আবাদ নো) 
সম্মিলিতভাবে হত্যা করেন। ' 

৪. আবু আস ইবন কারস হর হন সা'দ ইবন সা 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাকে আলী ইব্‌ন আবূ আলির (রা) হত্যা করেন। অন্যমতে তাকে 
87775595784 
করেন। .. 
৫. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আসি ইবন আউক ইবন যুবারা ইবন সাদ ইবন সা'দ 
ইব্নসাহম। -. = 

বর মে তকে ক সালা লোক আনু ইয়াল গো) হত কদেন। . 


বন্‌ জুমাহ থেকে 
বনু জুমাহ ইব্‌ন আমর ইবন হুসায়স ইবন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ- -এর তিন ব্যক্তি : 
১. উমাইয়া ইবৃন খালফ ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ; তাকে মাধিন বংশীয় 
জনৈক আনসার সাহাবী হত্যা করেন। 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : বরং তাকে মু'আয ইব্‌ন আফরা, খারিজা ইবন যায়দ ও খুবায়ব ইব্‌ন 
ইসাফ সম্মিলিতভাবে হত্যা করেন। | 
হু. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তার ছেলে আলী ইবৃন উমাইয়া ইব্‌ন খালফ; তাকে আম্মার 
ইব্‌ন ইয়াসির (রা) হত্যা করেন। 
৩. আওস ইব্‌ন মিয়ার ইব্ন লাওযান ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন জুমাহ; : রঃ 
ইল হিদীমের মতে তাকে আলী ইবন দিব বহতা কী অন্যমতে ছনারন 
ET LE 
ইব্‌ন হিশাম এরূপ বলেছেন। 


BE BAC EHEC 
১. 55728 


বদরে যেসব মুশরিক নিহত হয়েছিল KE ৩৯৭ 


ইবন হিশামের মতে তাকে হত্যা করেন আলী ইবন আবু তালিব (রা), মতান্তরে উক্কাশ৷ 
ইবৃন মিহ্‌সান তাকে হত্যা করেন। ইব্‌ন হিশাম-এরূপ বলেছেন। - 
২. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কালব ইবৃন আউফ ইব্‌ন কাব; আমির ইবন শায়ল বংশী 
তাদের মিত্র মাঁবাদ ইব্‌ন ওয়াহ্ব। 
ইব্ন হিশামের মতে ভাকে বকরের দু'ছেলে খালিদ ও ইয়াস মতা আৰু দুজানা 
হত্যা করেন। ইব্‌ন হিশাম এরূপ বলেছেন। 
ইব্ন হিশাম বলেন : আমাদের শা তথ্য সযারী বদর নিহত কুঁরারণদের সর্বমোট 
সংখ্যা ছিল পঞ্চাশজন। 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমাকে আবু উৰায়দা আবূ আমর-এর সূত্রে জানিয়েছেন যে, বদরের 
যুদ্ধে নিহত মুশরিকদের সংখ্যা ছিল সরজন: মং বীর সংখ্যাও ছিল স্তর ইবন = 
আব্বাস ও সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (রা)-এর অভিমতও এরূপ। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন : 
তলে 
“কি ব্যাপার যখন তোমাদের উপর (উহুদ যুদ্ধে) মুসীবত এসে পৌছাল অথচ তোমরা তো 
তার দ্বিগুণ বিপদ (বদর যুদ্ধে শত্রুদের উপর) ঘটিয়েছিলে।” (৩: ১৬৫) 
এ আয়াতে উহুদের যুদ্ধে নিহত সত্তরজনের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ উহুদের 
যুদ্ধে তোমাদের যে ক'জন নিহত হয়েছিল, বদরের যুদ্ধে তোমরা শত্রুদেরকে এর দ্বিগুণ বিপদে 
ফেলেছিলে, তাদের সত্তরজন নিহত এবং সত্তরজন বন্দী হয়েছিল। . 
আৰু যায়দ আনসারী আমাকে কা'ব ইব্‌ন মালিকের এ কবিতা শনিয়েছেন :". 
১৯০৭১ ot এ Og X তি Ghat ০৪৫৪1 ও 
পানির গৃর্তে, যেখানে উট বসে, সেখানে তাদের সত্তর ব্যক্তি পড়েছিল, যার মধ্যে উতবা 
একলা Cl 
ইবৃন হিশাম বলেন : কবি এখানে বদর যুদ্ধে নিহত কাফিরদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এ 
পক্তিটি তার উহুদ যুদ্ধ সংক্রান্ত একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ । যথাস্থানে তা ইনশা আল্লাহ্‌ 


- আলোচনা করব । 


বদর বৃদ্ধে নিহত অন্যান্য কাফির যাদের কথা ইব্‌ন ইসহাক আলোচনা করেননি 
ইবৃন হিশাম বলেন : নিহত সত্তরজনের মধ্যে ইবন ইসহাক যাদের নাম উল্লেখ করেন নি, 
তারা হল : 


বন্‌ আব্দ শামস্‌ থেকে | ূ 
বনু আবৃদ শামস্‌ ইব্‌ন মানাফ এর দুই ব্যক্তি : 4, 
১. ওয়াহ্‌্ব ইব্‌ন হারিস; সে ছিল আনমার ইব্‌ন বাগীয গোত্রীয এবং তাদের মিত্র। 
২. তাদের ইয়ামানী মিত্র আমির ইব্‌ন যায়দ। - 


৩৯৮ | সা : সীরাতুন নবী (সা) 


সি 
- ১. তাদের ইয়ামানী মিত্র-উকবা ইব্‌ন যায়দ এবং 
উস যার পা 


১. পিন ইন যায়া ইলা 
হ. 82528 


কাজল ্‌ 

বনু তায়ম ইবৃন মুররার দুই ব্যক্তি : 
১, মালিক ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উসমান (সে ছিল তালহা ইব্ন উাযদুল্লাহ্‌ ইবন 
উস তাই) তাকে বু ক হয়হি এবং নী সারা রা {এ জন 
ML বা 


রা টন | 
১. হুযায়ফা ইব্‌ন আৰু হুযায়ফা ইবন মুগীরা; সা'দ ইব্‌ন আৰু য়াকাস (রা) তাকে হত্যা 
করেন। 


দি সুহায়ব ইবন সিনান (রা) তাকে হত্যা করেন। | 
.সায়ি য়িব ইব্‌ন আৰু বিফা'আ; 8791 

৫. আয়িয ইব্‌ন সায়িব ইব্‌ন উওয়াইমির; সে বন্দী হওয়ার পর মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত 
হয়েছিল চিক খায় টি নন গে) পৃ পন বত নে 
.৬.ত ভা জী তাদের সিন উমার এবং | 

৭. কারাহ গোত্রীয় তাদের মিত্র খিয়ার ৷ 
বনু জুমাহ থেকে 


বনু জুমাহ ইব্‌ন আমর এর এক ব্যক্তি : 
১. তাদের মিত্র সাবরা ইব্‌ন মালিক । 


রা 

১. হারিস ইব্‌ন মুনাবব্বিহ ইব্‌ন হাজ্জাজ; চরের জেতা 

২. আসিম ইব্ন যুবায়রার ভাই আমির ইব্‌ন আউফ ইব্ন যুবায়রা; ত তাকে হত্যা করেন 
আবার ইল সামা আলানী। তারে আব দু শনি বন! এ 


রি .. বদর যুদ্ধে বন্দী মুশরিকদের বিবরণ 
ই হাৰ ৰ ETA OE তারা হল: 


১. ই আৰু লিপু ই নিও গাড়ি 
রে নান রি তা রা 


5. সারি ইবন উবাই আৰ্দ ইয়াহীদ ইন হাশিম নন মুজলিৰ ও 
২-মুমার ইব্ন আমর ইব্‌ন আলকামা বম হজে লিন |. - 


বনু আব্দ শামস্‌ ও তাদের মিত্রদের থেকে বিনে 
“বনু আবৃ্দ শামস্‌ ইব্‌ন আব্দ মানাফ- এর সাত ব্যক্তি : ্ 

৯. লই ইৰ হব ইন ইল আৰদ পা 
নি ৩. কু সা বে উহ আৰ শা, 
ডং রত গে অহরহ ইবন আৰু আত 
LE উই আব হর ইনার 28788: 
বনু্তিকাল ও তাদের মিত্রদের থেকে : 

বনু নাওফাল ইব্‌ন আব্দ মানাফ-এর তিন ব্যক্তি : 

১. আদী ইব্‌ন খিয়ার ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নাওফাল; 


0 জীরাডুন নবী সো) 


২ লারা 
বংশীয় তাদের মিত্র) এবং . 

৩. আবূ সাওর (তোদের মিত্র)। 
বনু আবদুদ্দার ও তাদের মিত্রদের থেকে 

বনু আবদুদ্দার ইবৃন কুসাঈ-এর দুবব্যক্তি : 

১. আবু আযীয ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন আব্দ মানাফ ইব্‌ন আবদুদ্দার এবং 

২. আসওয়াদ ইব্‌ন আমির, তাদের মিত্র। তারা 'বলে : আমরা আস্ওয়াদ ইব্‌ন আমির 
ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন সাব্বাকের বংশধর | .. 


বনু আসাদ ও তাদের মিত্রদের থেকে 
NE RES EEN ১ 
ইল হিশামের মতে সে হল হারিস ইবন আইয ইবন উসমান ইবন আসদি। | 
৩. দা সালিম ইবন শব্ধ তাদের মিত্র। Oo 


বু সাখযুম ইব্‌ন ইয়াক ইবন সূরা থেকে নয় বাজি: 

১. ৮ 

২. উমাইয়া ইব্‌ন আবূ হুযায়ফা ইবৃন মুগীরা; 

৩. ওয়ালীদ ইবৃন ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা; | 

৪. উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইবন মুগীরা ইব্ন আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন উমর ইব্ন মাখযুম; 

৫. আবুল মুনযির ইব্‌ন আবু রিফা'আ ইব্‌ন আবিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ বীর বন 
'মাখযুম; 

৬. সায়ফী ইবন আবু রিফা'আ ইব্‌ন আবিদ ইবন আবদুরাহ ইব উমর ইবন মাখযূম; 

৭. আবূ আতা আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবু সায়ব ইবৃন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর ইবৃন মাখযুম; 

৮. মুত্তালিব ইবন হান্তাব ইবৃন হারিস ইব্ন উবায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মাখযূম এবং 

৯. খালিদ ইব্‌ন আলাম, তাদের মিত্র । লোকেরা তার সম্পর্কে এরূপ বলে থাকে যে, সে-ই 
লহ তা গর খা ডিজনি 
ছিল : 


৮01০5 HE REC UT টি Ld 


রী মুশরিকদের বিণ 38, 5 ৫ 80১ 


: “আমরা. এমন যোদ্ধা নই যে, আমাদের পৃষ্ঠদেশের যখম থেকে রক্ত প্রবাহিত হবে বরং 
আমাদের রক্ত প্রবাহিত হয় সামনের দিক থেকে।” . 

.. ইব্‌ন হিশাম বলেন : অন্য বর্ণনায় £4১! = ০ রয়েছে। খািদ ইন আলাম ছিল 
খুযা'আ গোত্ৰীয় । অন্য মতে সে ছিল আকীল বংশীয় । . | 


বনু সাহম থেকে 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : EEN TT ইক EET | 
১. আবূ. বিদা“আ. ইব্‌ন যুৰায়রা ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহ্ম; বদরের বন্দীদের মধ্যে 
নি ছিল প্রথম ব্যক্তি, হাজি দি সক কর রহিল বার, অর সৃকিলর অরছেলে 
মুত্তালিব ইব্‌ন আবূ বিদা‘আ-আদায় করেছিল।- 3 
২. ফার্ওয়া ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী ইবন হুযাফা ইবন সা'দ ইবন সাহ্ম; না 
৩. হানযালা ইব্‌ন কুবায়সা ইবৃন হুযাফা ইব্‌ন সা'দ ইব্ন সাহ্ম ও . .. .. 
৪. টিন ইন্জিন যা 


চিট ভাবা দন ০ 

১. 'অবূরাহ ইবন উবার ইবন খালফ ইবন ওয়া ইবন হযাফা ইন ভু. 

২. আৰু ইয্যা আমর ইব্‌ন আবদ ইব্ন উসমান ইব্‌ন উহীর ইব্ন হ্যাফা ইব্‌ন ভুমাহ; | 

- ৩. ফাকিহ, উমাইয়া ইব্‌ন খালফ-এর আযাদরুত গোলাম । তার আযাদ হওয়ার পর -রাবাহ 
ইব্‌ন মুগৃতারিফ তাকে নিজের বংশভুক্ত বলে দাবি করে । আর সে নিজে দাবি করত যে, সে. 


বলয় এ Cre 


শাম্মাখ ইব্‌ন মুহারিব ইব্‌ন ফিহ্র বংশের লোক । অনেকের মতে, ফাকিহ ছিল জারওল ইব্ন | 


 হিযম ইবৃন আওফ ইব্ন গাযব ইব্‌ন শাম্মাথ ইবুন মুহারিব ইব্‌ন ফিহরের পুত্র, 
8. ওয়াহব ইবন উমায়র ইবন ওয়াহব ইবৃন খালফ ইব্‌ন ওয়াহব ইবৃন হুযাফা ইবন জুমাহ 


ও 
রি: আইল রাজ ইব্ন আনবাস ইন উহা ইবন হব ইবন হযাফা ই . 
..জুমাহ।. | 


বনু আমির থেকে 

47818, ইন অধৃদি উদ’ সরব ইবন মালিক 
ইব্‌ন হিস্ল ইব্‌ন আমির; তাকে বন্দী করেছিলেন সালিম ইব্‌ন আউফ বংশীয় মালিক ইব্ন | 
দুখশুম |. | 
২. আৰ ইবন মা কাস ইৰ আব শাল ইন বদ উদ ইন ৰন 
মালিক ইব্‌ন হিস্ল ইবৃন আমির এবং | 


সীরাতুন নবী (সা) (২য় খণ্ড)-_৫১ 


| ৪০২ , EC | SL টু | a Al সীরাতুন নবী (সা) 
যন ইশ ইৰ কান দল কান দশ ই 


| আইন উদ ইবন যর ইন লিক ইন হিল ইন স্যার 
_বনু হারিস থেকে 


নিপা 

১. তুফায়ল ইব্‌ন আবু কুনায় ও 

২. উতবাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জাহ্‌দাম্‌ । ' | 

_ ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমানের কাছে সর্বমোট ৪৩ জন-াদীর সা সংরক্ষিত আছে। 


- ইব্‌ন হিশাম বলেন : সর্বমোট সংখ্যায় একটি নাম বাদ পড়েছে। ইবন ইসহাক তার নাম | 


উর করি আর ইন ইসহাক বদের থেকে যাদের নয উদ করেছেন তারা হল :. 


বনু হাশিম থেকে | 
১. বি রসনা ডিন উড 
মিত্র ছিল। : 


| বনু মুত্তালিব থেকে 
বনু মুত্তালিব ইবন আব্দী্নাফর তিন বাতি: 
১. আকীল ইব্‌ন আমর সে তাদের মিত্র ছিল; :. 
২. KG za Hole LSB 
৩. তামীমের ছেলে। 
বনু আব্দ শাম্‌স থেকে 
বনু আবৃদ শামস্‌ মানাফের দু'ব্যক্তি : 
3; খালিদ ইবৃন উসায়দ ইব্‌ন আবুল “ঈস ও 
২ RR 


' বনু নাওফাল থেকে 
বনু নাওফাল ইবৃন আবৃদ মানাফের এক ব্যক্তি : 
১. তাদের আযাদকৃত গোলাম নাবহান। 


বনু আসাদ থেকে ' টা 
_: বনু আসাদ ইব্‌ন আবদুল উষ্যার এক ব্যক্তি: 
>. ১ আনু কর হামদ বর ইবন হারিস । 


কর আবদার ই সাইজের এক বাকি 
১. তাদের ইয়ামানী মিত্র আকীল। 


| নি | | রি, - go 
' বনু তায়ম ইব্‌ন মুররার দু'ব্যক্তি : 


এ মুসাফি বি এবং: 
২. জাবির ইব্‌ন যুবাইয়র, তাদের মিত্র। | 


বনু মাখযূম থেকে | 
ME ETT 
__১,ক্লায়স ইবৃন সায়িব। 


বনু জুমাহ থেকে - ্‌ 
“বনু জুমাহ্‌ ইব্‌ন আমর-এর পাচ ব্যক্তি : 
১, আমর ইব্‌ন উৰায় ইব্‌ন খালফ;, 
. ২. আৰু রুহম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌; তাদের মিত্র; 
ডা তি 
| ত ত 
নিস্তাস। | রর ১ 
৫. উমাইয়া ইবন খালফের গোলাম আনুাি' 
বনু সাহম থেকে | 
| বনু সাহ্‌ম ইব্‌ন আমর-এর এক ব্যক্তি : | 
১. নুবায়হ ইব্‌ন হাজ্জাজ- এর ঢায গোলা ছাল Kk 


বনু আমির থেকে 
বনু আমির ইব্‌ন লুআঈ- এর দুই বাজি: 
১. হাবীব ইব্‌ন জাবির ও 

রর ২. সা্মিব ইব্‌ন মালিক। 


_ বনু হারিস থেকে ; 

| বনু হারিস ইব্‌ন ফিহর:এর দুই ব্যক্তি :. 
১. শাফি‘ ও 
২ শাফী', তাদের ইয়ামানী দিয় । 


| প্র ১) (০4 

হামযা (রা)-এর কবিতা টু 

,. ইব্‌ন ইসহাঁক বলেন : বদর যুদ্ধ সম্পর্কে যে সব কবিতা আবৃত হয়েছে এবং বিভিন্ন 
গোত্রের মধ্যে পরস্পর যে কবিতা প্রতিযোগিতা হয়েছিল, তার মধ্যে হামযা ইবৃন আবদুল 

মুত্তালিব (রা)-এর কবিতাও রয়েছে। ইব্‌ন হিশামের মতে অধিকাংশ কাব্য বিশেষজ্ঞ এসব 

ৃ কবিতা এবং তার বিপক্ষে যে সব কবিতা আবৃত্তি করা হযেছে, এগুলোকে অস্বীকার করেন,। 2 

| ৮৯ Res Sil 058) X pall ইত ০১০৬ Lal সি 
“তুমি কি যুগের বৈচিত্র্যময় কালচক্রের প্রতি লক্ষ্য করনি; আৰ মৃত্যুর বিজি উপকরণ 

রয়েছে; যা স্পষ্ট । . 
আর এ ঘটনা এ ছাড়া আর কিছু ছিল না যে, কংসকে নসীহত করা হয়েছিল; PEE 

অবাধ্যতা ও অস্বীকারের মাধ্যমে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। 

| যে সন্ধ্যায় তারা সদলবলে বদরের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল, সেদিন তারা বদরের 
গুহায় চিরদিনের জন্য রয়ে গেল। l 

আমরা শুধু কাফেলার সন্ধানেই বেরিয়েছিলাম। এছাড়া আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল 

না।আর তারাও আমাদের দিকে এগিয়ে এল, তখন আমরা ভাগ্যের নর্খারিত স্থানে পর*্পর 

- মুখোমুখি হলাম । ৰ 

: এরপর যখন আমরা পরস্পর মুখোমুখি হই, তখন আমাদের জন্য সর বর্ণের সোজা তীর 

_ নিক্ষেপ করা ছাড়া ফিরে যাওয়ার আর কোন পথ ছিল না। ' | 
আর চেকার ধারাল বত অলংকার শোভিত বলম তরবারি ঘর আমাদের : 

আক্রমণ করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর ছিল না। 

| আর আমরা তির দহলিজ (উভবাহ)-কে মাটি সাথে মিলে দেই। আর শায়বাকে বড় J 

কুপে নিহতদের মাঝে উপুড় করে ফেলে দেই । 

..:: তাদের মিত্ররা, যারা মাটির সাথে মিশে গিয়েছে, ভার মধ্যে আমরও মাটি সাথৈ মিশে' 
গিয়েছে, ফলে বিলাপকারিণীদের জামা আমরের শোকে বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছে। 

| আর তারা ছিল লুআঈ ইবৃন গালিব ও ফিহ্‌রের উর্ধতন শাখার সন্তান্ত মহিলা । 

এরা সেই সব লোক, যারা নিজেদের গুমরাহীতে নিহত হয়েছে।.আর তাদেরকে এমন 

বানাতে হর নিচ হাতি 
পারেনি। ১: 


বদর যুদ্ধ সম্পর্কে রচিত বিভিন্ন কিতা Oa Boe 


 গুমরাহীর ঝাণ্ডা, জালালের দি বল পরিশেষে গে তাদের সে 
বিশ্বাসঘাতকতা করে। বস্তুত সে খবীস বিশ্বাসঘাতকতা করেই থাকে৷ এয়া 
- যখন সে মুসলমানদের সাহায্যপ্রাপ্তির বিষয়টি স্পষ্টভাবে দেখতে পেল, তখন সে বলল, 
আমি তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলাম, আজ ধৈর্যধারণ করার ক্ষমতা আমার নেই। 
কেননা আমি যা দেখছি তোমরা তা দেখছ না; আর আমি আল্লাহর শান্তির তয় করছি, আর 
আল্লাহ্‌ তো পরাক্রমশালী । 
| পরিশেষে সে কে দিকে ঠেলে এনেছে। লে লেখান আটক গিয়েছে 
যে কথা সে তাদের জানায়নি, তা সে ভাল করেই জানত । | 
আরা সেই বদরের কুয়ায় পৌঁছার সকালে এক হাজার ছিল, আর আমাদের দলে ছিল 
শ্বেতশুত্র নর উটের মত তিনশত লোক। _ | 
আর আমাদের সাথে ছিল আল্লাহ্‌র সৈনিক, যখন তিনি তাদের দ্বারা আমাদের বিরোধীদের | 


' মুকাবিলায় সাহায্য করছিলেন, তখন লোকেরা আমাদের কাছে জানতে চাইত, এরা কারা ?.. 


‘ মোটকথা, আমাদের. পতাকাতলে থেকে জিবরাঈল (আ) এক সংকীর্ণ স্থানে তাদেরকে 
এমন কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন যে, ০০728 


এ জবাবে হরি ইব্ন হিশাম ইত সী বলে : 
| ১৮] ঞে At Eat ০১4১ ৮ ১1) ৬৪ দি ৬1. 
শোন, হে জাতি! প্রেম ও বিরহ, আমার দুঃখ ও মনের জ্বালার কথা শোন। রান 
| আর আমার চর থেকে অর বার অবস্থা শোন যেন তা ছিড়ে যাওয়া মালা, বা ৪ 
থেকে মুক্তা দুত ঝরে পড়ছে। ও 
মিষ্টি স্বভাবের, নবীর লোকটির জনা (চনু জন করছে) কেনা লে বদর রে < 
_ প্রস্তরময় কূপে আজীবনের জন্য মাটির সাথে মিশে রয়েছে।. 
টি হে আয়র! তুমি ছিলে উদার স্বভাবের, ভুমি আপনজন ও সাধীদের অন্তর থেকে দুরে সর 
যেওনা। 
| দি কোন জাতি ঘটনাজমে তোমার উপরা রী হয়, তবে কাধের চক্রে বিপ্লব অবশ্যজবী। ৃ 
উমা তীর কাচক হুর বীরের সারে তাদেরকে অনার অর পন জর 
আসছিলে। | 
₹' হে আমর! যদি মরে না যাই, তবে তোমার মৃতু প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়ব এবং. কোন ৷ 
আত্মীয় ও কুটুম্বের প্রতি লক্ষ্য করে কোন প্রকার দয়া করব না। | 
তারা বেমন আমার কোমর তে দিয়েছে, আমিও তাদের আতীয়-স্জনকে হত্যা করে 


- তাদের কোমর ভেঙ্গে দেব। 


৪০৬ ূ মা _.. সীরাতুন নবী (সা) 
(কো নো আগাছা জমা কেই আমির উহ আর আমরা হলাম 
ও পোল! নি ও উপ কল ছল রগ চি 

ডানা ৃ 

bl Ce নিলে AOE আর পেয়েছ ছাদ ও 

পর্দাবিশিষ্ট ঘর । 
সে বলিষ্ঠ সুপুরুষটির কি হল, তে EH 
বংশীয়রা! তোমরা তাকে মোটেই অপারগ মনে করো না। 
যাদের সাথে তোমরা শত্রুতা করছ, তাদের মুকাবিলায় সচেষ্ট হও । পরস্পরের সহযোগিতা 

করো, ধৈর্য ও সহ্যের সাথে একতাবদ্ধ থাক। : 

EEE EM SE CNET NT বদি তার 

প্রতিশোধ না নাও, তবে আমরের সাথে তোমাদের কোন সম্পর্কই থাকবেনা। 

বিজলীর ন্যায় ঝলসানো, হাতে ঝুলানো ও শিরশ্ছেদকারী, অলং র শোভিত তরবারি : 

দ্বারা ৷ 

১ সে তরবারিকে যখন শব জন্য উন করা হয় তথন তার বেশে খোভিত নাগা 
পিঁপড়ার পদচিহ্ন বলে মনে হয়৷” 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ইরানী ইনার রিকি টিন পরি | 

রং করেছি। তা হল : কবিতার শেষে “৮-।” আর কবিতার শুরুতে “ 7৭4৮ কেননা সে-এ শব্দ 
_ দুটিতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উপর আপত্তিকর কথা বলেছে। | 


বদর যুদ্ধ সম্পর্কে আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর কবিতা 
_. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বদর যুদ্ধ সম্পর্কে আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) বলেন : রা 
. ইব্ন হিশাম বলেন : আমার সাথে এমন. কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎ ঘটেনি যে এ কবিতাগুলো 


বা এর জবাবী কবিতাগুলো সম্পর্কে জানে । তবে. এ কবিতাগুলো উল্লেখ করার কারণ এই যে, | 


কারে রাডার জন ভন 
ইব্‌ন ইসহাক উল্লেখ করেননি। অথচ তার উল্লেখ এ কবিতায় রয়েছে: | 
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“তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ্‌ তার রাসূলকে পরীক্ষা করেছেন যেমন, পরীক্ষা করা হয় 
শৌর্য-বীর্য ও স্ভ্মের অধিকারীর শৌর্য-ীর্য ও স্ত্ম বৃদ্ধির লক্ষ্যে । | 
-. যে পরীক্ষার কারণে কাফিরদের অবতরণ করানো হয়েছে লাঞ্ছনার স্থানে; অবশেষে তাদের 
০5 


বদর যুদ্ধ স্পর্কে রচিত বিভিন্ন কৰিত EX EAS 8০৭. 


| তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ সাযযকারীদেরও সন অত হয়েছে। আর রাস) 
তো ইনসাফের সাথেই প্রেরিত হয়েছেন । 
আর ভিনি আলাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হক ও বাতিলের মাকে পাকার কিতাব নিয়ে 
এসেছেন, যার আয়াতগুলো. বিবেকবানদের জন্য সুস্পষ্ট ।. 
ফলে কিছু লোক তার উপর ঈমান এনেছে ও তা বিশ্বাস করে নিয়েছে; আলহামদ বরা, 
এর ফলে তারা তাদের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে একত্র করতে সক্ষম হয়েছে। Ml 


. আর কিছু লোক তা অস্বীকার করেছে; ফলে তাদের অন্তর বক্র হয়ে গেছে; আর আরশের ও 


অধিপতি ত আল্লাহ্‌) তাদের বিশৃঙ্খলা আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। 

তিনি বদরের দিন তার রাসূলকে কাফিরদের উপর শক্তি দিয়েছেন, আর তিনি শক্তি 
দিয়েছেন ক্রোধাবিত জাতিকে, যাদের কাজ ছিল উত্তম; কেননা তাদের ক্রোধ ছিল আল্লাহ্র 
জন্য । 

তাদের হাতে ছিল চকচকে সাদা হালকা (তরবারি), যা দিযে তারা হামা করে। অর সে 
তরবারিগুলোকে পোড়াতে এবং শাণিত করতে তারা অনেক সময় ব্যয় করেছে। EE 
ফলে তারা ভূপতিত করেছে কত যে বীর সেনা ও শৌর্য-বীর্যের অধিকারীকে__তাদের 
| (শোকে রিজাল হার বরা অশ্রু বরিয়েছে-_মুখলধারে বৃষ্টির মত তারা বাত ত অন বারিয়ে 
| বদান্যতা দেখিয়েছে। | 
িলপকরণীর পথ উতৰা, তার ছেলে শায়বা ও আৰু জালের সংাদ শুনিয়ে 
বেড়াচ্ছে। . 
আর তারা লেংড়ার (আসওয়াদ ইব্‌ন আবদুল আসাদ মাখযূী) মৃত্যু সংবাদ শোনাচ্ছে 


ইব্‌ন জুদ'আনও তাদের মধ্যে রয়েছে। বিলাপকারিণীরা শোকের কাল পোশাক পরে আছে, 


তাদের হৃদয়ে শোকের আগুন জ্বলছে, আপনজনদের বিরহের বেদনার ছাপ তাদের চেহারায় : 
: স্পষ্ট । . 


আর তুমি তাদের একটি শভিশাল বাজ ও দুর্ভিক্ষে সাহায্যকারী দলকে বদরের কয়া KE 


পড়ে থাকতে দেখতে পাবে। | 

" তাদের অনেককে গুমরাহীর দিকে আহবান করেছে, আর তারাও সে ডাকে সাড়া দিয়েছে। 
্রান্তির দিকে আকর্ষণকারী অনেক রশি রয়েছে, যদিও সেগুলোর আকর্ষণ খুবই দুর্বল। ূ্‌ 
| রি রি তমা 
' বেলা পৌছে গেছে।” 


এর জবাবে হারিস ইবন হিশাম ইবন সুরা বলে :. 
ও + Jy ৩3১ oll ১৮৬৮০ Xft THLE ২ ০ 


“আমি আশ্চর্যবোধ করি সেসব লোকের আচরণে, যাদের নির্বোধ একটি' লোক সমালোচনার 
যোগ্য ও মিথ্যা কতগুলো কথা কবিতার আকারে গেয়ে বেড়াচ্ছে। 


TB, ৩5১ 2 পি সান নবী সো) 


ৃ _ বদরের সেই নিহতদের বাপরে কিতা গেয়ে বেড়াচ্ছে যাদের তরুণ ও বৃদ্ধদের অন 

- আচরণ অব্যাহত ছিল৷ 

গা তা ছিল গালিব রাখা উল রানি বুথ এ ব 
নিক্ষেপে পারদর্শী আর দুর্ভিক্ষে রী। : 

উর তারা সনের সাে মৃত্যুবরণ কর্ণেছে। তারা দূরের তির জাতি ও চির বণ লোকদের oi 

জন্য নিজ বংশকে বিক্রয় করে দেয়নি। ্‌ 
বনু গাস্সান আমাদের পরিবর্তে তোমাদের একান্ত আপনজন হয়ে গেল! আশ্চর্যের ব্যাপার, 

এনকাওওকি ঘট নারে। | 

তোমাদের এ ধরনের কাজ-ন্যায়ের বিরোধিতা, স্পষ্ট অপরাধ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন 

করার কারণে হয়েছে, যা বিবেক ও বৃদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা সীমালংঘন হিসাবে গণ্য করছে। যদি. 
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হল হত্যার মাধ্যমে মৃত্যু । - : 
j তোমরা তাদের হত্যা করে উৎফুল্লবোধ করো না। রঃ 

কেননা তাদের হত্যা তোমাদের জন্য স্থায়ী ধ্বংসের কারণ । 

লা তাদের হার পর তোমরা তোমাদের পিত বড় থেকে সর্বদ দূরেই থাকে। 
_ আর বিচ্ছিন্ন শক্তিগ্ুলোকে একত্র করতে পারবে না। 5 ন 


প্রশংসারযোগ্য কাজের অধিকারী ইব্‌ন জুদ'আন-উতবা এবং তোমাদের মধ্যে আব জাল 


= এদের অবর্তমানে (উপরোক্ত অসুবিধা দেখা দেবে) - 

' তাদের মাঝে আছে শায়বা, ওলীদ, কারীদের আল উমাইয়া, আর এক পারিশিষ্ 
আস্ওয়াদ। ' | 
আপনজনের বিচ্ছেদে এবং বিপদ চীৎকার করে বিলাপকারিলীদের উচিত এদের জন্য 
ক্রন্দন করা । আর এদের পর কারো মৃত্যুতে ক্রন্দন না করা। রে 
মক্কার দু'পাশের বাসিন্দাদের বলে দাও যে, তোমা সৈন্য-সামন্ত কর করে নাও এবং 
খেজুর বাগানে ঘেরা ইয়াসরিবের কিল্পার দিকে এগিয়ে চল। চা 
সকলে মিলে চল। বনু কা'বকে ঘেরাও কর স্বচ্ছ ও পরিষ্ার রঙের সদ্য শান দেওয়া 
তরবারি দ্বারা তাদের প্রতিহত কর । 

অন্যথায় ভীত-সন্তস্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন কর, আর জজ দিয়ে পদদনিতকারীদের দারা 
লাঞ্ছিত হয়ে দিন কাটাও 
হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা একথা জেনে রাখ, পারি 
তোমাদের উপর পূর্ণ আস্থা থাকা সত্ত্বেও (বলছি যে) তোমরা লৌহ বর্ম চমকানো বর্শা, 
তীক্ষ-শাণিত তরবারি, আর তীর না নিয়ে শর কালার ডাব সা. | 


বসা পি কৰি রা [8৩৯ - 


বনু ুহারিব ইবন ফিতরের লোক বা ইন খাতাৰ ইন দস বদ ব্রত 

বলে: 
০০ 455 ৯১০0১ REO EET ১02৯8 ০৯০ 

: “আমি আশ্চর্যবোধ করি আওসের অহংকার দেখে, অথচ আগামীকাল তারাও মৃত্যুর চাকায় 
পিষ্ঠ হবে। আর যামানার মধ্যে রয়েছে অনেক শিক্ষাপ্রদ ঘটনা ৷ | 

আরও আশ্চর্য হই বনু নাজ্জারের অহংকারে (যাদের অহংকার শুধু এ কারণেই যে) বদর 
5 আর সে সময় তারা অবিচল রয়েছে। এ ৃ 
এ বংশের মৃতদেহগুলৌ যদিও ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে, তাতে কিছুই আসে যায় না, 
কেননা তার পরেও তো আমরা আছি, আমরা অচিরেই ধ্বংস নিয়ে আসব? 

| হে বনু আও! ক্ষুদ্র কেশবিশিষ্ট দীর্ঘ ও তেজন্বী ঘোড়া আমাদের বহন করে তোমাদের 
মথিত করবে, যাতে প্রতিশোধের মাধ্যমে আমাদের অন্তরে শান্তি আসে! 
আর অচিরেই সেই ঘোড়াুলোর সাহায্যে আমরা বনু নাজ্ছারের উপর দ্বিতীয় হালা 
চালাব, যেগুলো বর্শা ও বর্মধারীদের ভার বহনকারীও হবে। 

আমরা তাদের. এমনভাবে ধরাশায়ী করব যে, পাখির দল তাদের চারপাশে ঘিরে থাকবে। 
আর মিথ্যা আকাঙ্া ছাড়া তাদের আর কোন সাহায্যকারী থাকবে না। ই ্‌ 
্‌ তাদের শোকে কীদবে ইয়াসরিবের মহিলারা, তারা সেখানে বিন রী কাটাবে. 
. আর সে অবস্থা এজন্য হবে যে, আমাদের তরবারির আঘাতে তাদের রক্ত সব সময় 
প্রবাহিত হতে থাকবে, যাদের সাথে এ তরবারি যুদ্ধ করবে । ৃ 

. যদি তোমরা, বদর যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে থাক, তকে তার একমাত্র কারণ এই যে, আমাদেরই 
| এক ব্যক্তি আহমদ তোমাদের ভাগ্যে জুটে গেছে, আর এ কথা সুস্পষ্ট । OO 
আর সে এমন সব মনোনীত লোকদের সাথে মিশে গেছে, যারা তারহীন কিনু 
তার মৃত্যু তো অনিবার্য । 
[ও তাদের মধ্যে রয়েছে আবু বকর ও হামযা, আদ তোমার উ্িবিত লোকদের মাঝে আলী 
আমে পরিচিত সোকটিই সরবত. 
আর তাদের মধ্যে রয়েছে আবূ হাফ্‌স উমর, উসমান ও' সাদ যখন সে [আহমদ সো) 


bone তখন এরা তার সঙ্গে থাকে। -- 


“এরাই তারা, যাদের কারণে বিজয় লাভ সম্ভব হয়েছে, আওস ও নাজ্জার বংশীয়দের কারণে 
নয়, যাদের অনেক সন্তান-সন্ততি রয়েছে যা নিয়ে তারা অহংকার করে। | 


যখন বনু কা'ব ও বনু আমিরের বংশনামা গণনা করা হয়, চল জপ হবে 
নুআঈ ইবন গালিব। 


সীরাতুন নবী (সা) (২য় খণ্ড) ৫২. 


8 0. EE | সীরাতুন নবী (লা) 


এ হলেন কেই ধারের তি বর্শা কারী আর কঠিন বিপদের 
সয় তারা উম আচরণকারী ও অনেক পুণ্য অর্জনকারী” 


এর জবাবে সালামা গোত্রের কা“ব ইব্ন মালিক বলেন : | 
্‌ “আমি মহল আরাহর যাবতীয় কর্মে বনি ভিনি যা চা তা করতে সক্ষম, 
আল্লাহ্‌কে বাধ্য করার কেউ নেই। 
বদরের দিন তার ফয়সালা এ ছিল যে, আমরা এমন এক বংশের সম হই, যারা ছিল 
ধর্ম্রোহী, আর ধর্মদ্রোহিতা মানুষকে বাকাপথে নিয়ে যায় । 
- তারা সৈন্য-সামন্ত একত্র করেছিল এবং ই ENTE TED TEE 
বের হতে আহবান-করেছিল, ফলে তাদের দলের সৈন্য সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে যায়। . 
তারা সকলে আমাদের দিকে এগিয়ে আসে এবং আমরা ছাড়া আর কেউ তাদের লক্ষ্যবস্তু 
ছিল না । বনু কা'ব ও বনু আমরের সকল সদস্য আমাদের বিরুদ্ধে দীড়িয়ে যায় । | 
ভার আমাদের/মাঝে রয়েছেন আলগা রাসুল (সা)! চারগালে ররেছে কিলার ন্যায় 
আওস গোত্র, যারা বিজয়ী ও সাহায্যকারী । 
ৰ আর তীর বাগাতলে রয়েছে বনু না্জারের দল, তারা সাদা ও নরম বর্ম পরিধান করে বীর 
(বিক্ৰমে, ধূলি উড়িয়ে. চলে যাচ্ছে। K 
আমরা খন তানের মুকাবিলায় দীড়াই তখন আমাদের প্রত্যেকেই নিজ সাহীর জন্য বীর | 
. হতে নিজকে উদ করি এবং অবিচল থাকি। চু 
আমরা সাক্ষ্য দেই যে, রাহ ছড়া আর কোন রব নেই। আর আল্লাহর রাসূল সত্য বাত এ 
বাহক, বিজয়ী । | 
আর সাদা চোখ ঝলসানো হালকা তরবারি খাপমুক্ত করা হল, মনে হচ্ছিল ভা যেন অগ্নি 
“শিখা, তরবারি উত্তোলনকারী তা তোমার চোখের সামনে নাড়াচ্ছে। . 
t এই তরবারি দিয়ে আমরা তাদের দলকে ধংস করে দিয়েছি ফলে তারা দিশেহারা হয়ে 
পড়েছে, আর তাদের নাফরামানরা মারা গেছে। 
0) পরিশেষে, আৰু জাহ্ল উপুড় হয়ে পড়ে গেছে। আর উবাকে তারা হোঁচট খাওয়া 
অবস্থায় ছেড়ে গেছে।. 
i আর তারা শায়বা ও তায়রীকে চীৎকার করা অবস্থায় পরিত্যাগ করেছে। এরা উভরই 
আরশের অধিপতিকে অস্বীকার করেছিল। : 
.. ফলে তারা অ্নিস্থলে অগ্নির ইন্ধন হয়ে গেল, আর জহর হল অবীকারকারীদের 
গন্তব্যস্থল ৷ | 
উর বম দিয়ে রি তাদের উপর বি হে, যা লোহার কপ 
পাথরে ভরপুর ৷ | 


| পেত জা ্‌ . ৪১১ 


ল আর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের বলেছিলেন : তোমরা আমার দিকে এস, ছি 
তো যাদুকর” বলে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল । ক 

কেননা আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই ছিল তারা ধ্বংস হোক, 

জাই ছয় হা জানার 


বদ সুদ্ধ সপর্কে রচিত বডির কবিতা ও 
(২). 


টাল 

বরে নিহতদের থতি কেঁদে কেঁদে জাবদু্লাহ্‌ ইবন যাবার সহী বলে. | 
‘ইব্‌ন হিশাম বলেন : অনেকের মতে এ কবিতাগুলো হল আ'শা ইব্‌ন যুরারা ইবন 
নাব্বাশের। সে ছিল উসায়দ ইব্‌ন “আমর ইব্‌ন, তামীম বংশীয় এবং নাওফাল ইব্‌ন আব্দ 
মানাফের মির। ইবুন ইসহাকের মতে সে ছিল বনু আবদারের ফিল! 

rE ৯৯91 ০ পল ৩০ * dy 1১৩১০৪০1১৩৬ ue - 

.. রও তার চারপাশের উপর কি বিপদ আপতিত হয়ছে ছে, উজ্জ্বল চেহারবশি জব 
যুবকের = : ও 

ছেড়ে গেল নুবায়হ, মুলাৰ্দিহ আর রবীন ছুই ছেলেকে, রা ছিল তাদের ঘোর 
বিরোধী । . 

আর ছেড়ে গেল দানবীর হারিসকে, যার মুখখানা পূর্ণিমার চাদের মত, যা অন্ধকার রাতকে 
আলোকিত করে দেয় । . 

আর ছেড়ে গেল মুনাব্বিহ-এর ছেলে আসীকে, যে ছিল শক্তিশালী, লঙ্বা-সোজা বরশার ন্যায় 
 দোষক্রটিমুক্ত । 

আর এ আসীর কারণে মুনাব্বিহের আসল গুণ, ত তার. যোগ্যতা, কল ও পিডৃকুলের 
যাবতীয় গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। 
নো যখন কোন কারী কাদে এবং উবে নিজের শোক কাপ করে তেখন বুঝে নেব 
যে,) ইযযত ও মর্যাদার অধিকারী ইব্ন হিশামের জন্যই এ ক্রন্দন । | 
ত 
তাদেরকে শান্তিতে রাখুন ৷” FE | 


l এর জবাবে হাসান ইবন সাবিত আনসারী বে) বলেন: 
টি bm (62০১ x ০১১০৪ ০৬৩০ ০ এ | 


: “তুমি কাদ, তোমার চোখ সর্বদাই কাদতে থাকুক, এরপর তা ছকে রহিত হোক 
_. শোণিতধারা, আর চোখের কোণাকে তা বারবার তৃপ্ত করুক |” 


৪১২. এ =" সীরাতুন নবী সো) 
এ লোকগাধর সারা তুমি সেইসব লোকের জন্য কেঁদেছ, যারা একের পর এক চলে 
গেছে। তুমি তাদের প্রশংসনীয়, কাজগুলোর উল্লেখ করলে না কেন? : 
আর তুমি আমাদের সম্মানিত সাহসী, উম চারি ও দৃঢ় সংকযের অধিকারী বার 
উল্লেখ করলে না কেন? | 
আমার উদ্দেশ্য সেই নবী (সা), যিনি দাতা এবং উত্তম চির, আর শপথকারীদের মধ্যে 
- অধিক শপথ পূরণকারী। .. 
নিঃসন্দেহে তার মত মহান ব্যক্তিত, আর যে জিনিসে প্রতি তিনি আহবান করছেন, তা 
প্রশংসার যোগ্য; দুর্বলতা মুক্ত |”. 


হাস্সান ইব্‌ন সাবিত আনসারী (রা) আরও বলেছেন : Ee 
rl bad Sle 
“তোমার হৃদয়কে স্বপ্নে রিভার নত রি যে তার পাশে শয়নকারীকে 


মুচকি হাসির দ্বারা চাংগা করে তোলে। রি 
যেমন যি ভুমি বৃষ্টির পানির সাথে রিশক মিশ্রন (তব তা সারা শেফা হাষিল হয়) . 


যবেহকৃত পশুর রক্তের মত পুরাতন মদের দ্বারা আরোগ্য লাভ হয়। 
সে যুবতী স্বীত বক্ষবিশিষ্টা, 557 সে সাদাসিধা, 
মিথ্যা কসম খায় না। 
ত্রিকিদে ভি ছড়া বানালো ভি 1 Ea AVE 
বসে, তখন মনে হয় সে যেন সর্মর পাথরের মূর্তি । 
..... দেহের লাবণ্য, কোমলতা এবং বভাবগত সৌনদ্যে তার অবস্থা এরূপ যে, বিছানায় আসা 
তার জন্য কঠিন। 
আমার সারাটি দিন তার স্বরণ ছাড়া অতিবাহিত হয় না। আর সারাটি রাত আমার স্ব 
তার জন্য আমাকে পাগলপারা করে। :. 
l এ গুণের অধিকারিণী মেয়েকে দেখে আমি শপথ করি যে, আমি তাকে কখনো ভুলব 
সর্বদা তাকে স্মরণ করব। যতদিন না আমার হাড় কবরে মিশেযায়। . 
এমন কেউ আছে কি, যে বোকার মত তিরক্কারকারিখীকে তিরস্কার থেকে বাধা দেবে ? 
আসলে প্রেমের ব্যাপারে তিরফ্কারকারীদের কোন তিরস্কারের আমি পরোয়া করিনি | 
(এক রাতে) কাল চক্রের (বদরের ঘটনার) নিকটবর্তী সময়, (আমার) সামান্য তার পর, ' 
: ভোরের আগে সে মেয়েটি আমার কাছে আসে। " - 
:.. সে দাবির সাথে বলে যে, উদর পাল না থাকায় মানুষের জীবন বিভীষিকাময় হয়ে উঠে। : 
(আমি তাকে বললাম) তুমি যা আমার কাছে বলছ, তা যদি মিথ্যা হয়, তবে তুমি আমার থেকে 
এভাবে বেঁচে গেলে, বেতারে হারিস ই হিশাম'বেঁচে গেছে। নু | | 


পি বিভিন কিতা OE 5 Te 


আপন বন্ধুদের জন্য জীবনগণ করে যুদ্ধ করার পরিবর্তে দে তালের পরিত্যাগ করল এবং 
তেজস্বী ঘোড়ার মস্তকের কেশ ও বলগা ধরে পালিয়ে গেল। 
উত্তম ও গায় ছোড়সমূহ খালি ময়দান পেছনে ফেলে এমনিভাবে চলে যাচ্ছিল, বেমন | 
: পাথরে বাধা শক্ত রশিকে দ্রুতগামী চরখা ছেড়ে চরণে যায় . . .... | 
| খড় এই দৌড় রর ফাকু ভে িল। এতে তাদের যে পন সি ছল, 
অথচ তার বন্ধু জঘন্য মন্দ জায়গায় পড়ছিল। 
জং তার দন এসন যুদ্ধে জি গছ, মে তানের 
বিজয়ী রেছিলেন। | | 
এমন যুদ্ধ তাদের পিষে ফেলেছিল, বার শিখাকে ইনার প্রযুলিত করা হচছিল। 
আর আল্লাহ্‌ তো তার নির্দেশ অবশ্য বাস্তবায়িত করেন। 
| . যদি প্রকৃত সা'বুদ তাকে বাঁচানোর ইচ্ছা না করতেন, আর যদি সে ঘোড়াভিলো না 
ৃ দৌড়াত, ত ত্র হানি ইল হিযামকে নিত অনুর খোরাক বানিয়ে ছাড় অথবা খুর দ্বারা পিষে 
দিত। 


ইয়ত সে বন্দী হত, যার গিরাগুলো এমন বীরপুরুষ কষে বেধে দিত, ৰে বশর সুকাবিলায়ও | 


| সহযোগিতা করে। | 
০৫ অথবা সে যমীনে পড়ে থাকত, আর পাহাড় তার হান হলেও কারো ডাকে সে সাড়া 
| দিত না। 
. সে স্পষ্ট লাঞ্ছনা ও অপমানের মধ্যে পড়ে থাকত, যখন যে দেখতে পেত খ্বেড-শুজ ও 
চমকানো তরবারি দৃঢ় সংকল্প সরদারদের হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। | 
(সে তরবারিগুলো) হত এমন উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট লোকদের হাতে, যাদের বংশে তার 
কোন কালিমা নেই এবং তা এমন সরদারের হাতে থাকত, থে শত্রুর পরোয়া না করে সামনে 
এগিয়ে যায় । : 
ৰ কবজ নয়ন ঝলসানো) তররারিগলো এমন, রানার 
করা হয়, জানিনা তি হিটিত রা তরু 
বিজলী চমকাচ্ছে।” 


_হাস্সানের কবিতার জবাবে হারিসের কবিতা ৃ 

| . ইন হিশামের মতে হারিস ইবন হিশাম এ কবিতার জবাবে বলে: | 
| ২১০০ ০৫ ৮ ৩৯ X POSS লি Le pel Dl | | 

li “আল্লাহ্‌ ভালি জানেন, জি ভুত দর রয়ে বধ করিনি? যতক্ষণ না তারা 

আমার বক্ষদেশকে রক্তে রঞ্জিত করেছে। | 


৪১৪... 0000 শীরতুন নবী সো) 


| আমি বুঝে ছিলাম থে, আমি.যদি এ লড়াই করি, তবে আমি মারা যাব। আর যুদ্ধে আমার 
উপস্থিতি শত্রুর উপর কোন প্রভাব বিস্তার করবে না। 

| আরব তালের পড়া আমি তালের ফেলে চা আদি এ আশায় থে 
: অন্য কোন যুদ্ধের দিন তাদের প্রতিশোধ নেব”: 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বদরের যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরও এ 
- কবিতা আবৃত্তি করে। 

ইব্ন হিশাম বলেন : হাসান (রা)-এর কাসীদার শেষ তিনটি লাইন অশালীন হওয়ার 
কারণে আমি তা ছেড়ে দিয়েছি। 


এ সম্পর্কে হাস্সান (রা)-এর আরো কবিতা : 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাস্সান ইব্‌ন সাবিত (রা) বলেন : বদর যুদ্ধের দিন কুরায়শ্রা 
জেনে নিয়েছিল যে, তা বন্দী ও ব্যাপকভাবে নিহত. হওয়ার, দিন, যখন বর্শার অগ্রভাগ 
পরস্পর মিলিত হয়, তখন আমরা যুদ্ধের সংরক্ষণকারী হই, বিশেষ করে আবুল ওয়ালীদের 
হত্যার দিন। | | | 

২৪1০0০৪501৯ ০০1 so al 9৪9 . 

“যে দিন রবীআর দুই ছেলে লৌহ বর্ম পরিধান করে আমাদের মুকাবিলায় এগিয়ে এক 
তখন আমরা তাদের হত্যা করলাম । 
রন আর যখন বনু নাজ্জার সিংহের ন্যায় হুংকার ছাড়তে লাগল, তখন হাকীম সেখান থেকে 
পালিয়ে গেল। 
তখন গোটা ফিহর গোত্র পৃষ্-পরদর্শন করল, আর হুয়াইরিস তো দূর থেকে তাদের ছেড়ে 
চলে গিয়েছিল। . . | 
্‌ “তোমরা লাুন ও এমন ্রুত হত্যার স্ৃীন হলে, যা তোমাদের গলার শিরার মধ্যে চুকে 
গেল। 
্ আৰ গোটা জাতিটাই পণ করল এবং বাপ-দাদার মদনের দিকে ফিরেও 
তাকাল না৷” 


হন ইন সাবিত ক) আরো বলেন: 
EL ০০৯1০০৪0০০৩ ৯০৮ rb ৩৭ Sb রে 
র “হে হারিস! যুদ্ধ ও দুর্যোগের সময় তুমি এমন লোকদের উপর নির্ভর করলে, যারা, 
নির্ভরযোগ্য ছিল না। 
" যখন তুমি প্রশস্ত পা, অভিজাড, গতির এবং দীর্ঘ পিপি ঘোড়ার উপর 
ই আরোহণ করছিলে। | 


বদর যুদ্ধ সম্পর্কে রচিত বিভিন্নকবিত লন 58১৫) 


বেঁচে যাওয়ার আশায় তুমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা-থেকে বিরত ছিলে, অথচ লোকেরা 
তোমার পিছনেই ছিল, আর সে সময়টি তোমার পলায়ন করার সময় ছিল না। . 
তুমি আপন মায়ের ছেলের দিকেও ফিরে তাকালে না-_যখন সে বর্ার নিচে মাটির সাথে | 
মিশে মৃত্যুমুখো ছিল। আর তার কাছে যা কিছু ছিল তাই ধ্বংস হচ্ছিল। ৰ 
রাজাধিরাজ তাকে আকন করলেন। সান ও গজায় আর তড়িৎ জনয শান্তিতে। আর 
তর বচ দি যে ক 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : তার এ কাসীদার একটি পংক্তি ছেড়ে দিয়েছি কেননা সেটি ছিল 
অশালীন ৷ | 
| ইবন ইসহাক বলেন : হাস্মান ইব্‌ন সাবিত রো) আরও যলেছেল: . যা 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : বলা হয়, বরং আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হারিস সাহ্‌মী তা বলেছেন : | 
২4১৪১ পট ০৫০ irl এক ৯৮8০ ৬১০ ০৮৮ Si ; 
“তাদের সামনে এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি শুত্র.ও গায়ের সাথে লাগানো কমল 
কড়াবিশিষ্ট লৌহবর্ম পরিহিত কঠোর, দৃঢ় সংকল্প ছিলেন, ভীতু ছিলেন না। .. - : 
| আমার উদ্দেশ্য, সৃষ্টির উপাস্যের রাসূল, যাকে তিনি সৎকর্ম, তাকওয়া বদান্যতার কারণে 
57575 | 
তোমাদের দাবি ছিল, তোমরা নিজ দার নেবে ভার বদলে বদরের গুহা সম্পর্ক 
‘তোমাদের দাবি ছিল তা অবতরণযোগ্য নয়। 
তারপর আমরা সে জলাশয়ে পৌঁছলাম এবং আমরা তোমার কথ শুনতে পাইনি, এমনকি 
আমরা এতটুকু তৃপ্ত হলাম যে, পানির মোটেই অভাব হল না। : রে 
আমরা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকলাম, আল্লাহর পক্ষ থেকে ছেড়ে দেয়া মযবুত রশি। 
ৃ আমাদের মাঝেই রয়েছেন রাসূল আর আমাদের মাঝেই রয়েছে সত্য, মৃত্যু পর্যন্ত যার 
অনুসরণ আমরা করতেই থাকক_-আর এটা অসীম সাহায্য । 
পরিপূর্ণ, দ্রুত, উজ্জ্বল নক্ষত্র যার থেকে আলো গ্রহণ করা হয়, পূর্ণিমার চাদ সেসব মাহাত্ম্য 
ও মর্যাদাশীলদের আলোকিত করে দিয়েছে।” রি | 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কবি হাস্সান ইব্‌ন সাবিত (রা) আরও বলেন : 
L ০০১ ৮ Ol rs X ৬৪ ৩০১ ৫৬ ৮৪ 
“ছার দিন (বদরের যুদ্ধের দিন) বনু সুদ আর তাদের জগ সৈন্য বিফল হয়ে জঘন 
লাঞ্ছনার সাথে ফিরে গেল। : é 
| আর আসও ভাদের মাঝে ছিল যে তেজ ড়া পিঠ থেকে ছি মৃত্যুর জন 
ভূ-পৃষ্ঠে পড়ে গেল। 


টি... 1... 5. ২28 ১০ উন নবী সো 
" বহে যখন সে গয়ে পড়ল, তখন তাকে মারণা্ের আঘাত থকে হাতার 
Sola 

আর যাম্‌আ-র মত সুরে তারা এমন অবস্থার ছেড়ে গেল ঘে, ভার গলা থেকে 
অনবরত টাটকা রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে। . . এ: 
তার কোমল কপাল ধূলি ধূসরিত যমীনে পড়ছিল আর ভার নাকের জগ মাখা ছিল 
'আবর্জনা। | 

| রহ কা বদ নি আহ বলে পে দল 
. করে বেঁচে গেল।” 


গাল ইন সাবিত রো আরও বলেন: | 

EN UE NE EE 

“হায়! এত 
ধ্বংস করার সংবাদ মক্কাবাসীদের কাছে পৌঁছেছে কিনা) ও 

আমাদের আকুমণে তাঁদের বীরপূরদষরা ধরাশায়ী হল, ফলে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেল 

এবং বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গেল। 

আমরা আবূ জাহ্‌লকে, SUR AES হা El 
_আঁর আমরা সুওয়ায়দকে তারপর উতবাকে আর ধুলি উড়ার মুহূর্ত তুমাহকেও হত্যা করেছি। .) 
| মোটকথা বিপদে ফেলে কত সে বড় হোমরা-চোমরাকে আমরা নিহত করেছি, ‘আপন 
সমাজে যাদের প্রতিপত্তি ছিল প্রচুর । . ও 
্‌ আমরা তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছিলাম গর্জনকারী চিতাবাঘের সামনে, যারা বার বার তাদের 
কাছে আসছে। তারপর তারা প্রবেশ করবে এমন অগ্নিতে যার গভীরতায় রয়েছে তপ্ত বিপদ। 
ভোর জীবনের শপথ; বারের দিন আমানের সে সুকাবিলার জমা মাণিকের ওরে | 
কোন সাহায্য করল, আর না তার অন্য সাথীরা ৷” | 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তার এ পর কটি আৰ্‌যায়দ আনসারী) আমাকে গিয়েছেন. 

ইবৃন ইসহাক বলেন : হাস্সান ইব্ন সাবিত রো) আরও বলেন : ৰ 

(3। ০৬০০০, এ স ৮৪ ০৭৪ "৯ ৮৩ 

রি দের দিন হাকীমের দৌড় তাকে বিয়ে দিন ডল আদ-াওাজ নামের 
' ঘোড়াটির একটি বাচ্চা ৷ 
. .... বদরের দিন-যখন দেখতে পেল যে, উপত্যকার কিনারা খেকে ামরাজ বীনা 
দৌড়ে এগিয়ে আসছে, উনিতারা পাতি : 


বদর যুদ্ধ সম্পর্কে রচিত বিভিন্ন কবিতা | 08১৭ 


বনু খাযরাজ শত্রুর মুকাবিলার. সময় ভীত-সন্ত্স্ত হয় না এরং রাজপথ ছেড়ে অন্য কোন 
পথ ধরে না। তাদের মধ্যে রয়েছে অনেক শৌর্য-বীর্ষের অধিকারী, যারা নিজেই নিজেদের 
হিফাযত করতে স ; বীর পাহ্‌লোয়ান_ভীতুদের ধ্বংসকারী । 
| আর কত যে সরদার, যারা হে চুর দানকারী রভপশের দায়িত্বভার বহনকারী তাজের 
অধিকারী। _ - 
মজলিসের সৌন্দর্য, বের সময় বরাবর বীর সেনাদের উপর শু ধারালো বারি ঘর 
আক্রমণকারী ৷” : | 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : তার বত সালজাজ-এর বণনা ইন ইসহাক বাজী অন্যদের 
মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছে। 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাস্সান ইব্‌ন সাবিত (রা) আরও বলেছেন : 


০৪১৯১] ০৯০৯1): 1১25 ols % by allt 0১4 ৯০ ০৪ 
“আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে আমরা কোন জাতিকে ভয় করি না যদিও তারা সংখ্যায় অনেক 


এ 


| বেশি হয় এবং দলকে দল একত্রিত হয়ে যায়। 


_বখন-তাঁরা কোঁন দলকে আমাদের বিরুদ্ধে উসকিয়ে সমনির্ত করে, তখন মেহেরবান 
পরওযারদিগার তাদের শির মুকাবিলার আমাদের জন্য যথেষ্ট। 

লায়ন ূ 
আমাদের মাঝে ছিল না। . 

তারপর যখন অনাধহী উটনী অনা হয়ে গেল (কাজ সপ্ূরণ হয়ে গেল), তখন তারা 


₹ শত্রুদের কাছে এমন পরাস্ত হল যে, ডর নি রি হয়ত কাচক ng 


দিছি 

_ সমর আল্লাহর উপর ভরসা করলাম এবং বললাম, আমাদের এশংঅনী কাজ এবং 
জিরা | - 

আমরা তাদের দূর থেকে দেখে জার কাকি করলাম। অথচ আমাদের দলি ছি | 
তি রা রারা রা | 


হান ই সাবিত দে) মি এবং নিহতের রে লেন 
OT এত এসি JIM OX pase চর দেও এ 
“বনু জুমাহ তাদের পূর্ব-পুরুষের দুর্ভাগ্যের কারণে ভাগ্যাহত হয়। | 
“নিঃসন্দেহে লাঙ্ছিত ব্যক্তি নিজেকে লাঞ্ছনার হাতেই সঁপে দেয়। 
বনু জুমাহ্‌ বদরের দিন পরাস্ত হল, ত তারা একে অপরের সাহা ছেড়ে যার যার পথে দ্রুত 
গলিয়ে গেল। 


.সীরাতুন নবী (সা) (২য় বু) ৫৩. | 


[৪১৮ é A bes চি E _ সীরাতুন নবী (সা) 


তারা নাবী কে) OEE 
তো প্রত্যেক রাসূলের দীনকে জয়ী করে থাকেন। মাবুদ পরাস্ত করলেন আবু খুযায়মা ও তার 
ছেলেকে । আর খালিদদ্বয় ও সাঈদ ইব্‌ন আকীলকে।” Ll 


: উবায়দা ইব্ন হারিসের কবিতা তার নিজ পা কাটা সম্পর্কে 
| ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উবায়দা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মুত্তালিব (রা) বদরের যুদ্ধে ভার পা ূ 
২ কেটে যাওয়া সম্পর্কে বলেন যে, পায়ে এ সময় আঘাত লেগেছিল যখন তিনি, হামযা ও আলী 
. (রো) শত্রুর মুকাবিলায় বেরিয়েছিলেন। : | 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : কোন কোন জানীজন এই কবিতাগুলো উবার নয বলে উল্লেখ 
করেছেন। . 
০3০৪ ০ 0৪০৪১০৪০১৭০ | 
_ “অচিরেই মাবাসীদের কাছে আমাদের 'সসপর্কে একটি ঘটনার সংবাদ পৌঁছবে, যা শুন 
এ স্থান থেকে যেই দূরে রয়েছে, সেই বিচলিত হয়ে যাবে।. . : 
উতবা সম্পর্কে, যখন. সে পশ্চাদপসরণ করেছিল, রিবা এডি SAR 
সম্পর্কে (হেট কাছে সার হকার না বা উর 
গেল। Bt 
112৮1 কেননা) আমি তো মুসলমান, 
এর পরিবর্তে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অচিরেই এক মহান জীবনের আমি আশাবাদী । | 
(সে জীবন হবে) চোখের মণির মত হুরদের সাথে, যারা শুধু উচ্চ মর্যাদার অধিকারী 
" জার্নাতীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়দের জন্য হবে। 
| আমি তাদের জনয এমন এক জীবনকে বিক্রয় করে দিয়েছি যার তা আমার জানা ছিল 
এবং আমি তাতে (এতটা) সাধনা করেছি যে, নিকটতমদের হারিয়ে বসেছি। | 
আর পরম দয়ালু আল্লার তার অনুধহে আমাকে ইসলামের গোশার দান করেছেন যা 


আমার সকল অন্যায়কে ঢেকে দিয়েছেন। 


ডে সাথে করা আমার অপসন্দ লাগনি। হি আহক নিজ পীরে 
(মুকাবিলার জন্য) আহবান করেছে। " : 
'_. যখন তারা নবী করীম (সা)- এর কাছে দাবি করল, তখন তিনি আমাদের তিনজন ছাড়া 
আর কাউকে তলব করেন নি। ফলে আমরা আহবায়কদের কাছে উপস্থিত হলাম । ই 

_ আমরা বর্শা নিয়ে সিংহের ন্যায় গর্জনের সাথে তাদের সামনে উপস্থিত হলাম। আর যারা 
. নাফরমান ছিল, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে লাগলাম। | 

চা মরা তিনজন থাই অনড় থকে তাদেরকে মৃত্যু সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দিলাম 


বদর যুদ্ধ সম্পর্কে রচিত বিভিন্ন কবিতা . Ee oo সির” 5 


| বা পক রচিত বিচি কবিতা 
| (৩) - 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : উবায়দা (রা) যখন পায়ে আঘাত পেয়ে বললেন : শোন হে, 
| আনার শপ! আজ আৰু তালিব থাকলে ভিন ভালোভাবেই জেনে নিতেন খে. এ কথার ' 
আমিই অধিক যোগ্য যা তিনি কোন সময় বলেছিলেন : ০22 

| ভি | . 
ৃ “বায়তুল্লাহ্র শপথ! তোমরা মিথ্যা বলছ যে, মুহাম্মদ (সা)-কে আমাদের থেকে বলপূর্বক 
ছিনিয়ে নেয়া হবে। এখনো তো আমরা তার হিফাযতের জন্য বর্শা ও তীর নিক্ষেপ করিনি। 
এও মিথ্যা যে, আমরা.তাকে (তোমাদের হাতে) সঁপে দেব। যতক্ষণ না আমরা তার চারপাশে ; 
পরাস্ত হয়ে নিজ স্ত্রী-কন্যাদের থেকে গাফিল হয়ে যাই” 
রর হার একটি কাদার অল রে আমি একি: 
উল্লেখ করেছি। রঃ ৃ 


 উবায়দা ইব্ন হারিসের জন্য কা“বের শোকগাথা | | 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন: : উবায়দা ইব্‌ন হারিস রো) যখন পায়ে আঘাত পেয়ে বদরের দিন 
চি দির সনি হারার রানির ওক 

al সাড়া 
হে চক্ষু! সুমি অশ্রু বিসর্জন কর, ত তার জন্য এটাই শোডনীয়। আর কারণ ও অব 


করো না এমন বাবর থা বৃ আমলের দু করে টি হং ও যুদ্ধে | 


কৃতিত্ব্রে ক্ষেত্রে যিনি ছিল অত্যন্ত ভদ্র ও সভ্য । | 
অগ্রগামী হওয়ার ক্ষেত্রে বীর; ধারালো অহ খুবই এপ যাচাই বাছাই কলার পরও ও 
উত্তম প্রমাণিত যিনি । 
উবায়দার উপর, এ তে আদ উপর তা বা দুরাব 
হলে তার কাছ থেকে কিছুই আশা করতে পারি না।- ov 
খত ভিন রা দির সনদের তাহাতে হয় লেন 


বদর সম্পর্কে কা+বের কবিতা 
কা'ব ইৰ্ন মালিক (রা) বদর সম্পর্কে এও বলেছেন: 


JL ১৯ ৬০১এ৭ ১০৬০ LS 
22° দস রি 


~ 


কির Ei ২ - = সীরাতুন নবী (সা) 
“শোন হে! বনু গাস্সানের স্বরবাড়ি দূরে হওয়া সত্বেও কি তাদের কাছে এ সংবাদ 
পৌঁছেছে? আর কোন বিষয়ের সংবাদ সেই উত্তমভাবে দিতে পারে, যে তা ভালভাবে জানে । 


2৮ রা 


₹ নিশানা বানিয়েছে। 
এ জন্য যে, যখন রাসূল আমাদের কাছে আগমন করলেন, আমরা জান্নাতের আশায় ্‌ 
আল্লাহ্‌র ইবাদত করি। তিনি ছাড়া আর কারও কাছে আশা করি না। | | 
| তিনি এমন নবী যে, আপন জাতির মাঝে ভিনি উত্তরাধিকারী সূত মর্যাদার অধিকারী সৎ 
. গুণের অধিকারী যাকে তীর পূর্ব সূত্র ভদ্র করে দিয়েছে। 
তারাও এগিয়ে এল, আমরাও এগিয়ে গেলাম এবং পরস্পরে এভাবে মুখোমুখি হলাম যেন 
মুকাবিলার জন্য এমন সিংহ যার থাবা থেকে বাচার আশা করা যায় না। 
আমরা তাদের উপর তরবারির হামলা করি, আমাদের হামলায় লুআঈ বংশীয়রা উপুড় হয়ে 
জঘন্যভাবে গর্তে গিয়ে পড়ল । 
ফলে তারা পশ্ষাদপসরণ করল। আর আমরা নয়ন ঝলসানো তরবারি তারা তাদের পিষে | 
০০787 


কা'ব ইব্ন মালিক আরও বলেন 
১০০০1১৯৯১৪৩ X ৯ এ Le এ 

“হে লুআঈ-এর তনয়ছয!. তোমাদের পিতার শপথ, রস 
বদর তোমাদের অধারইর তোমাদেরকে কোনই হাত করেনি, রাসুল 
সময় তারা সেখানে অনড় হতে পেরেছে। 

আমর আল্লার ূর নিয়ে সে স্থানে উপস্থিত হলাম। বনি দর করেছিলেন আমাদের থেকে 
অন্ধকার রাতের অন্ধকার আর পর্দা । 
(তিনি ছিলেন) আল্লাহ্র রাসূল, খনি আল্লাহর কোন এক নির্দেশে আমাদের সখ 
“চলছিলেন । যা ফয়সালার মাধ্যমে সুদৃঢ় করে দেয়া হয়েছিল। . 

 বদরে তোমাদের আরোহীরা না জয়ী হয়েছে, আর না তোমাদের কাছে সুস্থ ফিরে গেছে। 
কাজেই হে আবু সুফইয়ান, তাড়াহুড়া করো না, ০7085 
অপেক্ষা কর। # 
J সে বাহের সাথে হবে হর মদদ, াদের মাঝে হবে রহল রুহ বহু ও মিকাঈল, কতই 
উত্তম সে দল ৷” 


বদর যুদ্ধ সম্পর্কে রচিত বিভিন্ন কবিতা : . মা ূ ৪২১ 
০৮1৮৮ Re | 

দা ভর 

| ৮2 ৪0০০ Ua CMe SIAL: ~~ j 

“শোন হে! আমার চক্ষু বনু কা‘ব-এর জন্য কেঁদে অশ্রু শেষ করে দিয়েছে কিন্তু বনু 
কাবের কোন ব্যক্তি তার দৃষ্টিতে পড়েনি। জেনে রাখ! বনু কা'ব যুদ্ধসমূহে পরস্পরের 
রুহির রা রত 
... দিয়েছে। - 
A আর বনু আমির-এর অবস্থা হল ভোরবেলা বিপদ আপতিত হওয়ার কারণে কাদতে থাকা। 
হায়! যদি আমি জানতাম যে, সে দু'গোত্রকে কখনো কি কাছে থেকে দেখতে পাব? 

সে দু'গোত্র আমার ভাই, যাদের সম্পৃক্তি তাদের পিতা ছাড়া অন্য কারও দিকে কস্মিনকালেও 
করা হয় না । যাদের পড়শীর আসবাব-পত্র ছিনিয়ে নেওয়ার কোন প্রশ্নও উঠানোহয় না। 


কাজেই হে আমার ভায়েরা। হে বনু আবৃদ শামস ও বনু নাওফাল! আমি তোমাদের : 


উভয়ের জন্য উৎসর্গ, আমাদের পরস্পরে যুদ্ধ বাধিও না। . 
| আর পরস্পর হদ্যতা ও একতার পর শিক্ষণীয় ঘটনার পরিস্থিতি করে দিও না যাতে 
তোমাদের প্রত্যেকেই ধ্বংসের অভিযোগ করতে থাকে ।- 

তোমাদের কি জানা নেই 'দাহিস' যুদ্ধের কথা, আর আৰু ইয়াকসুমের সৈনাদলের কথা-- 
'যখন তারা পাহাড়ের মাঝের পথ জমজমাট করে দিল। 
| নি আরা লিক, থেকে বিরত সা হত বি জীন চি নেই ভবে 
_ তোমাদের পরিস্থিতি এমন হত যে, তোমরা স্ত্রীদের হিফাযত করতে সক্ষম হতে না।  .. 

আমরা ভূ-পৃ্ঠে বিচরণকারীদের উত্তম ব্যক্তির হিফাযত ছাড়া কুরায়শের সাথে আর কোন 
অপরাধ করিনি ৷ | 
যিনি হলেন সন্তান, বিপদের ভরসা, প্রশংসা ও গুণের ক্ষেত্রে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, না 
ছি রা কম 
. ফিরে খায় যার পানি না সামান্য, না শুকিয়ে যায়।  . 
Let আল্লাহ্‌র শপথ! আমার অন্তর ততক্ষণ চিন্তিত ও বিচলিত থাকবে, যতক্ষণ তোমরা 
| খাযরাজ-এর উপর এক আঘাত না করবে ।” | | 


ফির ইখন জর আস হে জাল ইবন হিশামের শোক শে বলে: ' 
ঃ ভি ৩১১৪৭ লে কল» ৮০৮ dls রি 


5:৮১ ভুত ক ক ও 5.5, সীরাতুন নবী (সা) 


| “হে লোকসকল! আছে কি কেউ সেই চটির জন্য সে অন্ধকার রাতে তারকা গণে রাড 

_ কাটিয়ে দিয়েছে, ঘুমায়নি। 

জল তাতে কোন খড়কুটো পড়েছে অথচ তাতে সেই জ্বালা ছাড়া--যা অরে উপচে 

দিচ্ছে--অন্য কোন খড়কুটো নেই।, | 

' .. কুরায়শদের কাছে সংবাদ পৌঁছে দাও, ত তাদের মজলিসের উত্তম ব্যক্তি এবং বে টুর উপর 

ভর করে চলে, 88577755545 সভ্য, 

'চেষ্টা-সাধনাকারী আর না ছিল নির্বোধ, না কৃপণ । ৰ : 
আমি শপথ করছি যে, খা খা সরদার আবুল হাকামের পর আর কারো নয আমার 


| চক্ষু অশ্রু ঝরাবে না। 


ওঁ ধ্বংসপ্ৰাপ্ত লোকটির উপর, বনি বনু লু'আঈ ইব্‌ন গালিবের বীরতম ব্যক্তি ছিলেন, 
বদরের দিন মৃত্যু তার কাছে এসে গেল আর তিনি সেখান থেকে পৃথক হলেন না। | 
87445 


ৰ স্থানে একখণ্ড গোশত রয়েছে। 


্‌ ডি বা থেকে ভেলে আস নালার কাছে নিংহের জালে এমন কোন দি ছিল 
নাষে_ ....... 

তার থেকেও অধিক সাহসী যন উভয় দিক থেকে বম চলতে থাকে আর সেনাপতিদের 
মাঝে “ময়দানে মুকাবিলার জন্য ময়দানে আসো” ধ্বনি চলতে থাকে। 

হে আল-মুগীরা! অস্থির ও বিচলিত হয়ো না আর ধৈর্যধারণ করো আর এ ব্যাপারে কেউ | 
অস্থির হলেও তাকে ভর্তসনা করা হবে না। | | 
... আর সাধনা করে যাও, কেনা মৃত্যু তোমাদের জন্য গৌরবের বিষয় মৃত্যুর পরও সেই 
জীবনে তোমাদের জন্য আফসোসের কোন কারণ নেই। ৃ 

আর আমি বলে দিয়েছি, বিবেকবানদের কাছে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বাতাস 
তোমাদের জন্যই উত্তম থাকবে আর উচ্চ মর্যাদা তোমাদের জন্যই রয়েছে।” 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কতিপয় কবিতা বিশেষজ্ঞ এই কবিতাগুলো জিরারের বলে অস্বীকার 
করেছেন মিনি 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হার ইব্ন হিশাম আপন ভাই জব জালের শোকে এই কিত | 


বলে: 


১০ ০০০৪] ০০০৯ ৯ ১৮০ এ পি AMS 
“মনে রেখ ! উমরের পর তোমার বেঁচে থাকার উপর আফসোস, কিনতু যৃত ব্যক্তির উপর 
আফসোস করায় তার কি উপকারে আসে। | 
| সংবাদদাতা আমাকে সংবাদ চে যে, আমর কওমের সামনে এক বি গর্তে পড়ছিল। 


্‌ বদর যুদ্ধ সম্পর্কে রচিত বিভিন্ন কবিতা. . সি fy ভরা তম ৪২৩ 


আমি প্রথমেই এ কথা সত্য মনে করতাম। আর তুমি তুমি প্রথম থেকেই ভ্রান্ত মতের অধিকারী 
_ ছিলে। | 
যখন তুমি জীবিত ছিলে আমি দের মধ্যে ছিলাম আর এখন তো তোমাকে 
- অপদস্থতায় ছেড়ে দেয়া হল । | 
. যখন আমার এ পরিস্থিতি হল যে, আমি তোমাকে দেখছি না, তন পিসি এন হর 
যেন আমার মাঝে কোন দৃঢ়তাই নেই । আর বড়ই চিন্তায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছি। যদি কোনদিন - 
আমরকে স্মরণ করি, গা জামার দত জা দলে হয় তির সর ছাড়া কিছুই 
15581 
ূ ইব্‌ন হিশাম বলেন : কোন কোন কবিতা বিশেষজ্ঞ এই কবিতাগুলো হারিস ইব্‌ন হিশামের 
বলে কার করেছেন । আর মে কিতা রয়েছে তা ইবন ইসা ছাড়া অন্যদের থেকে | 
দে তদের সম্পর্কে আৰু বদ ইবন আলসার বিলাপ 
-... ইবৃন ইসহাক বলেন: আবু ইনু াদ-আলধা উন সরস কে সাদ 
ইব্‌ন আসয়াদ বলে: 
তিতা লি HLS 
বর নিরাপদে বেচে ছে আ আর তর (শের) পর আমার কি 
লাজ দিরাপরা আছেঃ” 
+ LSI LN 38 els দ্র US ০৪. 
“বদর: গুহার কাছে গায়িকা দাসী এবং কি যে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ছিল। 
বদরের গুহার কাছে আবলুস কাঠের পাত্রে কুঁজের গোশত কেমন উঁচু করে পূর্ণ ছিল। 
বদরের মযবুত ভৃহার কাছে রাখাল ছাড়া মুত বিচরণকারী উট ও. অন্যান্য চতুম্পদ জন্তুর 
কত যে পাল ছিল। 
বদরের যবৃত গুহার কাছে কি পরিমাণ অসীম শক্তি আর বড় বড় দান ছিল। 
. আর সন্তরান্ত আবু আলীর কত যে সঙ্গী ছিল; যারা উত্তম মদ পানকারী ও বন্ধু ছিল। 
টি বকে আখ সা: কার পারের মারেন 


৷ সাথে দেখতে । ... 


তবে উটের বাচ্চার মায়ের মত উদেশ্য সিদ্ধির জন্য তাদের উপর মেতে উঠতে। : টি 
__ ঈক্জামাদেরকে রচ্সূল সংবাদ-দিচ্ছেন যে, আমাদেরকে অচিরেই পুনরুজ্জীবিত করা হবে। 
(আমাদের আন য়) বিদীর্ণ হাড় আর নিহতদের মন েকে বের হওয়া পাখির সাক্ষাৎ 
কিভাবে সম্ভব ৷” | . 


8২৪ ০০৮৬ সীরাত নবী সো) 


ইব্‌ন হিশাম বলেন : : আৰ বা নাহৰী উপরোদ্ কবিতাটি আমাকে এভাবে: 
নিয়েছেন. . 
৬১, ১1১০) NEED BO 
“রাসূল. আমাদেরকে সংবাদ দিচ্ছেন যে, RE SU ERE SE 
(আশ্চর্য) বিদীর্ণ হাড়, নিহত ব্যক্তির মস্তক থেকে নির্গত পাখির জীবন কি করে সম্ভব £” : 
তিনি বলেন : সে ইসলাম কবৃল করে পুনরায় মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। 


বদরে নিহতদের সম্পর্ক উমাইয়া ইব্ন আবু সালতের শোকগাথা j 
হিরন ইক বলো বদের দিন করায়খের নিহতের মৃত্যু লোকে উমাইয়া ইৰ্ন ' 
- সালত বলে : 
12210 IRAN হি 
“তুমি কেন ক্রন্দন করলে না, স্তান্ত সন্তানদের উপর, যারা হল প্রশংসার যোগ্য । যেমন 
ক্রন্দন করে বনের.গাছের ডালার উপর ঝুঁকে থাকা কবুতর । ূ্‌ 
ভিতরের জ্বালায় সেগুলো অসহায় হয়ে ক্রন্দন. করে আর সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্তনকারীদের সাথে 
প্রত্যাবর্তন করে। চীৎকার করে ক্রন্দনকারিণী ও নাওহাকারিণীরাও ওগুলোর মতই ।- fb 
টব হিরা র্যা রর 
সত্য বলে। . , ক | 
রর গলানো জার টিলার উগত সনদের জি বে পাতি হরেক? 
রিনি জরা জালত সন হয়নি জিরিয়ে কিযে কাত 
ঘটল। 
রি কিশোর ও যুবক সরদার আর রূঢ় মেজাজ বিধ্ংদকারীদের কি পরিণতি যে হল। 
তুমি কি তা দেখছ না যা আমি দেখছি? অথচ তা প্রত্যেক দর্শকের সামনেই সৃষ্পষ্ট। 
মক্কা উপত্যকার কায়াই বদলে গেছে এবং তার পাথরময় নীচু যমীনগুলো ভয়ানক হয়ে 


ৰ) 


দের সাথে বিরণকারীসরদারদের কি পরিণতি হল যাদের রং ছিল ও শুজ। 

- যারা ছিল বাদশার দরজার জন্য কীট প্রশস্ত ভূমি সফর করে বিজয়কারী | 

_ যারা গর্জনের সাথে কথা বলেন, বৃহৎ দেঁহবিশিষ্ট সফলকাম সরদার ছিলেন। 

যারা ছিলেন সুবক্তাকর্মী, সদুপদেশদাতা, বাটিত তাত মাছের ছি রবি 
রেখে আপ্যায়নকারী। 

যারা বড় বড় পারসহ ছোকরার নযায় পাত হাউবের মত লা ভ্যাবর্তনকারী ছিলেন। 
তাক ফা ত নাক ত গত ৭ 
শা 


| বর সর্ষে রি বিভিন কবিতা - সি 8২৫. 

এসব ছিল অভিিদের জন্য আর ভিওএ যারা একের পর এক আগমন করেছেন 
তাদের বিছানাপত্রও দীর্ঘ ও চওড়া-। 

চর C0 SUE CEL RO HE GFL 

যেমন, বালাদিহ্‌ স্থান থেকে প্রত্যাবর্তনকারী অনেকগুলো উটকে হাকানো হয় । 

টা কত ত বা তা 
যাওয়া পাল্লার ওজনের । 

পার রর 
্‌ একটি দল তাদের সাহায্য ছেড়ে দিল অথচ তারা করিত লনা থেকে হাত ; 
করছিল। 

যারা হিন্দী তরবারি দ্বারা অথগাসী সৈনযদলের উপর আক্রমণ করছিল তাদের টীৎকারগুলো 
" আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, তাদের কেউ তো পানি চাইছিল, কেউ চীৎকার করছিল । 

আল্লাহ্‌ই হল রক্ষক বনু আলীর, যাদের মাঝে কুমারীও ছিল এবং বিবাহিতও ছিল। 

যদি তারা এমন কোন বিচ্ছিন্ন আক্রমণ করেনি যা ঘেউ ঘেউকারীকে গর্তে লুকাতে বাধ্য না 
করে দেয়। | | 
| (এমন আক্রমণ) যা জ্ ও দূর-দূরন্তে সফরকারিণী এবং মস্তক উত্তোলনকারিণী ঘোটকীর 
মুকাবিলায় মস্তক উত্তোলনকারীদের দ্বারা হয়। লোম ছাটা ঘোড়ার পৃষ্ঠে ... ... গৌফ-দাড়িহীন 
তরুণদের মাধ্যমে যারা কুকুরের মত র্ট হিংস্র সিংহের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। চিল 
সমপর্যায়ের লোকেরা পরস্পরে এভাবে মুখোমুখি হয় যেমন একজন করমর্দনকারী অন্য 
করমর্দনকারীর দিকে_এগিয়ে যায় । ... : 

যারা সংখ্যায় এক হাজার তার উপর আরও এক হাজার, যারা ছিল লৌহবর্ম পরিহিত বর্শা 
নিক্ষেপে পারদশী ৷” 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উমাইয়া ইব্‌ন আবূ সালত যামজআ' ইবন আসওয়াদ আর বনু 
আসাদের নিহতদের মৃত্যু শোকে কেঁদে এই কবিতা বলে : 
₹৮১ ৪০ PLY SU bled লি ৩৯৮ | ন. 

“হে চু বাহিত অশ্ৰু দ্বারা আবুল হারিসের উপর ত্রন্দন কর (একট অন) বিয়ে 
রেখ না । আর যাম“আর জন্যও । .. | 
ৃ জিৎ জনম কর জাীল ইব্নাসগরাদের উপর যে দর গুলি রি মি দের 
ময়দানের সিংহ ছিল । = | 

ছিত আসাদ বীর EE ne জারা লা, | টি 

ছিত বে তৰ বজ লতা ক হস: 
শীর্ষের মত । 


সীরাতুন নবী (সা) (২য় 40) | 


এসির 


৪২৬. 242 " সীরাতুন নবী (সা) 
রনি পালিত হয়েছে থয চুলওয়ালাদের মাঝে আর তারা তাদের সন আও | 
সম্মান-বৃদ্ধি করে দিয়েছে। 
তদের চাচাত ভাইদের পরিহিত এসন হয়ে গলে, যখন যুদ্ধ হত তখন তাদের কলিজা 
.. ব্যথিত হয়ে যেত। 
তারা (লোকদেরকে) এমন সময় আহার দান করত যখন বৃষ্টির দুর্তি্কহত আর (আকাশের হি 
পরিস্থিতি এমন) বিকৃত হয়__যে, তুমি তাতে একখণ্ড মেঘও দেখবে না” | 
. ইব্‌ন হিশাম বলেন : এই কবিতাগুলো কার, তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায় না। কিনতু 
আৰু মিহরায খালফ আহমারসহ অনেকে আমাকে এই কবিতা শুনিয়েছেন। কেউ শুনিয়েছেন, 
কেউ শুনান নি (এর মধ্যে কিছু কবিতা কোন এক বর্ণনার, আর কিছু কবিতা অন্য বর্ণনার) । ৃ 
০, “হে চক্ষু, হি জং যত আহু হি বাদক জং) 


আর যামআর জন্যও । 
আর জনন করো আকী ইন আসগার উদর বে লহ ও খুলি রি বধের 
ময়দানের সিংহ ছিল। 
EX _ সুতরাং এদের মত এ ধরংসলীলার কারণে যদি জাওযা বরবাদ হয়ে যায় (তবে তা সংগতই 
বটে) যারা না ছিল খেয়ানতকারী, না ধোকাবাজ। 
এরা বনু কা'বের অত্যন্ত স্ব পরিবার আর তাদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন যিনি 
_ ছিলেন কোন উঁচুস্থানের শীর্ষভাগের মত। .. ্‌ 
মাথীর কেশবিশিষ্ট পরিবারে তারা লালিত পালিত হয়েছেন। তারা তাদের স-শ্মানে আরও | 
: সম্মান বৃদ্ধি করেছে। তাদের চাচাত ভাই-এর পরিস্থিতি হল, যখন ভাগের উপর কোন বদ এনে 
পড়ে, তাদের কলিজা ব্যথিত হয়ে যায়। ' | 
তারা (লোকদেরকে) এমন সময় আহার দান করেন যখন বৃষ্টির দুর্ভিক্ষ হয়। (আকাশের 
সি i 55 


| হি (8) ২. 


ৃ উই নেন রিবা. 
ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন সা'দ ইবন সবায়'আহ ইব্‌ন মাযিন ইব্‌ন আলী ইবৃন জাশ্ম ইবন মু'আরিয়া 
_ ইব্‌ন হিশামের বর্ণনামতে সে মুশরিক ছিল এবং-হুবায়রা ইব্ন-আবৃ ওয়াহবের কাছ থেকে 
অতিক্রম করল, যখন তারা বদরের দিন. পরাজিত হচ্ছিল হুবায়রা ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল, তখন 


বদর যুদ্ধ সম্পর্কে রচিত বিভিন্ন কবিতা OO Bka 


. মু'আবিয়া উঠে লৌহবর্ম ফেলে দিল |: ler তাকে উঠি চলে গেল ইবন হিশাম বলেন 
বদরের সাহাবীগণের সম্পর্কে এই কবিতাগুলো অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ।. 
A ls এ) SX ৯৪1০ 15119, 
“যখন আমি দেখলাম এরা হালকা হয়ে গিয়েছে এবং পলায়ন করতে করতে তাদের 
" পায়ের পাতা উঠে. গিয়েছে। | 
আর কও সরনারকে চিতপাড করে এমনভাবে ছেড়ে দেয় হয়েছে যে, তাদের উম 


- ব্যক্তিবর্গ দেবদেবীর নামে বলী দেয়া জন্তুর মত পড়ে রয়েছে।, 


| আর নিকটতমরা মৃত্যুর সাথে আপস করে নিয়েছে__আর বদরের দিন মৃত্যু আমাদের 
বিপক্ষ হয়ে গেল। আমরা পথ থেকে ফিরে যাচ্ছিলাম, ত ট্রি আমাত কাজা লেডি 
. তাদের সংখ্যাধিক্য সমুদ্রের সয়লাবের মত ছিল। ত 
বক্তারা বলল, ইব্‌ন কায়স কে ? তখন আমি বিনা গর্বে বললাম, আবূ উসামা ৷ 
(আমি বললাম যে) আমি জুশামী, জনি ছায়ার এচ] ঢাত দর 
যাতে তারা আমাকে চিনে নেয়। 
যদি তুমি কুরায়শের উচ্চ বংশের নিবি ETE 
মালিককে এই বার্তা পৌঁছে দাও. যে, শত্রু যখন আমাদের উপর ছেয়ে গেল, তখন হে 
মালিক! তোমাকে সংবাদ পৌঁছানো হয়নি (যে, আমাদের পরিণতি কি হয়ে গিয়েছিল) । 
বার তুমি তার কাছে পৌঁছলে আমাদের পক্ষ থেকে তাকে সংবাদ পৌঁছে দিও, ত তার নামহল 
হুবায়রা আর সে ইল্ম ও সম্মানের অধিকারী । | 
| . সে যখন আমাকে উফায়দ নামক লোকটির কাছে আহবান. করল, তখন আমি আক্রমণ 


করে বসলাম__আর আক্রমণ করতে আমার বুকে কোন প্রকার সংকীর্ণতা অনুভৰ করলাম না। oo 


সন্ধ্যাবেলা, যখন কোন অসহায় আশ্রয় গ্রহণকারী ব্যক্তির উপর আক্রমণ করা হয় না, আরনা 
তাদের মাঝে কোন নি‘য়ামতওয়ালার উপর, আর না শ্বশ্তরালয়ের আত্মীয়দের উপর । 

কাজেই হে বনু লাবী (বনু লুআঈ)! ! নিজ ভাইয়ের খবর নাও আর. হে উদ্মু আমর! 
' মালিকের খবর নাও । 

আমি ঘদি না হতাম তে কাল দাগ পাল বাচচা মা (ভার গোশত মাওয়া 
52৩ রঃ ্‌ 

হে কবলে মাটি রে দয় আর তার চেরা হে পালের দা কোলি) লেগ 
রয়েছে। | 

- সুতরাং আমি সেই মহান সস্তার কসম খাচ্ছি ধিনি আমাকে লালন-পালন করে আসছেন 

এবং এসব দেবদেবীর কসম খাচ্ছি যেগুলো জামরার কাছে (বলী দেওয়া জন্তুর) রক্তে রজিত। 

অচিরেই যখন (পোশাক পরিবর্তন বা বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের কারণে লোকদের) চামড়া 
চিতাবাঘের ন্যায় হয়ে যাবে, ভালমত রা 


- 8৪২৮ এ | _.. সীরাতুন নবী সো) 


“তারজ' এলাকার জঙ্গলের কোন সাহসী সিংহ শক্ত ঘন জঙ্গলে সন্তান রাখার নয় । 
" গে কুগাক (সাকার) জলের “রুকু সংরক্ষণ করেছে যে, কেউ তালাশ-করে তার 
কাছেও যেতে পারবে না। 
| বালক নিয় এ লোপ ক 
অপরের সাহায্য করা স্বীকার করে নিয়েছে। যারা যে কোন হুমকি সত্ত্বেও আক্রমণ করে। 
যে আমার থেকেও অনেক দ্রুত আক্রমণকারী, 88887 
পৌঁছলাম ৷ বর্ষার ন্যায় তীর দ্বারা-_যার অগ্রভাগ যেন অগ্নিশিখা। 
_.... কাল পিঠবিশিষ্ট ঢেকে ফেলে এমন'ঢাল দ্বারা, “যা বলদের চামড়া নির্মিত আর হলুদ রং 
রঞ্জিত (যখন তার উপর তীর পড়ে) আর অত্যন্ত মযবৃত ছিল। '- 
শুত্র কূপের পানির ন্যায় তরবারি দ্বারা যার উপর “ওমায়ের শান দেওয়ার রা অর্াল 
তাতে মেহনত করেছিল । 
এই তরবারিকে বহন করে আমি এমন দক সাথে বিচরণ করছিলাম যেমন বড় একটি 
সিংহ নিজ জঙ্গলে বিচরণ করছে। | 
আমাকে যুবক সা'দ বলছিল যে, আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল। তখন আমি বললাম, 
সম্ভবত এটা বিশ্বাসঘাতকতার ভূমিকা । : 
আর আমি বললাম, হে আবু আদী! তাদের পীরের কাছে যেয়ো না আজ যদি তুমি 
আমার কথা মেনে নাও, তবে তো ভাল, অন্যথায়__.. | সত 
দের ব্যবহার অনেকটা যেন 'ফারওয়াহ'র মত (তোমার সাথেও তাই ঘটবে) সে যখন 
তাদের কাছে এলো, পাকানো রশি দ্বারা তার কীধ বেঁধে দেয়া হল।” | 
" ইব্‌ন হিশাম বলেন : 71578 
পে ১৬ (৫০৮ 0৬ x 555১১1১3501 ০০ x | 
“আমরা পথ থেকে ফিরে যাচ্ছিলাম আর তারা ভুমাদেরকে পেয়ে বসল, তাদের এমন 
দ্রুতগতি ছিল যেন সমুদ্রের বড় তরঙ্গ ।” ৰ 
আর তার ব্য ইবন ইসহাক ছাড়া অন্য কারো থেকে বর্ণিত 
বহার গা: আবূ উসামা এও বলেছে : Ke 
il) 5 4৩০০ % NY) ৪ En ৩০ BT : 
কেউ আছে কি আমার পথ থেকে এক হৈ চৈ সৃষ্টিকারী গা পৌঁছে দেবে যার 
সত্যাসত্য নির্ণয় করবে বিচক্ষণ কোন ব্যক্তি । +: 
ঠি বদরের দিন'আমার মুকাবিলার খবর কি তুমি পানি? অথচ তোমার উভ্য় দিকে (এমন) 
ৰা ারাডিজি ৬ 
| অথচ কমের সরদার এমনভাবে ধরাশায়ী হয়ে পড়েছিল ছে. তার মন্তকটি যেন ভাঙ্গা 
হাঞ্জল ফল। le {> 


বদ্ধ সম্পর্কে রচিত বিভিন্ন কবিতা ও এ j Eu ৪২৯ 


_ অথচ কওমের বিরোধিতার কারণে বদর উপত্যকা তোমার উপর বিভিন্ন বিপদ এসে 
_পড়েছিল। | 
| সেই বিপদশুলো থেকে আমার দৃঢ়তা, বীর আর ররর সহ্য তাকে ই 
নিয়েছে। | | 

আর “আবওয়া' নামায় আমার একা ফিরে আশায় তাকে বীচি দিয়েছে খন 
তোমার কাছে শত্রুদল দীড়িয়েছিল। | 

আর থে তোমার ইচ্ছা করেছিল (তোয়ার উপর আক্রমণ করতে ভা) ভু তার, 
মুকাবিলায় অপারগ আর “কুরাশ' এলাকায় আহত, রক্তঝরা অবস্থায় পড়েছিলে। 7 

আর আমার কোন কঠিন মুহূর্তে আমার কোন অসহায় বন্ধু যদি থাকত, | 

আর এমন সময় কোন ভাই না মির নিজ আওয়াষ আমাকে শুনতে দিত, যদিও আমার 
জীবন আমার কাছে অনেক প্রিয়। 

কিন্তু আমি (তার ডাকে) সাড়া দিতাম, (ভার) কঠিন পরিস্থিতির সুরাহা করতাম, আর 
(নিজেকে তাতে) সঁপে দিতাম । যখন (অন্যদের) ঠোট আর নাক সংকুচিত হয়ে যেত। 
আর আমি কোন বিপক্ষকে এমন করে দিয়েছি যে, সে নিজ হাতের সাহায্যে খুব কষ্টে 
উঠত । (তার অবস্থা এমন হয়ে এগিয়েছিল) যেন একটি ভগ্ন ডালা । | | 

যখন লোকেরা পরম্পরে মিলে গেল, তখন আমি (বর্শা দ্বারা) কঠিন হামলা করে তার 
নিকটে গেলাম যে প্রচুর রক্ত প্রবাহিত করত যে, ফিনকি মেরে তার রা থেকে প্রবাহিত 
চার 

এই ছিল বদরের দিন আমার কৃতিত্ব, আর তার পূর্বে ছিলাম সবার সাথে অমারিক এবং 
-. অপমানজনক কাজ থেকে বিরত । | 
সিন সামি ভোমানের সাহাধাকারী যেমন কোনা জানতে আর আমার (আপাদ মস্তক) 
. যুদ্ধে লিপ্ত, আওয়ায সর্বদা থাকে। 
| আর তোমাদের জন্য রাতের অন্ধকারে লোকের'তীড়ে অগ্রগামী হতে তীতু নই 
কিন শীতে আমি (পানিতে) ডুব দেই। যখন কুকুরকে বৃষটিজনিত লীত আশ্রয় নিতে বাধ 
. করে।” 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় আবু উসামার লাম-অস্ত একটি কাসীদা | 
নিলি নিস HL 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হিল দি লি মে 
এই শোকগাথা আবৃত্তি করে : ূ্‌ 
sp ne ah he xn En লাশ 2 SN 


8 2৯ সু. ০০5০৪ ঈদ নস) ৃ 
“হে আমার চক! হত রা বনু িনদিফের উত্তম াভির উপর উদার হও যে 
" ফিরে আসেনি! 


তার দলকে বনু হাশিম আর বনু আবদুল মুত্তালিব সকালবেলা এজন্য ডেকেছে__ 
' যে, তাকে তরবারির 55255579255 পুনরায় 


. . তাকে তার এক চুমুক পান করাবে। 


| ভারা তাকে এইভাবে টেনে দি যে, তার চেহারায় ছিল ফাটি ধূলা এবং সে ছিল 
বিবস্তু; এবং তার সবকিছু ছিনিয়ে নেয়া: হয়েছিল। | 
| অথচ সে ছিল আমাদের জন্য মযৰূত পারাড় (আশ্রয়স্থল), সুদর্শন এবং পরম উপকারী । i 
চা 
লা ত রেজা তালের মাহ 
হিন্দ এই কবিতাও বলে : 
OETA! ০৪575 টু 
“আমাদের কাল আসাদের নি নি এলে আসাদের কাছে খরাপ মনে 
হয়। : 
| আর সে আমাদের এছাড়া অন্য-অবস্থায় রাখতে চায় না; এমতাবস্থায় আমরা কি এমন 
ূ কোন গহ অবনন করতে সারি খা যাতে আমরা তার উপর জয়ী হতে-পারি £.. | 
_ লুআসঈ ইবন গালিবের এমন বয্তিটির নিহত হওয়ার পরও কি কেউ নিজের বা নিজের 
কোন আপনজনের মৃত্যুতে ভীত হবে? রি 


শোন! একদিন এমনও হয়েছে যে, আমার কাছ থেকে এমন এক দানশীল বাতিক হারিয়ে kh 


দেওয়া হয়েছে, যার দয়া-দাক্ষিণ্য দিবারাত্রি অব্যাহত ছিল। | 

হে আৰু সুফইয়ান! আমার পক্ষ থেকে মালিককে এই বার্তা পৌছে দাও। আর তার সাথ 
আমার সাক্ষাৎ হলে আমিও অচিরেই তার কাছে অভিযোগ করব.। ত 
__ কেননা হারব এমন ব্যক্তি ছিল, যে যুদ্ধকে উদ্দীপ্ত করত ৷ আর ব্যাপার এই যে, প্রত্যেক 
. লোকেরই কোন না কোন অভিভাবক রয়েছে, সে তার কাছেই নিজ দাবি পেশ করে ।” 

_ ইবন হিশাম বলেন : কোন কোন কবিতা বিশেষজ্ঞ এই কৰিভাণলো হিন্দের রচিত বলে 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : EE j 

| : by SSIs x ৪০০০ ৩৪৭ 

“যে ব্যক্তির চোখ এমন ধ্বংস দেখেছে, যেমন ধংস আমার লোকদের হয়েছে, আল্লাহ 
তাকে উত্তম প্রতিদান দিন । +. 


- বদর যুদ্ধ সম্পর্কে রচিত বিভিন্ন কবিতা এরি ৪৩১ 
হে অনেক ক্রন্দনকারী পুরুষ ও ক্রন্দনকারিণী মহিলা! ঘা আপীল বপন পড়ে 
আমার জন্যও কাদবে, (তোমরা শোন) : ৫ 
রঃ ই কারের দিন সকালে এই কুপ (ভর্তি হওয়ার) দি কতজন হে আমার থকে 
বিশ হয়েছে। | | 
: যারা দুর্ভিক্ষের সময় বর্ষণমুখর মেঘ ছিল, যখন তারকারাশি নদ হয়ে ডুবে যাচ্ছিল। ; 
যে ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করছি, পুতিন ফাক জগা ন সহা বা 


bl বাস্তবে পরিণত হয়েছে। 


গেছি। ৷ 
হে মহিলারা শোন! তোমরাই তো আগামীকাল বলবে: আফসোস মু'আবিয়ার মায়ের 
জন্য ৷” 
_. ইবুন হিশাম বলেন : কতক কৰতা বিযেশজ্ঞ এই কবিতাগুলো হিন্দ বত বার রি 
ইন ইসহাক বলেন হিন্দ বিনত ‘উতবা এ কবিতাও বলেছে: 
| | 45০11 ৩০৩ ও X ass লি ০৮ ও 


“হে চোখ, 'উতবার জন্য কীদো। যিনি ছিলেন সুদৃঢ় ঘাড়বিশিষ্ট বৃদ্ধ । . 
রিনা দুর্ভিক্ষের) সময় লোকদের আহার করাতেন, আর পরাজিত হার হে | 
মুকাবিলা করতেন । রি 
| তার জন্য আমার দুঃখ এবং ক্ষোভ, সীমাহীন অনুতাপ, আর আমি জ্ঞানহারা হয়ে পড়েছি। 
728 2755 
ঘোড়ার দল 1” 2 ১ 


বিন পাকি লোবগাধ 

সুফিয্যা বি মুসাফির ইবন আন্‌ আমর ইব্‌ন উমাই ইবন সাদ ইবন জান মাক 
লি হক মানের উপ বদর দির 
মুসীবত নাযিল হয়েছিল | 
EOE HE ET SEE 

_ “সেই চোখের ফরিয়াদ শোনার কি কেউ আছে, যার খড়কুটা, দিনের শেষভাগেও চোখের 
যখম হয়ে দীড়িয়েছে; আর তা সূর্যের সামান্য আলোও সহ্য করতে পারেনি। | 

আমি সংবাদ পেয়েছি যে, মৃত্যু সম্তান্ত সরদারদের বিশেষ সময়ে একত্র করেছে। : : 


যে-ঘটনা আমি দেখছি, আমি এরই আশংকা হলাম জাজ তো আমি পাগল হজে টা 


৪৩২ ডি চি রি ক _ সীরাতুন নবী সো) 


জানি EERE OE আর সেদিন সকালে কোন মা তার বাচ্চার 
দিকে ফিরেও তাকায়নি। 

হে সুফিয়্যা, উঠ। তাদের আতীয়তার কথা তুলে ল যেও না। যদি তুমি কীদ, তাহলে দূর 
থেকে কেদো না। | ১ 

তারা ছিল ঘরের ছাদের খুঁটি স্বরূপ, তা ভেঙ্গে গেলে তার উপরের অংশ বুঁিশূনয হয়ে 
গেল৷” f 
_ ইব্‌ন হিশাম বলেন : ‘তার, ছিল ঘরের ছাদের ুঁটি-_যে কবিতায় রয়েছে, ত তা আমি 
. কতক কবিতা বিশেষজ্ঞের কাছে পেয়েছি। 3 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যা বিন্ত মুসাফির আরো বলেছে: 

৮ ৯ ০৩ ৬০১৮৭ ০৮৭ ৪ bY ৃ 

“এমন চক্ষু যার অশ্রু নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, তার ফরিয়াদ শোনার কেউ আছে কি. 
যে চক্ষুর অবস্থা এমন, যেমন কূপ থেকে হাউযে পানি বাহকের দুটি বালতি, যা বাগান 
রঃ এবং হাউযের মাঝে পানি সরবরাহ করছে। নখর ও দীতবিশিষ্ট জঙ্গলের সিংহকে তুমি কি মনে. 
এ টব সিংহের বাপ, আক্রমণে পারদ, কঠিন পরার, ক | 


সে-সিংহ আমার বন্ধুর মত, তার ফিরে আপা মানুষের চেহারা বশির বদল করে ... 


উঠল। .. 

যার হাতে রয়েছে ই্পাভের তৈরি শুজ-শানিত তরবারি । (হে আমার বন্ধু!) তুমি বর্শা 
দিয়ে মারাত্মক যখম করে দাও, যা থেকে তপ্ত শোণিত প্রবাহিত হয়।” 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কোন কোন বর্ণনায় আছে, শেষোক্ত পীচটি পংক্তি প্রথম দুটি পংকতি 


EEE AL 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ENE 1৩ উৰায়দা ইবন 
হারিস ইবৃন মুত্তালিবের মৃত্যুতে নিম্নোক্ত শোকগাথা আবৃত্তি করে : 
1545 ৮4121 ১৬০, Ll 1১১৯ 91 এ ০ Lidl ০৯৬ এ. 

“সফ্রা এলাকাটি বুযু্গী নেতৃত্ব, উত্তম সহনশীলতা, বিবেক-বুদ্ধির উল্লেখযোগ্য পরিমাণ 
নিজের মধ্যে রেখেছে। 

(সে) উবায়দাকে নিজের মাঝে রেখেছে), সুতরাং মুসাফির মেহমান এবং সেইসব 
বিধবার জন্য, যারা রত জুমি হি না নিরিহ 
গাছের একটি ডালার ন্যায়। 

আর তুমি তার উপর ক্রন্দন কর সেসব লোকের জন্য, যারা প্রত্যেক শীতের মৌসুমে 
ক কারণে আকাশের কিনারা লাল হয়ে যাওয়ার সম তার কাছে আসত। 


“আর তুমি ইয়াতীয়দের-জন্য ক্রন্দন কর, -যখন.ঝড়-ঝঞ্রা আসত, ুশ্বন:এরা তার কাছেই 
দি আক জেরী আতন লন অন্য জনন ক যা দীর্ঘদিন.ধরে-উগবগ 

যদি আগুন নিভে যেত, ত তৰে ভিনি সে আগনকে মোটা, মোটা কাঠের দারা ও লিয়ে 
দিতেন, রর | 
জো আনা) তে ছা আগলে এভ্যনী হি ওয় 
লোকের জন্য হত, যারা ধীরে ধীরে কুকুরের আওয়ায্‌ প্রনে তার কাছে গিয়ে হাযির হত ৷” 

ইব্ন হিশাম বলেন : অধিকাংশ কিতা বিশেষজ্ঞ এ কৰিতাওো হনের রচিত বলে 
52 টি ইত টি, 


হন নাষর ইন হারিস-এর বোন কুতায়লা বিনভ হারিস তার মূ 
বিলাপ করে বলে : 


হত 


৩৪৮০০) Lele reba এল 01 LST 

“হে আরোহী! উসায়ল নামক এলাকা সম্পর্কে পাঁচদিন থেকে আমার মধ্যে একটি খারাপ 
ধারণা ছিল। আর তুমি যথাসময়ে এসেছ (অর্থাৎ যখন তোমার প্রয়োজন ছিল, মি 
অর্থাৎ একেবারেই এসে পৌঁছেছ)। 

উনায়ল নামক স্থানের মৃত ব্যক্তিকে জমার দু'আ পৌছে দেবে, তং 
পর্যন্ত উন্নত শ্রেণীর উটগুলো সেখান থেকে দ্রুত যাতায়াত করতে থাকে । 0. 

আমার পক্ষ থেকে তোমার জন্য দু'আ সব সময় থাকুক, আর এমন অশ্রু পৌঁছুক যা 
অব্যাহত অকৃপণভাবে প্রবাহিত; আর যা কমে আসছে। 

আমি ডাকলে নাযর কি আমার ডাক শুনবে, যে মৃতব্যক্তি কথা বলতে পারে না, সেকি : 
করে শুনবে ? 

হে হামদ (সা)। হে নিজ জাতির সত মিলার উতম স্তন! জর তেব 
কারণেই ভ্দ হয়ে থাকে। 

টার TE EE OE HE SET 
যে, একজন বিদ্বেষী এবং ক্রোধান্নিত যুবক ব্যক্তি অনুগ্রহ করেছে। 
- . অথবা আপনি মুক্তিপণ গ্রহণ করতেন; এমতাবস্থায় যদিও তা আদায় করা আমাদের পক্ষে 
কষ্টকর হত, ত তবুও আমরা তা আদায় করতাম । 

কেননা আপনি যাদের বন্দী করেছিলেন, ত তাদের মধ্যে নাযর তো আপনার নিকটাত্মীয় ছিল, 
যদি কাউকে মুক্তি দেওয়া হত; সানির গার বক্তিতা | 


_ সীরাতুন নবী (সা) (২য় খণ্ড)_৫৫ 


হা CE HEE RET RE সায়মা ভা দির বগ নে 
লোকেরা টুকরা টুকরা হচ্ছে। | 

তাকে মৃত্যুর দিকে এমনভাবে টেনে নেওয়া হচ্ছিল যে, তার হাত-পা ছিল বীধা, লিল 
ক্লান্ত, শ্ৰান্ত । বেড়ী পরা, শিকলে বাধা পা সে কষ্টের সাথে উঠাচ্ছিল।” 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কেউ কেউ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে যখন এ কবিতার 
সংবাদ পৌছল, তখন তিনি বললেন : তার হত্যার আগে যদি আমার কাছে ০১২ » এ কবিতা 
পৌঁছত, তবে অবশ্যই আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করতাম । 


বদর থেকে নিক্রাস্ত হওয়ার তারিখ 
ইবৃন ইসহাক বলেন : হস) বদর যুদ্ধ থেকে রমযানের শেষে অথবা শাওয়ালের 
প্রথমে নিষ্ানত হন। 


দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত 


ইফাবা উে) ২০০৭-২০০৮/অঃসঃ ৪৩৪৪--৩,২৫০ 


